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০৯ শন গাঁ 


ডেভিড ফেরার 


সমীপেষ্‌, 
প্রির ডেভিড, 


তোমার সঙ্গে একত্রে গীসদেশ ভ্রমণ কালে এই 
পৃন্তকের অধিকাংশ লেখা হয় । ইহা] তোমার নামে উৎসর্গ 
করাই শোভন | 


চিরন্তন তোমারই 
০ভন্নিস্‌ 


ভুমিকা 


অধিকাংশ ইংরাজের নিকট সাধারণ জনশ্র্ঘতি এই যে বৃটিশ শাসনের 
পৃর্বে ভারতবর্ষ মুধলদিগের শাসনাধীন ছিল | কিন্তু তাহারা যর্খন 
দেখিতে পান যে ভারতবর্ষে আগত প্রথম যুগের ইংরাজ নেতারা মঘল- 
দিগের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া মারাঠাদের সহিত নানা প্রকার বিবাদে 
রত খাকিতেন তখন তাহারা স্বভাঁবতঃই বিস্মিত হন। তখন হয়তো 
তাহাদের মনে পড়ে স্কুলে পঠিত রোমের ইতিহাসের কথা । এর ইতি- 
হাঁসের রঙ্গমঞ্চে যদিও রোমকগণই প্রধান অভিনেতা, তথাপি মাঝে মাঝে 
পিরাস (2501085),  মিথ্ডাটিস (11100102155), জগার্থা 
(/5821008 ) প্রভৃতি বিদেশী বীরগথ ঠিক সময় উপস্থিত হইয়া 
বাহবা! লাভ করিয়াছেন। রঙ্গালয়ে আবির্ভাবের পর্বে নেপথ্যে তীহার! 
কি করিতেছিলেন তাহা অস্পষ্টই থাকিয়া যায় । অনুরূপ ক্ষেত্রে, 
ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সাধারণভাবে মারাঠা নামে অভিহিত বিবিধ 
উপজাতি ও ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রাজ্যের অত্যুর্থান যখন বলপৃত্বক দমন করার 
প্রয়োজন হয় কেবল তখনই তাহাদের নামের উল্লেখ দেখ! যায়। উহাদের 
মধ্যে যে সব নায়ক দৃ্াগ্যক্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসে লব্ধ- 
গ্রতিষ্ঠ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন ইতিহাসে তাহারা বিদ্রোহী 
বলিয়া বিকৃত। তাহাদের নাম ঠিক তাবে লেখার আন্তরিক চেষ্টা সত্তেও 
উহার বিকৃত বানান করা হইয়াছে । গুয়েডালার ( 05602119 ) 
মত বর্তমানকালের উৎসাহী এতিহাসিকেরাও এ সব নামের ইংরাজী 
শব্দের উদ্‌ভটু উচ্চারণের সমালোচনা করিয়া আমোদ পান | কিন্ত 
স্কুলে পাঠ্যাবস্বায় রোমকদিগের অপেক্ষা তাহাদের পরাজিত প্রতিহন্্ী- 
দিগের অসম সাহসী কার্যকলাপের বৃত্তান্ত জানিবার জন্যই যেমন মনে 
স্বাভাবিক কৌত্হল জাগ্রত হয় তেমনই ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ 
করিবার সময় মারাঠাদিগের অলৌকিক বীরত্বের কাহিনীতে অনেকের 
মনেই একটা অস্পষ্ট বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া৷ উঠে। কারণ, এই মারাঠা 


৬ বীর বিদ্রোহী 


জাতির অভ্যুরথান ও ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তির পৃতিষ্ঠা প্রায় একই 
সময় ঘটিয়াছিল, এবং এই মারাঠারাই মুঘল সামাজ্য ধুংস করিয়া ইংরাজ 
ও ফরাসীদিগের সহিত ভারতবর্ষের উপমহাদেশে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠঠ ও 
বিস্তারের জন্য পুনরায় তীৰ, প্রতিযোগিতা করে। ইহারাই আবার 
সিপাহী বিদ্!হ নামক স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 
এবং ইহার্দের মধ্য হইতেই চতুরতম সুদক্ষ বিদ্রোহী নেতা নানাসাহেব 
ও বীরশেষ্ঠা বিদ্রোহিনী ঝান্পীর রাণীর আবিভাব হয়। সব্নজন সম্মা- 
নিতা ও ইন্দোরের সুযোগ্যা মহারাণী অহল্যাবাঈ এবং বরোদা রাজ্যের 
বন্তমান গায়কোয়াড় ও বৃটিশ সামাজ্যের গ্রতি একান্ত অনুরক্ত 
গোয়ালিয়ারের ও কোলাপুরের নৃপতিদ্বয়েরও ইহাদের মধ্য হইতেই উত্তব। 
. যে মহান নেতার স্মৃতি 'ও কাব্যকলাপ বতমান কালের হিন্দুদিগের 
নব ভাগরণে অনুপ্রেরণা 'ও উদ্দীপন! দিয়াছে এই পৃস্তক মহারাই রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা সেই মহামানবের পরিচয় বর্ণনা করাৰ প্রচেষ্টা মাত্র। জা্মান- 
জাতির দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের প্রতি ও ইতালিরদিগের গ্যার্রিবন্ডির প্রতি 
যেপ সশদ্ধ মনোভাব, তাবতবর্ষে অধিকাংশ হিন্দু তাভার গ্রতি তদনু- 
রূপ মনোভাব পোষণ করে। 


ভূমিকা! 


প্রস্তাবনা 


বাল্য ও যৌবন 


বিদ্রোহী 


নায়ক 


নুপতি 


সুচীগত 


প্রথম খণ্ড 


দ্বিতীয় খণ্ড 


তৃতীয় খণ্ড 


চতুর্থ খণ্ড 


১৬ 


৫8 


১১৪ 


২৪৫ 


“বীর বিদ্রোহী শিবাজী ... **১ ১১১ ১১০ ৮ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিঠি পত্রে (বহুবার উল্লিখিত) আখ্যা 


“আওরঙ্গজেব শিবাজীকে পাব্বত্যমুষিক বলিয়া অভিহিত করিতেন । 
কি' প্রকার সাদৃশ্যের জন্য তিনি এইরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন তাহা 
জানিতে উৎসুক হইয়া আমরা অনেক' সময় অবাক হইয়া চিন্তা করিয়াছি 
---*বেটু (810) লিখিত ফেয়জ (6)০০) নামক পৃত্তকে 
ফেয়জু যাহাকে ভারতবর্ষের যুষিকরূপে বর্ণনা করিয়াছিল তাহার বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু আভাস পাইয়াছি। উহাতে বুঝিতে পারা 
যায় যে এই আখ্যা শিবাজীর প্রতি শ্ৃদ্ধাজ্জাপক এবং তীহার সামরিক 
পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক । তবে এই প্রকার জস্ত ভারতবর্ষে সত্যই 
আছে কিনা ইহা জানিতে না পারা পর্যন্ত আওরঙ্গজেব যে ইহারই 
সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন এ বিষয়ে যেন আমরা নিঃসন্দেহ না হই।”' 


ও (0:06) 


প্রস্তাবনা 


সান্লাত। জাতি 


ভারতবর্ষে মহারাই, নামক এক ত্রিকোণ প্রদেশে মারাঠাজাতির বাস। 
এই তেকোণা প্রদেশের তলার দিক দামন হইতে কারওয়ার পর্যন্ত 
সমুদ্র উপকূলে চলিয়া গিয়াছে এবং ইছার মাখার দিক নাগপূর পর্য্য্ত 
বিস্তৃত। এই প্রদেশের উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে প্রায় একটানাভাবে 
অবস্থিত পশ্চিমঘাট নামক পব্বতশেণী ইহাকে দই ভাগে বিতক্ত করিয়াছে । 
এই পব্বতশ্েণীর পশ্চিম দিকের নীচু জমি উবর্বরা ও একট সেঁতর্সেতে। 
পৃর্বদিকের ভূমি শুফ এবং সাধারণতঃ অনুত্বরা | মাটি এবং নগ্ 
পাথর পরস্পর যেন এই অঞ্চলে পালা দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠাতাদিগের প্রকৃতি আবাসস্বান ছিল ধাটের পবর্বত- 
শেণীর ঠিক পৃত্বদিকের ছায়াতলে উচচ পাহাড়মগ্ডিত সঙ্কীর্ণ উপত্যকার 
মধ্যে অবস্থিত । 

শিবাজীর অভ্যু্থানের পৃ্রে মারাঠা জাতির বা মহারা্ট রাজ্যের 
বিশেষ কোন অস্তিত্ব ছিলনা । গ্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্য এবং 
পশ্চিম ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে কেহ কেহ মারাঠা প্রদেশে 
বড় বড় শহর পত্তন করেন এবং খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীতে. অঞ্চলের 
অধিবাসীবৃন্দ পশ্চিম ভারতের অসাধারণ সমৃদ্ধির অংশ উপভোগ করিতেন । 
ইউরোপের সঙ্গে ইহাদের পুরাদমে ব্যবসা বাণিজ্য চলিত। উপকূলের 
সমস্ত বন্দর নগরীতে গীক বণিকগণের যাতায়াত ছিল এবং বেতনভুক 
গীক সেনাপতিদিগকে স্থানীয় রাজাদের দরবারে দেখা যাইত। পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই রাজারা পারস্যের স্থানীয় রাজগণের সহিত দূত 
বিনিময় করিতেন | তাহারা অজস্তার পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া অতি 
অস্তুত ও বিস্ময়কর মন্দির নিম্মান করেন। 

দরবারের এবং বাণিজ্যকেন্দ্র সমূহের উদার হালচালের বৈশিষ্টামূলক 
আবহাওয়ার কথ] ছাড়িয়া দিলেও মারাঠার্দিগের চরিত্র বর্তমানে বেমন 


১০ বীর বিদ্রোহী 


দেখা যায় অখবা শিবাজীর সময়ও যেমন ছিল তখনও পরার সেইবূপই 
ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে জনৈক চীনদেশীর পর্যাটক তাহাদের সম্বন্ধে 
নিমুলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ 

““আচার-ন্যবছারে তাহারা সরল ও সঙ প্রকৃতির । তাহারা স্ব্প- 
তাঁধী 'ও আত্মমর্ধাদাসম্পনা। সদয় ব্যবহারের প্রতিদানে তাহারা কৃতজ্ঞতা 
পকাশ করবে । কিন্তু কেহ তাহাদের ক্ষতি করিলে তাহার উহার 
গতিশোব লয়। আব্বসহমান বজায় রাখার জন্য তাহারা প্রাণপাত করিতে 
প্রস্তত। বিপদে পড়িয়া কেউ তাহাদের সাহায্য চাহিলে তাহার। নিজ 
স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া! বিপনাকে সাহায্যে করিতে ব্যস্ত হয়। অপমানের 
গ্রতিহিংসা লইতে হইলে ৪ তাহার। শক্রকে পৃর্রেই সতর্ক করিরা দেয়। 
মদ্ধের সময় তাহারা পরাজিত শক্রন প্রতি ধাবিত হয় বটে, কিন্ত যাহার 
আত্মসমর্পন করে তাহাদিকে ইচ্ছারা ক্ষমা করিয়া অব্যাহতি দেয়। 
ইহারা লেখাপড়া করিতে ভালবাসে । ইহাদের মধ্যে অনেকেই 
পচলিত ধর্মের প্রতি আস্বাহীন |" 

এই পর্যটক নিজদেশে প্রত্যাগমন করার অনতিকাল পরে ইরাক 
হইতে এক 'আরব সেনাপতি সিন্ধনদের তীর অন্সরণ করিয়া একদল 
বিজয়ী সৈন্যের নেতারপে সিষ্ুপ্রদেশের নিমুভাগ অধিকার করিয়া 
উহা ৭২০ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের খালিফার সামাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন । 

মূসলমানদিগের ভারতবিজয়ের ইহাই প্রথম সোপান | উত্তর ভারতের 
হিন্দুরাজ্যগুলি এক এক করিয়া মুসলমানদিগের দ্বার৷ অধিকৃত হইল । 
ভারতবর্ষের আয়তন এত প্রকাণ্ড যে পোপ দ্বিতীয় পিয়াসের (12105 1] ) 
সময় ইউরোপের রাজাসমূহের পক্ষে মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সঙ্ব- 
বদ্ধ হইয়া গ্রাতিরোধ করার কান্ডে যেরূপ অসুবিধা দেখা গিয়াছিল, 
এখানকার রাজ্যগুলির পক্ষেও মুসলমান বিজেতাদিগের বিরুদ্ধে একত্রিত 
হওয়া উহা! অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টকর হর | পৃবের্বে বৌদ্ধ ধর্ম 
ও-সভ্যত। ভারতবর্ষকে জাতীয় সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তির ও আন্তর্জীতিক 
মিলনের সেতুর সঞ্ধান দেয় | কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী হিচ্দু- 
ধম্মের প্‌নরুৎথানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধনের প্রভাব ক্রমশ: বিলীন 
হইয়। যায় এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতীয় রাষ্ট্র, সমূহের মধ্যে সভ্যতা ও 
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সংস্কৃভিগত পার্থক্য প্রকট হইয়া পবস্পরের মধ্যে নিচেছদ সৃষ্ট করে। 
উন্তব "3 দক্ষিণ ভারতের মাধ্য ব্যবস! বাণিজ্যের ষে মম্পক ছিল তাভাও 
মসলমানবিজরের ফলে বিন হইয়া গেল। মহারাষ্ট দেশে রাজাদিগের 
দরবারের চাকচিক্য অনেক কমিযা যার এবং উহাতে প্রাদেশিকতার্ ভাব 
গবল হয। গ্রতিবেশীদিণেব ভাষা হইতে মারাঠি একাণ৷ পৃথক ভাষায় 
পরিণত হয । ১২৯০ খুষ্ঠাল্দে মানাঠি ভাষায অনুদিত গীতা প্রকাশিত 
হয় | ইহাই এই ভাষা প্রখম উন্লেখবোগা পুস্তক | ইহার ঠিক 
চারি বসন পরনে গাফগানদিগের মারাঠা দেশে অভিযান আর্ত হয়। 
সার্দ তিন শতাব্দী অপেক্ষা করাব পবে মারাগ্ানা শিবাজীব নেতৃত্বে 
পূনরায় স্বাধীনতা ফিবিবা পায় । 

মুসলমানবিক্য়ে মাবাঠা রাষ্ট্রেন অভ্যুথান বিলম্বিত হইলেও ইহার 
ফলে মাবাঠাবা স্বধন্ধের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট .হয় | এই ধর্ম স্থানীয় 
কৃষ্ণত্ঞ সাধূর্দিগের প্রবর্তিত মূলনীতি কেন্দ্র করিয়া ক্রমশঃ সম্পসারিত 
হয। তীহার! প্রচার করিতেন যে সংযম ও ত্যাগদ্ারা মুক্তিলাভ সম্ভব । 
মারাঁঠাদের এই ধর্ধমবিশাসের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচ- 
লিভ এবং বিদেশীদের দ্বারা বছ সমালোচিত নান! প্রকাৰ দেবতা ও উপ- 
দেবতার পৃজাপদ্ধতিন সহিত সাদৃশ্য খুবই কম। এ সব পুছ। প্রণালী 
বা আচান বিচান যে হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ তাহাও বলা চলে না! 
পুসঙ্গতঃ বলা যাঁর যে করিদ্ব (001100])) নগরীব মন্দিরের পরি- 
বেশের সহিত গ্রীকদিগের ধশ্ের যে সম্পর্ক হিন্দুদিগের বাহ্যিক আচার 
প্রণালীর সহিত প্রকৃত হিন্দুধান্মীর সম্পক ও অনেকট। অনুরূপ | স্ুুমেরিয়া, 
মিশর, ক্রীট, প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রাচীন খন্্ ও 
সভ্যতার মমাবেশে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্্টি হইয়াছে হিন্দু ধর্ম তাহারই 
অদ্যাপি বর্তমান ও অবশিষ্ট শাখা । বিদেশী আর্্যদিগের প্রবল আক্র- 
মণের সংঘাতে পাশ্চাত্য জগতের ভারসাম্য গভীরভাবে আলোড়িত হয় | 
ত্র অঞ্চলে স্বর্গের দেবতা বা মহাবীর পৃরুধদিগের আবির্ভাবের কল্পনা 
বন জঙ্গলের দেবতা উপদ্দেবতার অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়! দেয়। কিস্তু তারত- 
বর্ষে আর্ধযদিগের সহিত সংমিশ্বণের ফল হয় ক্ষণস্থায়ী । ভারতীয় 
মহাকাব্যের পারিপার্বিক অবস্থার সহিত গ্রীক কবি হোমারের, বর্ণিত 
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বিষয়বস্তর যথেষ্ট সাদৃশ্য খাকিলেও, বর্তমান ভারতের স্তব্ধ গ্রাম্য 
আবহাওয়া অনেকটা সিপ্ধুনদের উপকূলেব নাগরিক সভ্যতার সহিত 
তুলনীয় । প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুভূতি, স্থানীয় দেবদেবতার উপাসনা, সপ 
এবং অপদেবতার পূজা, নিবিরবাদে অদৃষ্টবাদ মানিয়া লওয়া, স্ত্রী জাতিব 
প্রতি প্রভৃত সমমান প্রদর্শন প্রভৃতি সব্বপ্রকার 'আদি মনোবৃত্তির বিকাশই 
উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশমান 1 এ কথাও মনে রাখা গ্রায়োজন যে হরঞার 
পরাতন সময হইতে আজ পর্য্যন্ত ভাবতবর্ষের ইতিহাসেন কতকগুলি 
ভাবধানা চলিয়া আসিতেছে । সামন্তর্নীতিতে প্রভাবানিত লাভপৃতদিগের 
বীরহ্বেব ও প্রাসাদের চাকচিক্যের পশ্চাতে রহিয়াছে আর্ধাযুগের আদর্শ, 
তণাবৃত গ্রান্তববাসী গোষ্টিসমূহের এতিছ্য এবং হিন্দুদিগে দৈনন্দিন 
জীবনের শান্ত গ্রাম্য আবহাওয়া | এই দেশে মোগল, আরব, তুকী 
গ্রভৃতি বিজাতীয়দের স্বৈরশীসনের প্রতিক্রিয়৷ স্বূপ হঠাৎ এক সামরিক 
জাতিরপে মারাঠাদেব আবির্ভাব হয় । কিম্ত তাহাদের শক্তির প্রকৃত 
উৎস ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরাচরিত এঁতিহ্য এবং আন্তনিহিত 
দঢ় চরিত্রবল | এ সব গুণাবলী আশ্চ্য্যরূপে বুগেব পর যুগ অপরিবর্তিত 
ভাবে এই দেশের অধিবাসীদিগকে প্রভাবানিত করিয়াছে । সপ্তম শতাব্দীর 
চৈনিক পরিবাজকের বিবরণীটি আজিকার দিনে কোন ইংরাজ পর্য- 
টকের হ্বারা লিখিত হইলেও উহার সত্যতা অক্ষণ থাকিত 1১ 
বাস্তবিক ইংরাজ ও মারাঠার৷ পরস্পরের প্রতি বেশ একটা সহানু- 
ভূতিশীল মনোভাব পোষণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের উপর অধিকার ও প্রতিপত্তি 
বিস্তারে এই দূই জাতিই প্রধানত; প্রতিত্বন্্বী ছিলেন। মারাঠাদিগের ক্ষমতা 
চর্ণ করিতে ইংরাজদিগের তিনবার যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় | ইহা সন্তেও 
্ যুদ্ধে বিজেতাদের প্রতি মারাঠাদিগের যেরূপ বিহ্বেষ ও তিজতাবিহীন মনো- 
ভাব, ইংরাজদিগের প্রতি তদনুরূপ মনোভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের 


(১) এই সম্পর্কে 9০:00275 082৩06৩£ ( সুধা) এর নিম়ুলিখিত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য £--“ইহারা কঠোর পরিশ্রমী, মিতাচারী, অতিথিপরায়ণ, 
সাহসী, অপত্যবৎসন এবং বিদেশীদিগের গ্রুতি সদয় । 
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লোকের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধে মারাঠাদের 
অবদানে এই বিষয়ে বেশ প্রমাণ পাওয়৷ যায়। মহারাষ্ট্রের পাহাড় অঞ্চলে 
ভ্রমণ করার সময় অনেক ক্ষদ্র গামে পর্যন্ত যৃদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ও 
স্মারকলিপি দেখা যায় | উহ! পাঠ করিলে হৃদয় স্বভাবতঃই বিচলিত হয় । 
দৃষ্টান্তত্বরূপ উন্লমেখযোগ্য যে কোন গ্রাম হইতে হয়তো এগারটি লোক 
ইরাক দেশে ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া গ্রাণ হারাইয়াছে । 
(অখচ, এই গ্রাম এতই ক্ষদ্র যে এখান হইতে এতগুলি 
সুস্থদেহ "ও সবল ব্যক্তি কি করিয়া যুদ্ধ করিতে গেল ইহা 
সত্যই বিস্ময়কর) | অনেক মারাঠা গামাযুবক কাট (10) অঞ্চলে 
দ্ধ কবে। বুদ্ধে একবার যাহারা বন্দী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রায় 
কেহই ফিরিয়া আসে নাই। সাফাই করিয়া যুদ্ধ করিতে অভ্যন্ত তুরস্কের 
এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিল | 

মারাঠাদের দেহের বর্ণ সাধারণতঃ ময়ল। বা তামাটে, কিন্তু তাহাদের 
মাংসপেশী বেশ দৃঢ় ও শক্ত । তাহাদের চেহার। মোটের উপর মানান- 
মই ও বলিষ্ঠ । তাহাদের পৃব্বপৃ্‌রষেরা এক বা দুইশত বৎসর পর্বে 
যে পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন আজি'ও গ্রামাঞ্চলে তাহার! এরূপ 
বেশভূষ৷ পরিধান করে। হাঁটু পর্য্যন্ত লক্বা দ্বিধাবিভক্ত বস্ত্র, বকের উপর 
রঙ্গীণ ফিতায় আবদ্ধ এক রকমের কোট, সাধারণতঃ লালরঙের চ্যাপটা 
পাগড়ি, চটি অথবা লাল জঁতা-_ইহাই তাহাদের সাধারণ ব্যবহাধ্য পোশাক। 
মিতব্যয়িতার অজুহাতে অনেক সমর জতাজোড়া হাতে লইয়াই তাহার৷ 
চলাফের! করে। বৃষ্টির দিনে তাহার। আপাদমস্তক মোটা কালো কাপড়ে 
আবৃত করিয়া স্কাঙ্ধের একদিকে উহা! ভাল করিয়া বাঁধিয়া চলাফেরা করে। 
পরিস্কার পরিঢ্ছনুতার বিষয়ে তাহারা খব খঁতখুঁতে। বাসগৃহের সুব্যবস্থা 
ও পরিচছন্ুতা, সূমার্জিত মেঝে, নিত্য নূতন করিয়া লেপা পোছা, বাড়ীর 
পাঁচিল, রান্নাঘরে সারিবদ্ধ উজ্জ্বল পিতলের বাসন--ইত্যার্দি সব জিনিধই 
তাহাদের গর্বের বস্তু । স্বীয় দারিদ্র্য বাহিরে প্রকাশ করিতে তাহারা 
এত লজ্জিত বোধ করে যে ইহা পায় পবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে । 
কোন মারাঠার নিকট মাত্র একটি পয়সা অবশিষ্ট থাকিলে সে এ পয়সায় 
মাখন কিনিয়৷ উহা আঙ্গলের ডগায় মাখিবে এবং পরে বাসগৃহের সদয় 


১৪ নীর বাদ্রোহী 


দরজায় বশিয়া এমন ভাবে হাত ধুইবে বে তাহার প্রতিবেশীরা মনে 
করিবে বেন এই মাত্র মে ভুরিভোজ করিয়। উঠিল 1১ 

মারাঠ। স্ত্রীলোকের! স্বচছন্দে ও স্বাধীনভাবে কখাবান্তা বলে। 
তাহার! খব স্পষ্ট ব্ত। | তাভাদের মধো পর্দা প্রথা প্রচলিত নাই । 
বাস্তবিক তাহাদের সাহযম, সহিষ্ণতা "ও অদ্ভুত রকমেব তীক্ষ বাক্যবাণ 
দুরিবার ক্ষমতা কাহিনী প্রার পবাদ বাকোো পরিণত হইয়াছে। মারাঠা 
রমণী অনায়াষে কোন অপরিচিত বা বিদেশী ব্যক্তির সহিত কখা বলিবে 
কিন্ত এ ব্যক্তির স্ত্রীলোকের তীক্ষ বাক্য শুনিবার জন্য প্রস্তত খাঁকিতে 
হইবে | স্ত্রীলোকদিগের তিজ-মব্র কথা শুনিয়া মারাঠা পূ রুষেরা 
হাসিয়। আনন্দ উপভোগ করে| উগুভাধিণী রমণী ভাহার প্রতি অভিশব 
তীক্ষ প্রত্যন্তরেও অপন্োষ গ্রকাশ করিবে না; বরং তাহাকে উপলক্ষ্য 
করিয়া কেহ ঠাটা। করিলে গেও অন্য সকলের সঙ্গে হাসি তামাসায় 
যোগ দিয়া আমোদ অনুভব করিবে | মানাঠা রমণীকে দেখিয়া কেহ 
“আহা মরি সুন্দরী” বলিয়া আখ্যা দিবে না, তবে একখা স্বীকার্ধয যে 
প্রায়ই তাহাদের চেহারাত্মি অসাধারণ সৌষ্ঠব 'ও সূসামঞ্জম্য দেখা যায় | 
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সযত্বে পরিহিত তাহার লম্বা শাড়ীর পোশাকে 
ভাহাকে গ্রীক দেশীর টানাগায় (20225) নিশ্রিভ মন্ত্র মুত্তির 
মত মাবূর্যযমণ্ডিত দেখায় । 

মারাঠা গ্রামগুলি সাধারণতঃ স্থানীয় মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ভাঙ্কর্ধ্য শোভিত মন্দিরটি সাধারণতঃ পিক্গলবর্ণের পিপুল 
গাছের ছায়ার তলে অবস্থিত! প্রায় মব বাড়ীই একতলা | উহাদের 
ছাদ খড়ে প্রস্বত। কিন্তু মাঝে মাঝে কতকগুলি,ছাদ খাড়া উপরের 
দিকে উঠির। গিয়াছে । উহা অনেকটা সৃইট্জারন্যাণ্ডের ঢেউখেলান 
টালির কুটিরের মত দেখায়। জানালার, বারান্দার এবং দরভ্রার কাঠের 
কাজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রগুলির মধ্যে খোদাই করা কারু- 
কার্ধ্য অতি সুন্দর। ধনীগৃহস্থবের বাটিতে (অবশ্য গ্রাম্য জীবনের 
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শাপকাঠিতে ধনী) দেওয়ালের গানে বঙ্গীণ চিত্রাঙ্কণ দেখা মার | সাধারণতঃ 
এই সব চিত্রের নিধয়বস্থ হইল পীতবর্ণের গোক্ষব শাপ, ঈষৎ নীল 
রঙের হাতী, অথবা বংশী-নাদনরত বালক শীকৃষ্ণ | 

দিবাগে অপিকাংশ সমন কর্মব্যস্ত পৃরুষেরা শষ্যক্ষেত্রে কাটায় | 
সন্ধ্যার তাহারা মন্দিরের সন্মুখ প্রাঙ্গণে সমনেত হইরা ধূমপান করে 
৪ পরম্পরেন মধো এলাচি দানা প্রভৃতি মসলা বিনিমধ করির। চিবায়। 
গাঁমের নেতৃস্থানীয় বৃদ্ধ পৃর্বস্মৃতি মন্থন করিরা আগেকার দিনের শস্যের 
আপেক্ষিক উৎকর্ষ 'ও বৃষ্টির পাচা সন্বন্ধে গল্প করেন। গামা শিক্ষক 
উচ্চস্বরে কৃ্চিত মংবাদপর্র পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর রাত্রির ঘন্ধকার 
ঘনাইয়া আদিলে গামেব গায়ক বীণা তুলিয়া স্বজাতীয় বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর 
জীবন কাতিনী গান করেন । সকলে মদ্ধ হইয়া শোনে । 


প্রথম খণ্ড 


বান্য ও যাবন 
প্রথস অশ্যায় 


শিবাজীর পরিবারবর্গ রাজা পুরু এবং উদয়পুরের রাণাদিগকে শিশু 
বংশ বলিয়া দাবি করেন। মহাবীর আলেকজাগ্ডারের দিগৃবিজয়ে ভারত- 
বর্ষে রাজা পূরুই প্রথম বাঁধা দেন | আপাতদৃষ্টিতে কিন্ত শিবাজীর 
পরিবারের এই দাবি জুলিয়ান বংশ যেমন ট্রয় রাজবংশ হইতে অস্ভ্যু- 
দয়ের দাবি করিতেন তেমনই অলীক বলির মনে হয়। কার, সেকেন্দর 
শাহের বীরত্ব কাহিনী আজি'ও ভারতীয়দের মনে বিস্ময় ও সন্তরমের 
উদ্রেক করে | বেলুচিস্থানে এখনও নাট্যমঞ্চের নৃত্যরত সুলতানদের 
মত স্ুুবৃহৎ পাগরি পরিহিত ভূস্বামীগণ বলিয়া থাকেন যে বিগত শতাব্দীর 
কোন সময়ে সেকেন্দর শাহ তীহাদের গ্রামের ভিতর দিয়াই বিজয় 
অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন ৷ তাহারা সত্য কথা বলিৰার ভান করিয়া 
সঙ্গে সঙ্গে আবার ইহাও বলিবেন, 'আমার অবশ্য সব কথা স্মরণ নাই 
কারণ আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম |” কাজেই উপযুক্ত প্রমাণের 
অভাবে এ বিষয়ে সুবিচারক এতিহাসিক গর্বের উত্ভিই মানিয়া লওয়া 
সমীচীন | তাহার মত এই যে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ চিতোর রাজবংশ 
পুরু হইতে উদৃভূত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বটে কিন্তু উহা কোন 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না | 

তবে শিবাজীর শক্রপক্ষ ব্যতীত অনেকেই তাহার বংশ যে উদয়পুর 
রাণাবংশের সহিত সম্পক্ষিত একথা অস্বীকার করেন না ; শিবাজীর 
সমসাময়িকেরাঁও এই মতের উপর আস্থা প্রকাশ করিতেন । উদয়পুর রাজ্যে 
ভোসাবেত জমিদারীতে ভৌসলে নামক এক শাসক পরিবার বাস করিতেন । 
উদয়পুর মুসলমানদিগের দ্বারা প্রখম বিজিত হওয়ার পরে সজনসিংহ 
নামক ভৌসলে পরিবারের এক যুবক রাজপুরুষ ভাগ্যের অনেষণে 
দক্ষিণ দিকে পলায়ন করেন | পরে এই ভৌঁসলে পরিবার মহারাষ্ট 
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দেশে বেতনভূক সৈন্য হইয়া বাস করিতে থাকেন । তীহারা কোন 
কোন স্থানীয় মুসলমান রাজাদের পক্ষে অর্থের বিনিময়ে কৰনও কখন'ও 
যুদ্ধ করিতেন । 

নীতিগতভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানগণই দিল্লীর বাদৃশাহের 
আনুগত্য স্বীকার করিতেন | পরবস্তী রোমক সম্নাটগনের মত দিল্লীতেও 
বিভিগ রাজবংশ হইতে বাদশাহগণের উদ্ভব হইতে থাকে । 
কিন্ত মহন্মদ তোগলক বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে সাব্বভৌম 
সনদ পত্র লাভ করার পরে দিল্লীর বাদশাহ নামতঃ তারতবর্ধের একচ্ছত্র 
অধিপতি বলিয়া গণ্য হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে পান্তিক গদেশগুলি সব্বদাই 
অল্পবিস্তর স্বাধীনতা দাবী করিত । রুশ দেশের সমাঁট প্রথম পলের 
ন্যায় মহম্জদ তোগলকের শ্বেচছাচারিতার ফলে দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক 
ভাবে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে বাহমনি 
নামক একটি নূতন রাজবংশ স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালী দেশে 
রোমকসায়াজ্যের প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার পরে পূর্ব 
এবং পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক গড়িয়া উঠ্িয়াছিল বাহমনি 
রাজ্যের সহিত দিলুপীর সুলতানদের সম্পর্ক প্রায় সেইরূপই ছিল। খুষ্ট- 
ধঙ্থের প্রধান নেতৃবর্গ সাময়িক ভাবে পশ্চিম ইউরোপের কোন কোন 
প্রদেশ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য গথ (006) নামক আক্রমণকারীগণের 
হাঁতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত জাষ্টুনিয়ানের ন্যায় 
পরাক্রান্ত সম়াটেরা স্সযোগ পাইলেই এ সব প্রদেশের উপর সা্বভৌম 
দাঁবি পুনরুৎ্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, এ গ্রদেশগুলিতে তাহার! 
সামাজ্যের প্রকৃতি অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতেন । 

প্রায় দুইশত বৎসর দুব্বল শাসকগণ দিল্লীর সিংহাসনে আর্ঢ় থাকায় 
দেশে গ্রায়ই অরাজকতা লাগিয়া থাকিত | তৈমুরলঙ্গের আক্রমর্ণে ও 
বাপক হত্যার ফলে কখনও কখনও নৃশংস উত্তেজনার সূট্টি হইত। 
উত্তর ভারতের এই ভয়াবহ অবস্থার সহিত 'দক্ষিণে বাহমনি রাজ্যের 
শান্তিপূর্ণ শাসন পদ্ধতির তুলনামূলক বৈষম্য স্বতাবত:ই দৃষ্টিগোচর হইত। 
ইতালীতে সম্গাট থিওডরিকের সুশাসনের সহিত সমসাময়িক বলকান 
রাজ্যে আযানাস্টাসিয়াসের কশাপনের সহিতই ইহার তুলনা চলে । কিন্ত 


১৮ ৃ বীর বিদ্রোহী 


পরে একদিকে যেমন গথিক রাজ্যসমূহ ভাঙ্তিয়া চিত ভিন্ন হইয়া গেল 
ও বাইঈজেনটিরাম সামাজ্য পরাক্রান্থ নৃতন রাজবংশের অরীনে তরুণ ও 
সূস্থশক্তিতে উদ্ভূত হয়, অপর দিকে তেমনই একদা! শক্জিনান বাহমনি 
রাজ্য গোলকোওা, বিছাপূর, আহমদনগর, বেরার এবং বিদার নামক 
পাঁচটি অপেক্ষাকৃত দৃক্বল রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরে, এবং ১৫২৬ 
খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মুঘল রাজবংশের প্রথম সমটি বাবর দিল্লীর সিংহাসন 
'অধিকার করেন | দাক্ষিণাতোর এই পাঁচটি রাভজোর মধ্যে একটিবও 
পৃনরুজ্জীবিত মুঘলসায়ীজ্যের সহিত সমকক্ষতা করিবার ক্ষমতা ছিল না। 
এই রাজ্যগুলির মধ্যে সবর্দা পরস্পর যৃদ্ধবিগুহ লাগিয়া খাকিত । 
কেবল দক্ষিণের শেষ হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সহিত বুদ্ধ করিবার উদ্দেশে 
তাহারা স্বল্পকালের জন্য নিজেদের কলহ বন্ধ 'করে এবং একযোগে 
এই রাজ্যটি আক্রমণ করিয়া উহা একেবারে বিনষ্ট 'ও বিধুস্ত করিয়া 
ফেলে | কিন্তু বৃহৎ মুঘলসাম্াজ্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে প্রসাবতা বিস্তার 
করা স্বন্তেও বাহমনি রাজ্য'গুলি নিজেদের একতা রক্ষা করিতে পারিলনা | 
বেরার রাজ্য প্রতিদ্বন্দিতা না করিয়াই মুঘল সাম়াজ্যের আয়ত্তে চলিয়া 
যায়; বিজাপূর রাজ্য বিদার জয় করিয়া উহা! নিজের অন্তরুক্ত করিয়া 
লয়। অতঃপর একদা বিশাল বাহমনি সামাজ্যের অবশিষ্ঠ মাত্র তিনটি 
অংশ--গোলকোণ্ডা, বিজাপূর 'ও আহমদনগর স্বাধীন রহিল । 


শিবাজীর পিতামহের নাম মালোজি | উদয়পূর হইতে আগত তাহার 
অন্যান্য পৃর্বপৃরুধগণের ন্যায় মালোজি'ও একজন বেতনভূক সৈনিক 
ছিলেন | তিনি আহমদৃনগরের নবাবের সেনাদলে ততি হইতে ইচ্ছ। 
করেন। তাহার প্রার্থনা শীঘ্‌ই পর্ণ হয় এবং তিনি এ রাজ্যের একজন 
বিশিষ্ট অমাত্যের কন্যার পাণিগরহণ করেন। ১৫৯৪ খীষ্টাব্দে শিবাজীর 
পিতা শাহজীর জন্ম হয়। 

আহমদনগর দরবারে তখন অনেক মারাঠী রাজকন্প্রচারী ছিলেন | 
লাখোজী নামক একজন ধনী ভূ্য্যধিকারী ছিলেন তাহাদের মধ্যে প্রধান । 
স্থানীয় হিন্দুসমাজের তিনি বিশিষ্ট নেত! ছিলেন । যে কোন বৃহৎ 
উৎসবে তাহার গৃহ ও প্রাঙ্গন হিন্দুগণের নিকট উন্মুজ থাকিত। ১৫৯৯ 


নালা 'ও যৌবন ১৯ 


গালে লাখোজীল বাড়ীতে মহা আনন্দে হোলী বা বসম্ত উৎসব সম্পশ 
হইতেচিল | ভার গুহ প্রাঙ্গনে নাদ্যের তালে তালে নৃতারত বালক- 
গণ বিশ্বগ্ার উদ্দেশে নাচগান কর্দিতেছিল | আমোদ-উন্মন্ত নিমস্ত্রিত 
ঘতিখিগণ প্রচলিত প্রখ। অনুযায়ী হাসি তামাসার মভিত একে অন্যের 
নেত্র উজ্জল রঙ্গীন বারি পিঞ্চন করিয়া পরস্পরের অনুধাবন করিতেছিলেন। 
চোঁটি চোট ছেলেরা কারুকার্যমিভ তোরণ শেশীর স্তন্তের চারিদিকে 
বসিয়া বরোবৃদ্ধদ্বে লঘু আমোদগ্রমোদের মাতামাতির দশা অবাক হইয়া 
দেশিতৈচিল | এইসময় গৃহস্বামীর পাঁচ নসর বয়ঙ্কা কন্যা জীজাবাই 
বরোজোঠদের অনুকরণে দৌড়াইরা দৌড়াইয়া সকলের গায়ে রঙ 
টিটাইতে লাগিল । তরুণ শাহজীও দেখাদেখি মেয়েটির সবুক্ষ ও মাদা 
পোষাকে নঙ$ ছড়াইরা দিল এনং অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুই বালক- 
বালিকার পোষাক একেবারে বুভীণ হইয়া গেল | তীহাদের হাস্যো- 
জলল চোখ ও লাল টকটকে মুখ দেখিয়া লাখোজী মুগ্ধনেত্রে বলিয়া উঠিলেন 
আহা এই দূউটি ছেলে মেরেকে কি মুন্দরই না মানাইয়াছে |” 
অবিবেচক ও উচচাভিলাধী মালোজী এরপ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র 
নছেন | তিনি তংক্ষণ২ লাখোজির এই উচ্ছৃসিত বাকোর গ্রৃতি 
উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ঘোষণা করেন যে ইহা! হারা 
তাভার ছেলের সঙ্গে লাখোজীর মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। 
অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বিবাহে বাগুদান প্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত 
নটে তবে এই প্রকার বাগৃদানের পর বিবাহ সাধারণতঃ অনেক বৎসর 
পরে অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি বিবাহ হওয়ার পরেও স্বামী এবং তত্রী 
নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায় এবং পরিণত বয়স প্রাপ্ত না হাওয়া পর্যন্ত 
তাভাদের মিলনের সুযোগ হয় না| কিন্ত একবার বাগুদান হইয়া গেলে 
উভয়পক্ষের প্রতিশ্র্তির কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে | এ বিষয়ে 
হিন্দু সমাজের অনুশাসন খুবই কঠোর | ্‌ 
আহমদনগর রাজদরবারের গ্রধান হিন্দু আমির লাখোজী কোন 
বেতন্ভূক সৈনিকের পৃত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের কথা স্বপেও 
কল্পনা করেন নাই। তীহার সাময়িক উচ্ছাসের এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া 
তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন । প্রথমতঃ তিনি কথাটা প্রায় 


২০ বীর বিদ্রোহী 


হাঁসিয়৷ উড়াইয়। দিবার চে! করিলেন | কিন্ পবদিন পরাতে মালোছী 
তাহার নিকট আনুষ্ঠানিক ভাবে বাগুদান প্রস্তাবের সমর্থন দাবি করেন | 
ল।খোজী এই প্রস্তাব অস্বীকার করায় মালোছী অপমানে ক্রোধান্ধ হইয়া 
তাহাকে ছ্বন্দযুদ্ধে আহ্ন করেন । 

ক্রমে কথাটা নবাবের কানেও পৌছিল | লাখোজীর মত অনুগত 
'ও সন্্রান্ত আমির এবং মালোজীর মত দক্ষ-__সৈনিকৃ। এই দইজনের মঝো 
কাহাকেও হারাইতে তিনি গ্রস্ত ছিলেন না। এই অবস্থার আঁপোধ 
মীমাংসার মনোভাব লইয়া সুলতানের পদের মধুর মর্যাদা অনুযায়ী তিনি 
মালোজীকে পাঁচহাজারী মনসব্দারের পদে উন্নীত করিলেন এবং তাহাকে 
একাটি জায়গীর উপতৌকন দিলেন | পদমর্যাদায় ও সম্পদে লাখোন্জীর 
সমান না হইলেও মালোজী আঅগৌণে বেশ সঙ্গতিপন হইয়া উঠিলেন। 
নবাবের অনুরোধে লাখোজীর মন ক্রমে নরম হইয়া আসিল এবং তিনি 
শাহজীর সহিত তীহার কন্যা জীজাবাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবে প্রখামত 
রাজী হইলেন । বছর ছয়েক পরে এক শুভলগোে বিবাহ কাধ্য যথারীতি 
সম্পন্‌ হইল । আরও তিন চার বৎসর পর বিবাহিত দম্পতি একসঙ্গে 
বাস করিতে লাগিল। অল্পদিন পরে জীভাবাইয়ের একটি পূত্র সন্তান 
হইল । তাহার নাম হইল শন্তুজী। 

পিতার ন্যায় শাহজীও আহমদনগরের নবাবের অধীনে চাকুরী গুহণ 
করেন | ১৬৩৬ সালে আহমদাবাদ রাজ্যের পতন হইলে শাহজী 
বিজাপুর রাজ্যের সৈন্য বিভাগে যোগ দিলেন । বিজাপুর নবাবের অনু- 
মতিক্রমে পৈত্রিক জায়গীরের উপর শাহজীর স্বপ্ন অক্ষুণ্ন রহিল । 

দক্ষিণ ভারতের মূল পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের মধ্যে এখন গোলকুণ্ডা 
'ও বিজাপূর এই দূইটি রাজ্য মাত্র অবশি্ রহিল। এই দুইটি সামস্ত- 
রাজ্য নামত: দিলুীর বাদৃশাহের হইলে'ও কার্য্যতঃ তাহার। স্বাধীন ছিল। 
নামমাত্র প্রভুত্বকে কাধ্যতঃ পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সম্তাট শাজাহান 
আহমদনগর রাজ্যের প্রায় সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া আর'ও দক্ষিণে 
বিজাপুর রাজ্যের দিকে অগুসর হইতে লাগিলেন । বাদশাহী সৈন্যের 
অগুগতির পথে পড়িল শাহজীর পৈত্রিক জায়গীর | শাহজী কিছুকাল 
বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া পরে দক্ষিণ দিকে বিজাপুর রাজ্যে চলিয়া 


বাল্য ও যৌবন ২১ 


গেলেন। সঙ্গে লইয়া গেলেন তাহার শিশুপুত্র শন্তুজীকে। কিন্ত পিছনে 
পড়িয়া রহিল তাহার জায়গীর আর তীহার পত্বী জীজাবাই । জীজাবাই 
তখন দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত | 


ভ্বিভীয় অশ্রাক় 


শিবনের গিরিদুর্গে ভীজাবাই আশুয় লইলেন | দর্গের অদ্ধতগ্র 
প্রাচীরের চারিপাশে কতিপয় বিশ্বাসী অনুচরেরা সবর্বদা পাহারা দিত। 
প্রাচীরের বাহিরে ছিল শাপদ-সঙ্কুল বন এবং বসতি-শুব্য অনুব্বর ও 
আগাছায় পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ ভূখগু। পারিপার্শিক আবহাওয়ায় কেমন যেন 
একটা হতাশার ভাব। গ্রভাতে দুর্গছ্বার অতি সতর্কতার সহিত খোলা 
হইত। এ সময় দলবদ্ধভাবে মেয়েরা কুয়াশার মধা দিয়! গিরি নির্বারিণী 
হইতে কলসীতে করিয়া পানীয় জল আনিবার সময় প্রায়ই লালমাটিতে 
বন্য তল্লুকের পরিষকার পদচিহ্ন দেখিতে পাইত । 

জীজীবাইয়ের বর্তমান বাসস্থান ছিল সক্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গিরিদূর্গের মব্যে 
একটি জীর্ণ কুটির । লুঠতরাজকারী দস্যু ও হিংসু জানোয়ারের ভয়ে 
কেহ দুর্গের দরজার বাহিরে বেশীদূর আসিতে সাহস করিত না। এই 
নির্জন বন্য পরিবেশের মধ্যে তীহার ক্ষুদ্র বাসস্থানের দারিদ্র্যের সহিত 
পৈত্রিক স্বাচছন্দযপর্ণ বিশাল অট্টালিকার পার্থক্য মাঝে মাঝে জীজাবাইয়ের 
মনে পীড়া দিত। কিন্ত নিম়ের সমতলভূমি অপেক্ষা এই স্থান 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। কারণ ওখানে সীমান্ত দেশের প্রতি মাইল 
ভূমির জন্য বাদশাহী ও বিজাপুরের সুলতানের সৈন্যগণ সব্বদ] যুদ্ধে 
লিপ্ত ছিল | দই দলের সৈনিকগণের অধিকাংশই ছিল বেতনভূক ও 
বিদেশী। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল আরব, পাানৃ, তৃকাঁ, আফগান 
ও হাবশী জাতীয় । ভাগ্যের অন্বেষণে এদেশে ইহারা চাকুরী করিতে 
আসিত। তাহাদের বেতন প্রায়ই বাকি পড়িয়া থাকিত। এ অবস্থায় 
তাহার৷ হিন্দুচাধীদিগকে ধাওয়া করিয়া তাহাদের শস্য সামগ্রী বিধুস্ত 
করিত ও তাহাদের গরুবাছুর, স্ত্রীপূত্র প্রভৃতি লইয়া পলায়ন করিত । 
অত্যাচারিত জনগণ এ সৈনিকগণের শক্ররাজ্যের প্রজা কিংবা মিত্ররাহ্জার 


২২ বীর বিদ্রোহী 


গ্রজা তাহ! ইহার। কধনও ভাবিয়। দেখিতন। | এইরূপ অত্যাচারের ফলে 
জমির চাষ অনতিবিলঘ্বেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং শেষ পর্যান্ত যাহার। টিকিয়া 
থাকিত তাহাদের পক্ষে দস্যবৃন্তি গৃহণ ভিন আর গত্যন্তর ছিল লা । 

এইরূপ অস্থারী নিরাপত্তার আবহাওয়ায় জীজাবাই নিজকে কোনরূপে 
মানাইয়া লইয়া পূত্রেব জন্মের জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন । তিনি 
ছিলেন অতিশয় পন্মপ্রাণা রমণী |. অন্থঃসন্তা স্ত্রীলোকগণের জন্য 
নির্ধারিত নিয়ম তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে লাগিলেন ।  কুটি- 
বের প্রাচীর গাত্রে এবং দেবাঙছে তিনি সির্দ,র দিয়া ত্রিকোণণ আঁকিয়া 
তীভার উপর বিশ্বজননীর পূজার জন্য প্রতিদিন মধূ, "গুড়, ধি প্রভৃতি 
মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজাইয়া রাখিতেন ।১ দুর্গের সৈন্যগণ উদ্বিগ্রভাবে 
সববদা গিরিশেনীর পাহারা ব্যস্ত খাকিত। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই 
যে ভীজাবাই কেমন একটা পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়াই দিন কাটাইতেন | 
স্বপে তিনি শুনিতে পাই"তন তাহার অনাগত পুত্রের খ্যাতি এবং. 
গৌরবের ভবিষ্যত বাণী । 

সমসাময়িক ভারতবর্ষে একমাত্র ভীজাবাই-ই যে এইরূপ জল্পনা- 
কল্পনার বশবত্তী হইতৈন এমন নছে 1 দক্ষিণ ভারতের জনগণের 
মনে তখনও হিন্দুদিগের স্বাবীনতার স্মৃতি জাগরূক ছিল এবং হিন্দু- 
রাজত্বের পুনরত্যুথানের আশা তখনও নির্বাপিত হয় নাই | গ্রাম হইতে 
গামাস্তরে বিদ্যৎবেগে এবং রহস্যজনকভাবে গুজব ও সতর্কবাণী গতারাত: 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য । এই প্রসঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের অনতি- 
পৃবের্বে চাপাটির মাধ্যমে সংবাদ প্রচারের কাহিনী স্মরণীয় । শিবাজীর 
জন্মের কয়েকমাস পৃব্রে দক্ষিণ ভারতের অনেক গ্রানে সংস্কৃত শ্রোকের 
মাধ্যমে একটি অদৃভূত বাণী প্রচার হইতেছিল । তাহার মর্মার্থ £-৮ 
“মুজি আগত । রমণীগণ আনন্দ সঙ্গীতে উহা অভিনন্দন করুন ; স্বর্গ 
হইতে পৃথিবীতে পৃষ্পবৃষ্টি হউক - ---* ২ 


(১) এই সব আচার ব্যবহারে সম্বন্ধে 772:)0৩০-কৃতি “8০11015 
০6 001097 7:5519৩0০ (০. 0. 2.) এই গ্রস্থ ভরষ্টব্য | 
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বাল্য ও যৌবন ২৩ 


১৬২৭ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে জীজাবাইয়ের দ্বিতীর পত্র 
ভূমিষ্ঠ হয়। তিনি পূত্রের নাম রাখিলেন শিবাজী। হিন্দুগণের জীবন- 
নাটোর রঙ্গমঞ্চে বিভিত্ সময়ে অনেক অনুষ্ঠান পালিত হয়| 
পৃত্রের জন্ম উপলক্ষে নানাপরকার জাকজমক সহ উৎসব ও 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। ইহা সম্পনা করার প্রধান অধিকার 
হইল পিতার | কিন্ত জীদ্রাবাইএব' দ্বিতীর পৃত্রের জন্ম সমরে এই 
স্বাভাবিক নিয়মে ন্যতিক্রম হইল কারণ শিবাজীর পিতার তো শধ্যা- 
পাশে উপস্থিত খাকা মন্ভব ছিলনা | তিনি ছিলেন তখন বহু দূরে । 
এদিকে ভ্বানালা দরকজ্তা বন্ধ প্রসূতি হাগার আগুন জালাইয়া পবিত্র করা 
হইতেছিল | উহার অনিশ্চিত শিখায় পুরোহিতগণের পর্যবেক্ণশীল 
মুখমণ্ডল কখনও কখনও অদভূত রকম পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হইতে" 
ছিল। দুঃসহ বেদনান অনর্সানেন পর জীজাবাই বর্খন নীরবে শায়িত 
ছিলেন তখন তিনি হয়ত পতিন অনুপস্থিতি ও নিজের অসহায় 
নিঃসঙ্গতা নূতন করিয়া অনুভব করিতেছিলেন ৷ নবজাত পুত্র সন্তানকে 
কুলার উপর শয়ন করাইয়া তাহার মস্তক চুম্বন এবং সোনার আংটির 
মধ্য দিয়া শিশুর মুখে মধু গলাইয়! দে'ওয়া প্রভৃতি হিন্দ্প্রখান্যায়ী পিতার 
করণীয় কন্তব্যগুলি শাহজীর প্রতিনিধিরীপে নিশ্চয়ই অন্য কেহ সম্পন 
করিয়াছিলেন | ১ 

শিশুর জন্মগুহণের কিছুকাল পরে অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধো একটি 
উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হইল ভবিষ্যতে তাহার কি বৃত্তি হইবে পরীক্ষ। 
করা | ইউরোপীয় দেশ সমূহে অবশ্য ইহার প্রচলন নাই । ভারত- 
বর্ষের ইহা একটি আঞ্চলিক অনুষ্ঠান | বালকটিকে একটি কার্পেটের 
আসনে বসাইয়৷ তাহার সম্মুখে কলম, তঝোয়াল প্রভৃতি খেলনা ছড়াইয়া 
রাখা হয়। এ জিনিষগুলি তবিষ্যত মানুষের বৃত্তির প্রতীক | যেমন, 
কেরাণীর পেশা হইল কলম, সৈনিকের পেশা তরোয়াল, ইত্যাদি । এই 
অনুষ্ঠানের মর্ম এই যে ছেলেটি যে জিনিষটি হাত দিয়া ধরিতে উদ্যত 


(১) ৮5120909420 চ2195215+ 21857) 0 42 247741242৫4 


২৪ বীর বিদ্রোহী 


হইবে তাহার মাতাপিতা তাহাকে তদন্যায়ী বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা 
দিবেন । ছেলেটির হাত কোনদিকে চলা উচিত, ইহা অনেক সময়ে 
পূরোহিতগণ আকার ইঙ্গিতে নির্ণয় করিয়া দেন। কিন্ত শিবাজীর 
সম্বন্ধে একথা অনায়াসে বলা যায় যে কোনরূপ ইঙ্গিত না পাওয়া 
সত্তেও তিনি তরোয়ালের দিকেই হাত বাড়াইয়াছিলেন । বাস্তবিক 
তরোয়ালই ছিল তাহার বংশের ও জাতির মর্যযাদানূবায়ী যৃদ্ধ ব্যবসায়ের 
পৃতীক | 

এদিকে মুঘল বাদশাহের প্রধান সেনাপতি শাহজীকে খুঁজিয়া বাহির 
করিতে তখনও খুধ ব্যস্ত। কারণ স্থানীয় জমিদারগর্ণকে গেপ্তার করিয়া 
সমাটের বশ না কর! পর্যন্ত কোন এলাকা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে করা হইত না । শাহজী এ অঞ্চল হইতে চলিয়া গিয়া 
বিজাপর শহরে নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন এই সংবাদ পাওয়া মাত্র 
মুঘল সেনাপতি শাহজীর সত্রী ও পুত্রকে ধরিবার জন্য নিকটস্থ এলাকায় 
তন্ন তনু করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

শিবাজীর মাতা যে দূর্গে আশুয় লইয়াছিলেন উহার পক্ষে সশসত্র 
বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ কর! সম্ভব ছিল না| শুধু একমাত্র ভরসার 
কথা এই যে বাদশাহের পর্যযবেক্ষণকারী সৈন্যদলের পক্ষে জীজাবাইয়ের 
আশয়স্বল অনুসন্ধান করিয়া বাহির করার সম্ভাবনা ছিল নুদূরপরাহত। 
কাজেই জন্মিবার কিছুকাল পরে শিবাজী প্রথম প্রথম যে সব কথা 
শুনিতে পাইতেন তাহ। ছিল অতিশয় ভয় ও উৎকণঠাব্যগ্রক। বিপদাশঙ্ক। 
এবং ক্ষণকালের জন্য উহার নিবৃত্তি এই অবস্থার মধ্য দিয়া শিবাজীর 
বাল্যকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল । 

শিবাজীর ছয়বৎসর বয়সের সময় একদিন আকক্মিক ভাবে বিপদ 
উপস্থিত হইল। উৎকোচের বসে পাব্বত্য উপজাতি কোনদলের লোকেরা 
জীজাবাইয়ের গোপুন বাসস্থানের সংবাদ মুধলদিগের নিকট বেফাঁস করিয়। 
দিয়াছিল অথবা মূঘলের] দৈবক্রমে উহার সন্ধান পাইয়াছিল---ইহা এখনও 
অন্ঞাত। তবে একথা ঠিক যে মৃঘলেরা জীভাবাইকে গ্রেপ্তার করিতে 
সমথ” হইল বটে কিন্ত তাহারা শিবাজীর সন্ধান পাইল না | সম্ভবতঃ 
এইটক. জানা যাঁয় যে আসনু বিপদের সংবাদ যথাসময়ে দূগে পৌছায়। 


বাল্য ও যৌবন ২৫ 


এবং জীজাবাই যখন আক্রমণকারীদের সহিত বাদানবাদ করিতেছিলেন 
সেই অবসরে কোন বিশাসী ও অনুগত ভ্ত্য শিবাজীকে কোলে করিয়া 
দর্গের প্রিছনদিকের দরজা দিয়া দৌড়াইয়া জঙ্গলের ভিতর চলিয়া যায়। 

মুঘল সেনাপতি এই সময় তাহার প্রধান ধাটি স্থাপন করিয়াছিলেন 
ব্রিক নামক একটি সহরে | এই নগরীর পিছনে বিশাল গিরিমালার 
একটি নিরব র হইতে পৃণ্যতোয়া গোদাবরীর' নদ্দীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া 
এই স্থানটি হিন্দ্গণের নিকট বিশেধ পবিত্র | কৃষ্ণ পাখরে নির্স্িত 
অনাড়ম্বর সারিসারি বিশাল মন্দিরের অট্টালিকা, মন্দির প্রাঙ্গনে পৃ্প- 
শোভিত জাঁকরন্দা (শালবনি) বৃক্ষ, শহরের প্রধান রাজপথের গায়ে 
প্রবাহিনী প্রভৃতির মিলনে বর্তয়ানকালেও এই স্থানটি অতিশয় মনোরম 
কিন্ত যেদিন মুঘল সৈনিক পরিবৃত শিবিকায় আরোহন করিয়া জীজাবাই 
বিশাল সিংহদ্বারের উন্মত্ত দর'জার মধ্য দিয়া এই মগরে প্রবেশ করেন 
তখন ইহার গৃহ সমূহ ছিল ধ্বংসোন্মুখ ও রাজপণ ছিল জনহীন | 
ভয়ে ও হতাশায় জীঙাবাইয়ের প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছিল। যে শক্র- 
পক্ষ তাহাকে বন্দী করিয়াছে তাহারা কি তাহার ছেলেকে খ'জিয়া বাহির 
করিবে না ? 

মূঘল সৈন্যাধ্যক্ষ অবশ্য এই শ্রেণীর সেনাপতিগণের অপেক্ষা অনেক 
দয়াল ছিলেন | কিন্তু এই ঘটনাটির প্রতি উদাসীনতাই তাহার দয়া 
পদর্শনের প্রকৃত কারণ। জীজাবাইকে শাহজীর প্রতিভূরূপে বন্দী করিয়া 
রাখাই ছিল তাহার আসল উদ্দেশ্য | সম্ভবতঃ তিনি বিজাপুরে শাহজীর 
দ্বিতীয়া পৃত্তী গুহণের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র শিবাজীর 
কথা স্বতন্ত্র। পৃত্রটিকে করায়ত্ব করিতে পারিলে পিতাকে সঙ্গে সঙ্গে 
আঁসিতেই হইবে ! তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে পর্যাযবেক্ষণকারী সৈন্য- 
দিগকে দ্বিগুন করিয়া এ বিষয়ে স্বচেষ্ট হইতে আদেশ দিয়া জীজাবাইকে 
গ্রহরীগণের জিল্মায় নগরদূর্গে পাঠাইয়া দিলেন । 

ম্ঘলদিগের অন্সরণ সন্তেও অনুরক্ ভূত্যেরা শিবাজীতকে তিন 
ৰৎসর ধরিয়া নির্জন পাব্বত্য ভূমির অভ্যন্তরে স্থান হইতে অন্য স্থানে 
লইয়া বেড়াইতে লাগিল । পাহাড়ের উচচ উচ্চ চুড়ার পাদমূলে এই 
সন্কীর্ণ গিরিপথগুলি আজিও পথিকের নিকট গোলকর্ধাধার মত মনে হর। 


২৬ বীর বিদ্রোহী 


এখানকার বদ্ধ মর্যাতস্যাতে হাওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস লওয়াও কষ্টকর । 
তরঙ্গায়িত মালভূমির উপর চলিতে গেলে পীতবর্ণের কাঁটাধাসে পায়ের 
হাট, অবধি কাটিরা যায় । জমিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের মধ্যে 
পাতাবিহীন ঝাড় গাছ কোনরকমে গুড়ি সরি দিয়া পাথরগুলিকে সম্কটা- 
পন্ভাবে অশকড়াইয়া আছে । ঘনবিন্যস্ত বনের মধ্যে অসংখ্য তরু- 
বীথিকা চলিয়া গিয়াছে । মাটিতে পচা গলিত পাতার গালিচায় প্রতি 
পদক্ষেপে প্যাচ প্যাচ শব্দ হইতে খাকে | চারিদিকেই যেন কেমন 
একটা মধ্যাহনকালীন রুদ্ধশ্বাস ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তার ভাব 
সব্বদা বিরাজমান | 

এই পাব্বতা দেশে বড় কনকনে শীত । গ্রায় মধ্যাহ্ন পর্যত্ত বৃক্ষাদি 
ঘন কুয়াশায় ঢাঁকিয়া থাকে । ফলে পাহাড়ের লোকগুলিও দূপুর বেলায় 
অসাড় মাছির মত ধীরে ধীরে রৌদ্রে বাহির হইয়৷ শীতক্লি্ট হাত পা 
ছড়াইয়া স্বস্তি পাইতে চায় । মে মাসের শেষার্দঘ হইতে আরম্ভ হয় 
দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষণ। রৌদ্রদঞ্ধ রুক্ষতার পর ইহা বেশ ভালই লাগে। 
কিন্ত অনতিকাল পরেই গিরিগহ্বরগুলি ঘন কয়াশায় আবৃত হইয়া যায় 
এবং পেচকের সঙ্গে সঙ্গে তমসাবৃত বনের মধ্যে হইতে পেচকের আর্ত 
চীৎকার আসলু ভয়াবহ ঝাটিকার আগমনবান্তা ঘোষণা করে। আকাশে 
রক্সাত মেঘমালা ক্রমে উঠিতে থাকে । হঠাৎ চারিদিকে নিস্তদ্ধতা 
ও চাপা আবহাওয়া | তারপরেই প্রথম বজনিধোধের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য 
সমূদ্রের মর্মভেদী বাত্যার ন্যায় প্রবল ঝড়ে বৃক্ষাদি লুণ্ঠিত হইয়া নিনাদ 
করিতে থাকে এবং বর্ণহীন শুঁঘকপ্রায় ডালপালা ভেদ করিয়া প্রবল 
বারিপাত নীচের তৃণদল ভাসাইয়া ও পাহাড়ের চুড়া ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র- 
কৃটিরের চালের উপর জয়ঢাকের বাদ্যের মত কলরব ধুনিতে দিগন্ত 
কম্পিত করিয়া দেয় | 

শীত, বর্ষায় এবং স্বলপস্থায়ী প্রথর গ্রীঘ্মের শাসরোধকারী আবহাওয়ায় 
পলায়নপর অনুরক্ত সঙ্গীগণ শিবাজীকে লইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ধুরিয়া 
বেড়াইত | দৃশ্চিন্তা ও উদ্বেগপূর্ণ মনে তাহারা কখনও এক গৃহে 
বেশীক্ষণ বাস করিত না। এই তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার স্মৃতি শিবাজীর 
মনে যে বিভীষিকার স্যষ্টি করে তাহা অতিরঞ্জিত কর! দূঃসাধ্য। অবস্থাপন 


বাল্য ও যৌবন ২৭ 


হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই তখন মুসলমান রাজত্বের সাব্বভৌম শাসন 
অপরিহায বলিয়৷ মানিয়া লইয়াছিল এবং মূুসলমান রাজদরবারের 
বিলাসিতা "ও ভোগের লালসায় গ্লু হইত। কিন্তু শিবাজীর 
বাল্জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল নিউটন গ্রাযবাসী বন্য উপজাতীয় 
লোকের সাহচধ্যে। তাহার৷ তখনও অপরাজিত। এই শ্রেণীর অন্যান্য 
হিন্দ-যুবকেরা সম্ভ্রান্ত মৃসলমানদিগের সহিত প্রতিবেশীবরূপে বাস 
করিত। সমাজে অবহেলিত 'ও কখনও কখনও নিধ্যাতিত হইলেও তাহারা 
খুব বেশী অভিযোগ না করিয়া এই সব অসুবিধাগুলি স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিল | কিন্ধ শিবাজীর চোখে মুসলমানেরা ছিল মাতৃ-অপহারী 
ও অনবরত তাহার পশ্চাদ্ধাবনকারী । শৈশবে সে মৃসলমানগণকে প্রায় 
রাক্ষসের মতই মনে করিত। 

শিবাজী দশ বংসর বয়সের সময় তাহার মাত। দূর্গ হইতে পলায়ন করেন 
কিন্ত আজিও তাহার পলায়ন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ আমরা সঠিক 
জানিনা | পার্বত্য অঞ্চলে তিনি পূত্রের সহিত মিলিত হইলেন | 
পুত্রকে প্‌নরায় দেখিতে পাইবেন এই আশা তিনি প্রায় ছাড়িয়া দিয়া- 
ছিলেন | কারাবাসের নির্জন পরিবেশে সাস্তনা পাইবার জন্য তিনি 
ক্রমশঃ ধরের্র দিকে আকৃষ্ট হন । পত্রের সহিত পনগিলন তীহার 
আরাধনালব্ধ আলৌকিক ফলরূপে তাহার নিকট প্রতিভাত হইল | 
বিজাপুর রাজ্য ও মুখল সামাজ্য উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়৷ পড়ায় যুদ্ধের অবসান 
ইয়া আসিতে লাগিল এবং মুঘলের। শিবাজীর অনুসন্ধান পরিত্যাগ করেন। 
নাময়িক বিশামের সুযোগে মাতা এবং পূত্র পাত্বত্য অঞ্চলে একটি গৃহে 
আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন । এই সময় শিবাজী মায়ের নিকট 
হিন্দুদের যে সব গৌরব কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহা তিনি কখনও 
হুলিয়া যান নাই | গীকগণের আগমনের পূর্বেও তাহাদের পরিবার- 
বর্গ যে স্বাধীন ছিলেন এবং হিন্দস্বান যে হিন্দুদিগেরই দেশ ছিল 
এই সব উপাখ্যান তিনি শিবাজীকে বলিতেন । 

ইতিমধ্যেই দিল্লীর সম্রাট ও বিজাপুরের নবাবের মধ্যে দূত বিনিময় 
ইইল। বৃদ্ধবয়সে সম্রাট শাজাহান যুদ্ধের দৈনিক অভিযানের গতিবিধির 
ংবাদ অপেক্ষা! সঙ্গীত এবং সুন্দরী নর্ভতকীদের সাহচর্ষেয অধিকতর আনল 


২৮ বীর বিদ্রোহী 


পাইতেন। তিনি দীধকালীন যুদ্ধে কান্তি বোধ করিতেছিলেন। পারস্য- 
দেশীয় কটনীতি দেযীত্য বিদ্যার বিশিষ্ট যথোপযুজ আখ্যা স্থানকাল 
পাত্র অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়। তাহাব সচিবের! বিজাপুরের নবাঝকে 
চিঠি লিখিলেন। এই চিঠি পূর্ণ এক পৃষ্ঠাব্যাপী। বিজাপুর রাজকে 
নান। প্রকারের উপাধিতে বিভূষিত কর! হইল যখা-_“রাষ্টাকাশের সর্য, 
পবিত্রতার রত্ব ও প্রতীক, মহত্বের আশ্রয়স্থল ; মহান ব্যক্তি যাহার পতি 
সমাঁটের পবিত্র মন সব্বদাই অনুরক্ত”- ইত্যাদি | শেষ পর্য্যন্ত কিন্ত 
তাহাকে মাত্র খা বা আমীর ব্যতীত কখনও সুলতান বা বাজার আখ্যা 
দেওয়া হইল না (১) | আ্ুলতানও যখাযোগ্য বিণয় সহকারে উত্তর 
দিলেন । তিনি সমাটকে পৃথিবী পালক, ঈশ্বরের গ্রতনিধি, সৌন্ঠবের 
প্রধান, হে সলোমন- প্রভৃতি বিশিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করিয়া যথাযোগ্য 
বিনয় সহকারে চিঠির উত্তর দিলেন । মুঘল সম্রাট স্ুলতানকে উপহার 
স্বরূপ একটি ঘোটক পাঠাইলেন। আনন্দে বিমুগ্ধ জুলতান উহার স্বীকৃতি 
পত্র পাঠাইলেন। তিনি উহাতে লিখিলেন, “চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর এই 
অশ্ব জ্যোতিষীর কল্পনার মত স্বর্গলোকে বিচরণ করে । ইহার পৃষ্ট- 
দেশের জিনের নীচের গদি তুরস্কদেশে প্রস্তুত মখ্মলে মোড়া | ইহ! 
পারস্য দেশেরই মৃত্তিমান প্রতীক। ইহা মাজনানের (12)100) 
ন্যায় বনে বিচরণ করে । ইহার লেজ লায়লার (18112) কেশগুচ্ছ 
হইতেও মনোরম 1+ 

ইহার পর সমাটের নিকট হইতে আর একখান চিঠি আসিলে স্ুল- 
তান উহা মস্তকে ছোয়াইলেন এবং উহার স্পশেই প্রবুদ্ধ বোধ করিলেন। 
তিনি বলিলেন, “আমি এত মহিমান্িত বোধ করিতেছি যে আমি ইহার 
উর্ধে আর কিছ, কল্পনা করিতে অসমর্থ |” 

এইসব মাজিতরুচি চিত্রিপত্রের বিনিময়ের ফলে ১৬৩৭ খুষ্টাব্দে এক 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ইহার সর্তীনুযায়ী সুলতান সম্রাট শাজাহানের 
সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে কর প্রদান করিতে সন্ত হইলেন । 


পি চন 


(১) 17585 1505 202] 5০ 2520 10. 095 44174491214) 540 
0171, ০1, 3517, 90৫68108295 58980১,৮ 


বালা ও যৌবন ২৯ 


শিৰাজীব পিতামহ মালোজীকে যে জমিদেওয়া হইয়াছিল তাহারই উত্তর 
মুঘল সায়াজ্য এবং বিজাপুব রাজ্যেব সীমাবেখা নিদ্দিষ্ট হইল | 

দ্ধ বিবতি হওযা মাত্র শাহজী তাঁহাব পৃত্র 'ও পরত্থীকে বিজাপুর 
আনিবার জনা লোক পাঠাইলেন | সুতরাং যে পাব্বত্যদেশে শিবাজী 
যাযাবরেব ন্যায় শৈশব জীবন যাপন করিযাছেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
এই গ্রথম তিনি বাহিরে যাত্রা করিলেন। পথে পড়িল যুদ্ধ বিধুস্ত 
অঞ্চল, ভস্মীভত গ্রাম, সুচিস্থিত ভাবে অপবিত্র কৰা মন্দিবেব ধুংশাবশেষ, 
ধোযায আবৃত ও বদ্ধন-ব্যাহত বৃক্ষ, ক্রোশের পব ক্রোশ গৃহহীন ভূমি, 
পদপবিহীন অসমতল উঢচভ্মি, গিরিমাটিব উপৰ বাতাসে শে শে। শব্দে 
দোলাযমান বল্সমের মত তৃ্ণদল | কেবল বিজাপুরের সন্নিকটে পৌছিলে 
তাহাবা প্রাণে চাঞ্চলা ও সম্পদের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলেন । এখানে 
দেখিলেন উদ্যান, শ্লোতম্বতী নর্দী, ফলের বাগান এবং আম্মকঞ্জের মধ্যে শুর 
মসজিদেব সৌধ । চোখ একটু উচু করিলেই পথিকেরা দেখিতে পাইতেন 
অদূবে গণগনম্পর্শী গন্থু্র ও স্ুউচচ অটালিকার মস্তকশ্রেণী | ইহাই প্রসিদ্ধ 
বিজাপুর নগরী- ভারতের প্যালমীড়া (১) (21101) | 


ভৃভীক্ম অধ্যায় 


সপ্তদশ শতাব্দীর বিজাপুর নগবীতে গ্রবেশ করা মাত্র আগস্থকের দৃষ্টিতে 
সম্ভবতঃ প্রথমেই পড়িত প্রতি সরকারী গৃহে উড্ীয়মান অর্থচন্ত্রাকার 
পতাকা । ইহা যে বিজাপূর শাসক বংশের পারিবারিক” প্রতীক এ কথা 
সহজেই জানা যাইত | বিজাপুরের নবাব বংশ কনযূটানাটিনোপোলের 
খলিফাদের সহিত পারিবারিক সন্বন্ধের দাবী করিতেন এবং তাহাদের অনু- 
করণে অর্চন্দ্র প্রতীকের প্রবর্তন করেন | যুধঘল বাদশাহ এবং নিমস্তরের 
অন্যান্য ভারতীয় মুসলমান শাসকদিগের উত্তব ইন্দো-পারপ্য অথব! মধ্য 
এশিয়া হইতে | সুতরাং তুরস্ক রাজবংশ হইতে উত্তূত ভারতে এই একমাও 


(১) দামস্কাসের নিকট কারুকার্যামণ্ডিত প্রসিদ্ধ পুরাতন নগরী । 


৩০ বীর বিদ্রোহী 


শাসক পরিবারের ইতিহাস সন্বদ্ধে কৌতুহল হওয়া শ্ববভাবিক এবং ইহার 
উৎপত্তির কাহিনীর সামান্য আলোচন৷ এখানে অগ্রসঙ্গিক হইবে না । 
কসোভোর (7০9৪০০ ) যুদ্ধক্ষেত্রে সার্ভিয়াকে ধুল্যবলুষ্ঠিত করিয়া 
অশনিপরাক্রম ওসমানলি ( 051081911 ) বংশের দৃদ্ধর্ধ যোদ্ধা বায়োজিদ 
তুরস্কের স্থলতান পদে বিঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অগ্রতিষন্দী 
হইবার মানসে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা কবিবার আদেশ দেন। এই অনন্য- 
সাধারণ হিং ও বর্বর আচরণে তুরস্কেব পরবস্তী প্রত্যেক সুলতানের 
সিংহাসনে আরোহনের সংবাদ বিধোধিত হওয়ার সময় এক নজীরের সূচনা 
হয়। নূতন সুলতানের রাজত্ব যাহাতে নিক্ষণটক হয় সেই জন্য একমাত্র 
আইনত: উত্তরাধিকারী ব্যতীত শাসক বংশের অন্য সকল রাজপুত্রদিগকে 
হত্যা কর। হইত | পরবন্তরীকালে বিহয়ী আখ্য!প্রাপ্ত দ্বিতীয় মহমদ 
১৪৫১ সালে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই যখারীতি নিব্বিচারে পাইকারী 
হত্যার আদেশ দেন | তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ইউসুফ ছিলেন মাতার সব্বা- 
পেক্ষা আদরের সন্তান | মাতার সনিব্বন্ধ অনুরোধে নূতন সুলতান 
ইউন্ুফের হত্য। একদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে স্বীকৃত হন । ভাগ্যক্রমে 
গার্গাস্তানি ( 02:2256101) নামক এক সওদাগর এই সময়ে রাজদরবারে 
ককাসয্‌ দেশীয় কতিপয় ক্রীতদাস বিক্রয় কবিতে আনিয়াছিলেন | রাজমাতা 
রাক্রিবেলায় গার্গাস্তানিকে ডাকিয়৷ পাঠান ও তাহার নিকট হইতে ইউসুফের 
সমবয়স্ক একটি ক্রীতদাসকে উপযুক্ঞ অর্থ বিনিময়ে ক্রয় করেন । গ্রতিদানে 
সওদাগর তরুণ রাজপুত্রকে নিজ বাটিতে প্রতিপালন করিতে প্রতিশন্ত হন। 
পরে রাজমাতার নির্দেশ অনুযায়ী এ রাব্রেই ককাসস দেশীয় ক্রীতদাসটিকে 
গল! টিপিয়৷ মাঁরিয়া৷ ফেলা হইল । সরকারী ঘাতকের! প্রভাতে তাহাদের 
আদিষ্ট কর্তব্য পালন করিতে আসা মাত্র তিনি তাহাদিগকে ক্রীতদাস 
বালকের শব দেখাইয়৷ বলিলেন যে উহাই তাহার পুত্রের মৃতদেহ | তিনি 
আরও বলেন যে নিজ পুত্রকে জহলদের হাতে সমর্পন করা অপেক্ষা তিনি 
তাহাকে স্বীয় তত্বাবধানে মারিয়। ফেলাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন । হয়তো 
এই কৈফিয়তের সঙ্গে সঙ্গে যাতকদিগকে কিছু উৎকোচও দিয়া থাকিবেন। 
অথবা ঘাতকের! সম্ভবতঃ তাহাদের নিঁধনকার্ধে্ের দরুণ অতিরিজ পরিশ্রাস্ত 
হওয়ায় বিশেষ বাদ প্রতিবাদ না করিয়া এই অসন্তাবনীয় কাহিনী হয়তো বা 


বালা ও যৌবন ৩১ 


সত্যই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়৷ মনে করিল। রাজপুত্রের পরিবর্তে ক্রীতদাস 
বালকের মৃতদেহের অস্ত্যে্টিক্রিয়ার শোভাযাত্রা নগর পরিভ্রমন করিল । 

সওদাগর গার্গভ্তিনি ইতিমধ্যে তরুণ কমারকে লইয়া সাভে (521) ) 
নামক শহরে নিজদেশে চলিয়। গেলেন | শুধু কৌশলক্রমে ছেলের প্রাণ 
বাঁচাইয়াই যদি সুলতান৷ সন্তষ্ট থাকিতেন তবে এই কাহিনী হয়তো চির- 
কালের তরে লুক্কায়িত থাঁকিত এবং ইউন্থুফ সাতে নগবে মালিকের 
শিক্ষানবীস রূপে বড় হইয়া শাহাব ন্যায় ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয় করিয়া 
একজন ধনী ব্যবসায়ীরূপে জীবন অতিবাহিত করিত। কিন্ত তাহার মাতা 
তাঁহ!কে কখনও ভুলিতে পারেন নাই । প্রতি বৎসর তিনি গোপনে সাভেতে 
লোঁক পাঠাইয়া পুত্রের খববাখবর সংগ্রহ করিতেন | প্রাচ্যদেশে কাহাবও 
গুপ্ততথ্যই একেবাবে গোপন থাকে না। এই স্ব নগরীতে সুলতানার 
কি আকর্ষণ থাকিতে পারে ইহা লইয়৷ ইতিমধ্যে চুপি চুপি অনেক 
রকম জল্পনাকল্পন! চলিতে লাগিল | নগরের শাসকের উপর অনুসন্ধানের 
ভার দেওয়৷ হইল | সময়মত সক্ষেত পাইয়৷ ইউসুফ পারস্যদেশের মধ্য দিয়া 
পূর্বদিকে ভারত অভিমুখে পলায়ন করেন। অবশেষে ১৪৫৯ খুীষ্টাব্দে 
তিনি ভারতবর্ষে পৌছিলেন | নিব্বান্ধব ও কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি 
সহজেই এই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর ফাঁদে পড়েন। এ বনিক তাহাকে 
মহঃমদ গাওয়।ন নামক মধ্যভারতের এক আমীরের নিকট বিক্রয় করে। 
চতুর ও সুদর্শন ইউসুফ সহজেই নূতন মালিকের প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষন 
করেন এবং অনতিবিলগ্থে মহঃমদ গাওয়ান তাহাকে পোষ্যপূত্রর্ূপে গ্রহণ 
করেন । 

মামুদ গাওয়ান ছিলেন বাহমনি সম্পাটের একজন বিশিষ্ট অমাত্য । পূর্বে 
বল। হইয়াছে যে বাহমনি সামাজ্যের শাসনাধীনে ছিল সমগ্র মধ্যভারত। 
ভাগ্যদোষে মামুদ গাওয়ান সম্ভা্টের বিরাগভাজন হন ও সম্রাট তাহার 
প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন । যথারীতি তীহার শিরচ্ছেদ হইল বটে কিন্ত 
ইউনুফ শাসকবর্গের দৃষ্টি এড়াইয়! মামূদ গাওয়ানের পরিচালিত সৈন্য দলের 
সহিত মিলিত হন ও তাহাদিগকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে 
প্ররোচিত করেন । সৈন্য দলের মেতৃত্ব লাভ করিয়া ইউনুফ সম্রাটের 
নিকট হইতে জোর করিয়৷ বিজাপুর প্রদেশের শাসকের পদ কাড়িয়। 
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লইলেন | বাজ্পাল হওয়াব অনতিপবেই তিনি নিজেকে স্বাবীন রাজ। 
বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বিজাপুব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন । বিজাপুরের 
পরবর্তী রাজারা বিজাপুর নগবীতে রাজধানী নির্মাণ করিয়। উহার পৃষ্টি ও 
প্রবৃদ্ধি করেন। কালে বিজাপুর এসিযা মহাদেশেব একটি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ 
নগবীতে পরিণত হইল | ১ 

উত্তর দিকের সিংহদ্বার দিযা অশৃপৃষ্ঠে এই নগরীতে প্রবেশ কবিবাৰ 
সময় বালক শিবাজী যে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়৷ পড়িযাছিলেন তাহা 
সহজেই অনুমান করা যায়। প্রবেশ পথে বড় বড হরফে খোদাই কবিয়। 
লেখা ছিল যে “যে সুলতানের আদেশ পৃথিবীর সপ্তখণ্ড জড়িয়৷ পালিত 
হয় তিনিই এই দুর্গ প্রাচীর নিশ্মান করিয়াছেন । ইহা দিপ্বিজয়ী 
আলেকজাগারের নিশ্নানকার্যের সহিত সমতুল্য |” অধুন৷ ধ্বংসমূখ হওয়া 
সবেও এই বিশালায়তন প্রাচীর ও গঞ্জ শ্রেণী অতিমানবীয় স্থষ্টি বলিয়া 
মনে হয়। শিবাজী নিশ্চযই অবাক হইয। বিস্ফারিত নেত্রে ইহাদের দিকে 
তাকাইরা থাকিবেন। প্রচ্চীবের গাষে কামান বসান ছিল। বিজাপুরের 
কামান ছিল বিখ্যাত, কারণ তুরস্ক হইতে আগত এই রাজ্যের শাসকেরা 
কামান প্রস্তুতের কাজে অতিশয় অনুরাগী ও দক্ষ ছিলেন । অন্তত রকমের 
নক্সায় পরিকল্পিত ও বহুমূল্যে মনি রত্বাদি পরিশোভিত এই কামানগুলিকে 
লোকে প্রায় অলৌকিক সামগ্রী বলিয়৷ মনে করিত। কচকাওয়াজের 
সময় সেন।বাহিনী ইহাদিগের প্রতি সামবিক কায়দায় সন্মান প্রদর্শন করিত 
এবং রাজকীয় ছত্র দ্বার ইহাদিগকে স্ধ্যতাপ হইতে রক্ষা! করা হইত। 
সব্বাপেক্ষা বৃহত্তম কামানটির নাম ছিল 'মালিক-ই-ময়দান্‌! অথবা সমতল 
ভূমির অধীশৃর | প্রসিদ্ধ তোপ-শিল্পী খাঁ মুরাদ এই কামান নির্মান 
করেন। যৃদ্ধক্ষেত্রে ইহা কতদূর কাধ্যকরী হইবে এই প্রশ্ের উত্তরে 
যেন মামুদ খা ইহার এক পার্শে পাল্টা প্রশ্ুরূপে কতকগুলি কথা খোদাই 
করাইয়াছেন, যথা-_ “হে আল্লার দূত আপনি কি আমাকে কখনও পরখ 
করিয়া দেখিয়াছেন 1” অপর পার্খে আত্বগ্রসাদ পরিচায়ক এই 


০: 05513150010 06 031)91002, 000881+3 731)20901: 8430 4১100. 
থাও৩ 01 11319, 


বাল্য 'ও যৌবন ৩৩ 


ই কথাগুলি খোদানে। ছিল, “আমি এই নপতিকে বশ করিয়াছি 1” 
এই কামানটিব হা-সুখ ছিল এত বড যে উহাব অত্যন্তাৰ একটি মানুষ 
অনায়াসে বসিতে পারিত | 

সহসা! দেখিলে ইহাকে উন্মুক্ত চোয়াল এবং নগ্রুবিষর্দীত যুজ একটা 
অতিকায় ভুজঙ্গেব মাথাব মত মনে হইত । কর্ণমূলহুয়ের মধ্যে ছিল মাকড়ি 
পবাইবার জন্য দৃইটি প্রকাণ্ড ছিদ্র । এই কামানটি এত যত্ব ও শ্রদ্ধার 
সহিত রক্ষিত হইত যে সুলতান ইহাকে সোণালী রজেব বস্ত্ের ছার 
আচছাদিত করিয়৷ রাখিতেন এবং প্রতি বখসর একবার মহাসমারোহে 
শোভাযাত্রা করিয়া ইহার প্রতি সম্্ান প্রদর্শন করিতে আসিতেন। ১ 
এমন কি বর্তমান কালে যদিও কারুকার্ধযময় আতরণ 'ও সাজপোষাক বিহীন 
এই কামানটি অসহায় অবস্থার বিধ্বস্ত প্রাচীরের গায়ে পড়িয়া রহিয়াছে 
তথাপি জনসাধারণ আজও ইহার পৃজ। করিয়া থাকে | তাহার! উহার পায়ে 
লাল সীসা ঢালিয়। দিয়া ও সুগন্ধি তেল মাধিয়৷ গলায় ফুলেব মালা পরাইয়৷ 
দেয় এবং ইহার বিকট আস্যের সম্মুখে নত হইয়া পিতলের থালাষ করিয়া 
মুঠি মুঠি গোলাপের পাপড়ি অর্ধ্য দিয়। থাকে । 

সিংহছ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবাব সময় শিবাজী ও তাহার 
মাতা নিশ্চয়ই মসজিদ্‌, প্রাসাদ ওসমাধির সৌধ সমূহ একদৃষ্টিতে দেখিতে 
দেখিতে অগসর হইতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিল মধুধ বঙে অস্িত 
ছাঁদসহ বিখ্যাত গোলগণ্ুজ নামক ইমারত। নীলকান্ত মণিখচিতবিশের 
বৃহত্তম এই গঘ্ুজের গায়ে স্বর্ণাক্ষার লিখিত আছে “স্বীয় উদ্যান 
নিবাসী স্থুলতীন মহমমদের সমাধি।” আর ছিল ইখ্রাহিম রৌজা নামক 
মনোরম অট্টালিকা । ইহার চিক্কণ মিনার হইতে প্রস্তর নিমির্মত অসংখ্য 
ঝালর মৃদ্‌ হাওয়ায় দুলিয়া ঝন্ঝন আওয়াজ করিত। ইহার সৌশর্ষ7 
উত্তর ভারতের মন বাদশাহদিগের নিম্র্মিত যে কোন শত মর্খরের 
অট্টালিকা অপেক্ষা মনোম্ধকর | প্রাসাদের চারিদিকের উদ্যানে পুঘপ- 
মূকলিত তরু বীথিকার মধ্য দিয়া স্বচ্ছ গোতস্থিনীর শীতল জল রঙ্গিন 
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পাথরের পূর্তনালীর পখে দীর্বশুাস ফেলিয়। প্রবাহিত হইত । দগ্ধ-শুত্র 
গম্ুজের নীচে ঈষৎ অন্ধকার কক্ষে সুলতান ও সুলতানাদের সমাধিগুলি 
বিরাজিত ছিল। পুরুষদের সমাধির উপর থাকিত একটি করিয়া লেখনীর 
বড় শেতবর্ণের আধার | উহা! দ্বারা জীবিতাবস্থায় তাহাদের বিদ্যাচচর্চার 
প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইত । কারণ লেখাপড়ার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল 
পৃূরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি । স্ত্রীলোকদের পক্ষে অন্যরূ্প 
বিধি প্রচলন ছিল। তাহাদের সমাধির উপরিভাগে সমতল ও মস্ণ 
করিয়া তাহাতে নানা প্রকার প্রশংসাসূচক কথা লিপিবদ্ধ করা হইত । 
উপমাস্বরপ রাণী তাজসুলতানার স্মৃতিফলকের কথা উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। কারণ তাহার প্রতি সমমান প্রদর্শনের জন্যই এই সমাধি- 
সৌধ প্রথম প্রস্তত হয়। এ স্মৃতিফলকের ভাষা এইরূপ, “সলোমনের 
রাজ্জী বিল্কিসের (11145 ) ন্যায় মহীয়সী 'ও গৌরবান্তা, অমায়িকা 
ও প্েহশীলা, শালীনতার পরাকাষ্ঠা----এই রমর্ণী ইহলোক ত্যাগ করার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন।” উত্তর দিকের দরজার মাথায় 
এবং সুক্ষ মার্বেল পাথরের কারুকার্যযখচিত মুক্তবায় প্রবেশ-পথের নীচে 
শিল্পী মালিক স্যাগ্ডাল (৪11 58091) সাধারণ সৌজন্যের 
মর্যাদা রক্ষা না করিয়াই লিখিয়াছেন, “স্বর্গবাসীগণ এই অট্টালিকা 
দেখিয়া বিস্ময়ে ভ্তম্তিত হইয়া গিয়াছেন | স্বর্গের নন্দনকাননে এ 
উদ্যানের সৌন্দর্য্য অনৃকরণ করা হইয়াছে । ইহার প্রত্যেকটি স্তন্ত 
স্বর্গের পবিত্র উদ্যানের সাইপ্রেস্‌ বৃক্ষের ন্যায় সৌষ্ঠবপূর্ণ । স্বর্গীয় 
দূত তারস্বরে বলিয়। উঠিয়াছিল, “হৃদয় মুগ্ধকর এই অন্টালিকা সত্যই 
রাণী তাজ সুলতানার উপযুজ্ স্মৃতি-সৌধ |” 

সম্ভবতঃ সমদয় অট্রলিকার মধ্যে সব্বাপেক্ষা বিজ্ময়কর ছিল 
“আমার মহল" | ইসলাম ধমের প্রবর্তক মহমমদের দুটি কেশ একটি 
রৌপ্য কৌটায় সযত্বে রাখিয়া উহা সংরক্ষণের জন্য এই প্রাসাদ নিহিত 
হয়। উহার প্রাচীর চিত্রনের জন্য স্থুলতান ইতালি দেশ হইতে বিশেষ 
ব্যবস্থা করিয়া চিত্রকর আনাইয়াছিলেন | 

মনুষ্যাকৃতির কোনরূপ প্রতিকৃতি বা ছবিচিত্রণের বিরুদ্ধে ইহলাম 
ধের্মর শাসন বড়ই কঠোর। কিন্তু চারুশিলেপর' প্রতি অনুরাগী সুলতান 
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এই প্রকার গ্রাচীনপন্থী সেকালের কসংস্কারেক কোন ধার ধারিতেন 
না। ইতালিয়ান শিল্পীদের চিত্রণের মনোনীত বিষয়বস্তু ছিল অদৃভূত 
রকমের কৌতৃহলোদ্ণীপক এবং উহা! সময়ে সময়ে উত্তর তারতের গোড়া 
'মূসলমানদিগেব মনে আতঙ্ক ও ভীতির স্বপ্টি করিত। তাহাদের অস্কিত 
চিত্রের মধ্যে নানাবকমেব ভোজখানাব দৃশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 
ভোজসভায় ফলেব মুকুট পরিয়া স্ুদর্শনা বমনীবা ভেনিস্‌ শহরে প্রস্তত 
স্বচছ কাঁচেব খালায় রক্ষিত ফল আহাৰ কবিতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে 
তাল রাখিয়া ক্রীতদাসী নটিরা, বেহালা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে 
লঙ্গীত কবিতিছে-_-এইরূপ দৃশ্য অনেক দেওয়ালে চিত্রিত ছিল। জারও 
ছিল পদলেহনবত কৃকরসহ বৃহৎ টুপি 9 কারুকার্য্যময লেসেব কলারযুজ্ত 
জামা পরিহতি সম্ন্রান্ত ইউরোপীয়দিগের ছবি। কোথাও বা ছিল গোলা- 
পের মুকুট মাথায় ও মুক্তার মালা গলায় সুন্দরী রতি দেবী ভেনাসের 
পীনাঙ্গী ছবি। ক্ণন্তিজনিত অবসাদে তাহার দেহ যেন পশ্চাতে একটু 
হেলিয়া পড়িযাছে । আর তীহার সুন্দর মুখেব সন্মুখে দর্পন খরিয়া 
দণ্ডাযমান নীল রঙ্গের ডানাবিশিষ্ট কোমরে মেখনা, মণিবন্ধে বেসলেট ও কর্ণে 
মুক্তাঙ্গুরী পরিহিত অনিন্দ্যসুন্দর দেববালক কামদেব (কিউপিড্‌) | 
এদিকে একহাতে পেখমযুক্ত শিবস্ত্রাণ লইয়া 'ও অন্য হাত উদ্ছে তুলিয়া 
রণদেবতা মারস্‌ গ্রণয়দেবী ভেনাসকে প্রেম নিবেদন করিতেছেন। 
আর এক দৃশ্যে ভেনাস প্রিয়দর্শন যবক এডোনিসের সহিত প্রেমবিহারে 
নিষুক্ত। কোনও চিত্রে জনৈক ফার্সি গায়ক ইউরোপীয় ও ভারতীয় 
একমিশু যুবতীদলের সম্মুখে উচচকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে 
তাহাদের দৃষ্টি আকর্ধণের চেষ্ট।! করিয়া মাঝে মাঝে মস্তক দোলাইতেছেন, 
কিন্তু যুবতীর তাহাকে উপেক্ষা করিয়। স্বচছন্দে পরস্পর গল্পে ষগ্রু। 

শহরের অনেক অঞ্চলে সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত সানাগার 
প্রতিষিত। কারণ এই নবাববংশ ঝুশা (73052) ও নিকিয়া (1০৪৩৪) 
হইতে বাইজানটিয়ম সাম্াজ্যের বিলাসিতার ভাবধার। বিজাপুরে প্রচলন 
করেন। মুজস্বানে অবস্থিত একটি স্লানাগারের প্রবেশপথে এই কথাগুলি 
লেখা ছিল, “আহা কি মনোরম সরোবর | ইহার স্বচছ ও পরিস্কার 
অন স্বর্ণের ঝর্ণার সলিল অপেক্ষাও বিশুদ্ধ, গোলাপজল অপেক্ষা সুনান, 
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ইহার প্রতিটি বুদ চন্দের ন্যায় উজ্জ্বল ও পবিত্র।' অন্যান্য স্ানাগার 
গুলিও ছাদ দিয়া আঁচছাদিত ছিলি। চুণকামকরা ও খাঁজকাটা চিত্রিত 
গ্াচীর শেণী ও অদ্চন্দ্রাকৃতি খিলানের উপরে মৃক্তাথচিত গন্থজ শোভা 
পাইত। প্রধান, প্রধান রাস্তাগুলিতে সব্্বত্রই সীধারণ লোকের জন্য 
পানীয় জলের ফোয়ারা ছিল | ঝর্ণার নলের উপরে গ্রচীরগাত্রের 
লেখাগুলি এখনও বিদ্যমান | সাধারণত লেখার ধরণ এইবূপ-- 
“িলোমনের মত মহামহিম প্রবল প্রতাপানিত ও সমৃদ্ধিপণ্ জুলতান এই 
ফোয়ার। প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তৃষ্ণার্ত জনগণ ইহার বারি পানে তৃপ্ত হইয়া 
সব্বজনের আশ্রয়স্থল এই সুলতানের রাজত্ব যাহাতে চিরদিন সুদৃঢ় খাকে 
এই উদ্দেশে পরমেশুরের নিকট প্রার্থনা করিবে ।” 

সংস্কৃতি, বিলাসিতার জাকজমক অতিমনোরম কারুকার্যযময় সৌব 
প্রভৃতি সভ্যতার সমুদয় সামগ্রীই প্রচুর পরিমানে বর্তমান খাকা সত্তেও 
খব কম রাজ্যেই এত বেশী হিংসাত্বক মৃত্যু সংঘটিত হইত। ছুটির দিনে 
অখবা উতসবাদি উপলক্ষে শোভাযাত্রার ন্যায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্য- 
দিগের শোভাযাত্রাও অতি ধন ঘন দেখা যাইত । পর্ণহ্ীন বিশীর্ন 
গৃদ্থিলীকৃত শাখা 3 স্ফীতিতে গ্রায় পঞ্চাশফুট পরিধিযুন্ত কথখ্যাত 
বাওবাৰ (8809১) ১ বৃক্ষের তলায় হাবসী জহলাদের৷ দণ্ডিত ব্যক্তিদের 
অপেক্ষায় থাকিত। তাহার৷ নিকটস্থ হওয়া মাত্র হাবসীরা নৃশংস কার্য্যের 
জন্য তারী তরোয়াল কোষোন্মূক্ত করিবার পৃরের্ব একবার তাহাদিগকে 
সেলাম করিত । ২ 
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জনাকীর্ণ রাস্তায় শিবাজীর পাশ দিয়া অনেক সন্তাত্ত আমীর 
ওমরাহগণ যাতায়াত করিতেছিলেন। তাহাদের জনুচরেরা জীজাবাঈ 
এব জীর্ন শিবিকা এড়াইয়া দ্রত চলিতেছিল। নাকাড়া বাজনা ও 
সোনালী ঝালর যক্ত ছত্র সমভিব্যাহারে জীজাবাইয়ের শিবিকা নগরে 
প্রবেশের সময় একজন সন্মানিত ব্যক্তির আগমনের বার্ত। লোক সহজেই 
অমভব করিতেছিল | কিন্ত স্থানীয় আমীরদের মনে শাস্তি ছিলনা | 
তাহার একটা চাপা উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কার মধ্যে জীবন অতিবাহিত 
করিতেন । যে কোন গুজবে তাহারা বিচলিত হইতেন ও পরস্পরকে 
সন্দেহের চোখে দেখিতেন । এমনকি প্রাসাদের অধিবাসীদের মধ্যেও 
অনেক সময় উ-ন্তজনাপুর্ণ তিজ্ত বাগবিতণডা হইত এবং সতাসদৃগনের 
ঝগড়া প্রায়ই গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করিত । শ্রইরূপ্‌ অস্থিবৰ ও 
অনিশ্চিত আবহাওরার প্রধান কারণ এই যে ছোটবড় নিবিশেষে সকলৈরই 
ভাগ্য নির্ভর করিত স্বুলতানের উপর এথবা তীহার নিয়ত পরিবর্তনশীল 
ও ক্ষনিকের জন্য প্রশয়প্রাপ্ত মন্ত্রীর খেয়ালের উপর | 


শিবাজীর পিতা শাহজী ছিলেন প্রধান আমীরদের মধ্যে অন্যতম । 
বিজাপৃর রাজ্যের সেনাবিতাগে কাজ করিয়া তিনি বেশ সমৃদ্ধশালী 
হইয়াছিলেন | মুঘলসায়্াজ্যের প্রান্তে তাহার যে সমস্ত জায়গীর ছিল 
পে সবের প্রতি তাহার আকর্ষণ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। 
তিনি দেখিতে সুদর্শন কিন্তু একটু স্থুলাকৃতি ছিলেন ও অতিরিক্ঞ বেশভৃষা 
পছন্দ করিতেন। সুদৃশ্য দরবারের পোষাকে তীহার ললাটে হিন্দুধম্মের 
জাতি নির্দেশিক রজবর্ণের তিলক না থাকিলে তাহাকে মসলমান বলিয়া 
ব্রম হইত। বিজাপুরের আমলাতান্ত্রিক অমাত্যদের' মধ্যে তিনি আপন 
পর্দগৌরধে বেশ সন্ত ছিলেন । মুসলমান অমাত্যগন তাঁহার বিরুদ্ধে 
প্রায়ই চক্রান্ত করিলেও তিনি এ পর্যন্ত সুলতানের অনুকূল্যের উপর 
নির্ভর করিয়া স্বচছন্দে জীবিকা নিব্বাহ করিতেছিলেন। তিনি দ্বিতীয়- 
বার দার পরিগ্হ করেন | এরই মহিলা জীজাবাইয়ের অপেক্ষা বয়সে 
ছোটছিলেন এবং তাহার স্বভাবও শাহজীর মনোবৃত্তির অধিকতর উপযোগ্গী 
হিল | তীহার স্থিতীয় পত্বীর গে ব্যাঙ্কাজী নামে একটি পুরে সম্তান 
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জন্ম গুহণ করে। শিবাজীর জীবনের প্রায় শেষের দিকে ছাড়া ইহার 
কথা আমরা পুনরায় শুনিতে পাইব না। স্বামী দ্বিতীয় পত্রী গৃহণ করায় 
হিন্দ, সংস্কার অনুযায়ী জীজাবাইয়ের স্বামীর প্রতি বিরক্ত হওয়ার বিশেষ 
কারণ ছিলনা এবং ইহার জন্য শাহজীর ও জীভাবাইয়ের প্রতি অশদ্ধ। 
বা সেহহীনতা প্রদশনের কোন যুক্তি সমর্থনযোগ্য নভে। কিন্ত জীজাবাই- 
এর প্রতি শাহজীর যে সত্যিকারের ভালবাসা ছিল না তাহা এখন বেশ 
পরিষকার হইয়। উঠিল। বাস্তবিক জীজাবাইয়ের সহিত শাহজীর বিবাহে 
কোন প্রেমের বন্ধন ছিলনা । ইহার মূলে ছিল বালসূলতভ চপল ভাবাবেগ 
এবং তাঁহার পিতার রাতারাতি বড়লোক হওয়ার প্রয়াস ও আকাঙ্কা | 
কয়েক বৎসরের বিচ্ছেদের ফলে জীজাবাইয়ের আচার ব্যবহার এমনই 
কঠোর আকার ধারণ করিয়াছিল যে তাহাদের অতীত দাম্পত্যজীবনের 
যেটক স্বল্পধনিষ্ঠতা ও পরস্পরের প্রতি দবদ ছিল তাহা'ও বিলীন 
হইয়া গেল। জীজাবাই আর পূর্বের মতন সুন্দরী ছিলেন না। 
সংসারের ঘাত প্রতিধাতে তিনি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন | মুসলমান 
বিলাসিতায় প্রভাবিত এবং নীতিবিগহিত আবহাওয়া পূর্ণ নাগরিক 
জীবনের পতি তাহার অস্বস্তি ও বিরাগ তিনি গোপন করিতেন না। 
ফলে শাহজী ক্রমশঃ তাহার প্রতি অধিকতর বিরূপ হইতে লাগিলেন। 

জীজাবাইয়ের সাহচর্য লাভের জন্য শাহজী তাহাকে বিজাপুরে 
আহান করেন নাই | শীাহজীর আসল উদ্দেশ্য ছিল পুত্রকে নিজের 
সনিকটে পাওয়া। প্ত্রের যখোপযুজ শিক্ষা ও চারিত্রিক উন্নতির জন্য 
তিনি দায়িত্ব গৃহণ করিতে ইচচুক ছিলেন এবং তাহার প্রভাবে শিবাজী 
যাহাতে বিজাপূর রাজসরকারে উপযুক্ত চাকুরীলাত করিয়া উনুতির পথে 
ক্রমশঃ অগ্সর হইতে পারেন তিনি এইজন্য সচেষ্ট ছিলেন। অধিকত্ত 
শিবাজীর বিবাহেরও তখন একটা ব্যবস্থা! করা প্রয়োজন | কিন্তু ইহা 
প্রকাশ হওয়া মাত্র জীজাবাই বিজাপুর নগরীতে শিবাজীর বিবাহকার্ধয 
সম্পন করিতে ঘোরতর অমত গ্রকাশ করেন। তাহার আসল ভয় এই 
যে হয়তো মুসলমানদিগের উপস্থিতিতে এই উৎলৰ অপবিত্র হইয়া যাইবে । 
মাতা এবং পিতা উভয়েই শিবাজীকে পরস্পরের দিকে টানিতে লাগিলেন 
কিন্ত শিবাজীকে কিছুতেই তাহার মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা 
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গেল না । শিবাজীতো পিতাকে ভাল করিয়া জানিতেই পারেন নাই। 
পত্রের প্রতি মাতার গভীর অনরজি, তাহার মাতার নিঃসঙ্গ জীবন, 
মৃঘলদের শিবিবে তাহার কারাবাস, মাতার প্রতি পিতার অবহেলা, এই 
সব স্মৃতির প্রভাবে হিন্দসমাজে গৃহস্তীর আদেশ নিব্রিবাদে পালন 
করিবার যে বিধি আছে শিবাজীর নিকট তাহা একেবারে নগন্য বলিয়া 
মনে হইল । 

অকালপক্ক এবং একগুয়ে ছেলের ভবিষ্যত ভাবিয়া শাহজী এক 
মানসিক সংঘর্ষের সন্মর্ীন হইলেন । শোনা যায় যে সমবয়স্ক বালকগণের 
সহিত খেলাধূলা করা অপেক্ষ! খিবাজী রাষ্ট্রের শাসন ও সামরিক বাহিনী 
পরিচালনা সন্বন্ধে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পরশু করিয়৷ পিতাকে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিতেন। এই সব বিষয়ে পত্রের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়া শাহজী বিস্ময় ও শৃদ্ধার অভিভূত হইতেন । অখচ মুসলমান 
শাসনের প্রতি শিবাজীর অশ্দ্ধার মনোভাবে তিনি ক্রোধে বিচলিত 
হইতেন | দৃ্টান্তস্ববূপ বিজাপুর রাঁজদরবারে শিবাজীর ব্যবহার উল্লেখ 
করা যাইতে পারে | দরবারের রীতিনীতির সহিত পুত্রের প্রাথমিক 
পরিচয়ের উদ্দেশে তাহাকে মঙ্গে লইয়া শাহজী সুলতানের প্রতি সম্মান 
পদর্শনের জন্য রাজপ্রাসাদে গেলেন | তাহারা প্রাসাদের সিংহস্থার 
দিয়া প্রবেশ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গন ধরিয়া চলিতে লাগিলেন । এ 
স্থানে জল মণ্প নামে একটি উচ্চ অট্টালিকা ছিল। জলপূর্ণ একটি 
দীঘির মধ্যে অবস্থিত ও ইহার কারুকার্যযখচিত কাষ্ঠনিমির্শত ঝুলাবারান্দার 
দেওয়ালে পদের পাপড়ির মত খোদাই করা জানালা হইতে পাঁচরঙ্গের 
আলো প্রতিফলিত হইত । গীষ্মের সন্ধ্যায় সভাসদেরা এই বারান্দায় 
বসিতেন। শুশুক মাছের দেহের মত আকৃতির ফোয়ারা হইতে পবাহিত 
রূপার টুকরার মত জলবিন্দু তাহাদের কুস্তি অপনোদন করিয়া দীঘির জলে 
মিশিয়া যাইত | গ্রাসাদের দেওয়ালে বিজাপুর রাজ্যের প্রসিদ্ধ বাক্তিদের 
আলেখা শোভ1 পাইত | এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে ঘষ্ঠ সুলতান মহমমদের 
ছবি বিশেষভাবে দাষ্ট আকর্ষণ করিত । একটি কৌচে দেহ এলাইয়া 
দিয়া তিনি শায়িত অবস্থায় বিশাম করিতেছেন, সঙ্গে তাহার প্রিয় একটি 
নর্তকী। পাশে এক ঝুড়িফুল একাটি বীণা ও একখানা ফারসী পুস্তক। 


8০ বীর বিদ্রোহী 


চিত্রটি দেখিতে এত বেশী জীবন্ত ছিল যে মনে হইত দীর্ঘকাল পৃর্রের 
মৃত এই নৃপতি যেন হাসিমুখে মাথা নাড়িরা কিছু বলিতেছেন । ১ 
দরবার কক্ষে বিজাপরের সুলতান একটি পা বাঁকা অবস্থায় রাখিয়। 
অপর পা সম্মুখে প্রসারিত অবস্থায় একটি ভূ-গোলকের উপর রাখিয়া 
নীচু সিংহাসনে বসিয়া আছেন । তাহার এক হাতে সোনার চাবি ও 
অপর হাতে তরবারি । তাহার মাথায় কারকার্যমণ্ডিত পাগড়ি, দেহে 
তাতার দেশের রীতি অণুযায়ী প্রস্তত বুটিদার কিংখাবের রেশমী পোষাক 
ও পায়ে ফুল আকা জুতা। তীহার মস্তকোপরি একটি অতি বৃহৎ্রাজছত্র; 
অমাত্যেরা গোনার হাতলওয়াল! চামর দিয়া মাছি তাড়াইতেছে এবং 
সিংহাসনের উভয়পার্শে পত্রাকারে নিমির্মত দুইটি পাখা একবার করিয়া 
উঠিতৈছে ও নামিতেছে। অমাত্যেরা একে একে সিংহাসনের নিকাটস্থ 
হওয়ার সক্ষে সঙ্গে কার্পেটের মেঝের উপর পাগড়ি নামাইয়া উপুড় 
হইয়া সূলতানকে সন্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শাহজীও তীহাদের 
দষ্টাস্ত অনুকরণ করিলেন । কিন্তু তাহার নাবালক পুত্র মাথা অবনত 
না করিয়া মারাঠাদিগের রীতি অনুযায়ী যুক্ত দূই হাত চিবৃকের কাছে 
ধরিয়া স্থলতানকে অভিবাদন করেন | শ্দ্ধাতাজন ব্যজিদিগকে এই 
পদ্ধতিতে অভিবাদনের প্রথা তিনি পৃব্ৰে পাব্বত্য গ্রামাঞ্চলে মারাঠাদিগের 
মব্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন । শিবাজীর এই আচরণে উপস্থিত অগাত্য- 
বর্গের আত্বশ্রাঘা বিশেষভাবে খবির্বত হইল । কিন্ত তাহারা যাহা প্রথম 
গ্রাম্যতাদোষ ও অজ্পতাজনিত অসত্য আচরণ বলিয়৷ মনে করিয়াছিলেন 
তাহাই পরে দৃঢ়নিষ্ঠ অবাধ্যতারপে প্রকাশ পাইল । সুলতানের সিংহা- 
সনের সন্দখে শিবাজীকে কোন প্রকারেই এতিহ্যিক নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থ। 
মানিয়া লইতে সম্মত করা গেলনা | কিন্বদস্তী এই যে তীহার পিতা 
সুলতানের. সেবা করিয়া যে প্রশ্রয় ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন 
তাহাই এযাত্রার শিবাজীকে আসন দগপ্রয়োগ হইতে রক্ষা করিল। 
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এই অবাঞ্চনীর ঘটনার পরে পাত্রের ভবিষ্যত জীবনে কর্মমধারার 
প্রতি শাহজীর উৎসাহ ক্রমশঃই হাস পাইতে লাগিল । শিবাভী যে রাজ 
দববারে কৃতিত্ব লাত করিতে পারিবেন না তাহ! বেশ পরিফষার ঝুঝিতে পারা 
গিয়াছিল | মাতার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের তিনি একট অতিরিক্ত পরিমাণে 
উত্তরাধিকারী হইযাছিলেন, ফলে হয় একাকী নতুবা মাতার সান্ধ্য 
তাহাকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইত | ইহা স্বভাবতঃই মনে 
হয় যে শাহজী যদি পুত্রের সম্বন্ধে একটু অধিকতর উৎসাহ লইয়া তাহাকে 
স্নেহ ও সহানুভূতির ছারা প্রভাবাস্বিত করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা 
( যাহা আরও ভাল হইত ) তিনি যদি জীভাবাইয়েব ষতের সহিত নিঞ্জর 
মতেব খানিকটা সমন্বয় করিয়া তাহাকে উপযুক্ত পদমর্ধযাদা দিতেন তাহা 
হইলে হয়ত শিবাজীও সময়মত বিজাপুরের জায়গীবদারের জীবনযাত্রা 
প্রণালী মানিয়া লইতেন এবং তীহাব বাল্যজীবনের প্রুথম স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া 
ক্রমশ বিলীন হইতে পারিত। এই সম্বন্ধে শিবাজীর অপেক্ষা! চারি বৎসরের 
বড় তীহার ল্রাত৷ শন্তুজীর কথা উল্লেখযোগ্য | জীজাবাই ও শিবাজী যে 
সমযে গিরি অঞ্চলে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন তখন শল্তুজী বিজাপুরে 
বাস করিয়া তখাঁকার রীতিনীতিতে অত্যন্ত হইযাছিলেন এবং বিজাপুর 
সরকারেব বাজতস্ত কর্মচাবীরূপে কাজ করা ভিন্ন তীাহান আব কোনও 
উচচাকাঙ্খা ছিল না। তিনি সুলতানের সমরবাহিনীতে যোগদান করার 
কয়েক বৎসর পরে সুদূর দক্ষিণে কোন এক অখ্ঠাত যুদ্ধে প্রাণত্যা 
করেন । 

শিবাজীর আচরণ কিন্তু শীঘই শাহজীর সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া 
গেল | বালক শিবাজী একাকী বিজাপরের এক প্রান্ত হইতে অপন্ন 
গ্রান্তে ঘুরিয়া এই শহরের হীবভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । প্রাকৃতিক 
পরিবেশে বর্থিভ এই বালক তীৰ্‌ দৃষ্টিতে তাহার চারিপাশের জীবন- 
যাত্রার প্রণালীর সবদিকই খু' টিয়া খু'টিয়া৷ দেখিতে লাগিলেন | 'ক্ষৌরকার, 
গন্ধকার, চিত্রকর, প্রভৃতির সুসঙ্জিত দোকান ও বিলাসদ্রব্যের বিপনি- 
শেণী শোভিত প্রশস্ত রাস্ত। ; কোমর পর্যশ্ড নগ্রদেহ কারিগরদের বিজা- 
পরের প্রসিদ্ধ পিতলবাসন ঢালাইয়ের কাজ; উদ্ভাসিত কারিগরদের 
রজ বর্ণ পৃষ্ঠদেশ, পিতল বাসন নির্মাণে নিধুক্ক সারিবদ্ধ, কারিগরদের 


৪২ বীর বিদ্রোহী 


মধ্য দিয়া পোষা হরিণের মৃদুমন্দ গমনাগমল ; পথিকদিগের নিমিত্ত 
মাশুলহীন বিশ্বামাগার-_কিছুই তীহার দৃষ্টি এড়াইল না । বিশ্বমাগারগুলি 
এতই বিলাস সামগীপূর্ণ ছিল যে লোকে বলিত কুঁস্ত জনেরা ওখাঁনে 
বাস করিলে সৃখলাভের উপকরণের আস্মাদ পাইত | (১) 

ত্র সব বিশামাগারে ইউরোপদেশীয় বণিকরাও থাকিতেন | পরবর্তী 
জীবনে শিবাজী পাশ্চাত্য জগতের সঙ্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য 
যেরপ আগ্রহ ও ওৎসূক্য প্রকাশ করিতেন তাহাতে মনে হয় যে 
বিজাপুর শহরে পরিভ্রমণকালে তিনি নিশ্চয়ই বিদেশীর অদ্ভুত পোষাক, 
মাথার পরচপা, পাখির পালক-শোভিত চওড়া টপি, পরণে পসিতেকর 
কোচকান থাক কাটা জামা এবং ভারী গোড়ালী সনন্ত জূতা প্রভৃতি 
খবই কৌতৃহলের সঙ্গে দেখিয়া থাকিবেন | বিজাপূরের আমীর ওস- 
রাহদের জাকজমকের বৈচিত্র্য কিন্ত বিদেশীদের সুন্দর পোষাক পরিচছদের 
ওঁজল্য একেবারে মান করিয়া দিয়াছিল। সুসঙ্জিত হস্তী, অশু, 
বল্পম, রৌপ্যনির্মিতি ঘণ্টা, পালকবৎ তীর সহ আদবকায়দাদূরত্ত 
পোষাকে বিভূষিত আমীরদের গমনাগমন শিবাজী লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন । বিলাপীতায় এগ্রু বিজাপুরী আমীরদের এমনই অবস্থা হইয়াছিল 
যে তাহার! লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ ছাড়িতে প্রস্তত, কিন্তু ভোজ ছাড়িতে রাজী 
হইতেন না; সন্মথে অস্ত্রবাহিনী এবং পশ্চাতে অনতিদূরে বনিতাবৃন্দ সহ 
তাহার! সারা পথ আনন্দ ও উল্লাস মুখরিত করিয়৷ রাজসমারোহে অশৃপৃষ্ঠে 
শোভাযাত্রা করিতেন | (২) আমীর ওমরাহ ও সৈনিকেরাই শুধু 
আমোদ প্রমোদে' মত্ত ছিলেন তাহা মনে কর! ভুল হইবে, কারণ শহরের 
বণিকগোঠীও নান! প্রকারের সুগন্ধি, তৈল, চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্যাদির 
নির্ধযাসে অবয়ব প্রসাধন করিয়া বহমুল্য পোষাকে ও অলঙ্কারে সজ্জিত 
হইয়া আরব, পারসা এবং তুরস্কদেশের ঘোড়ায় চড়িয়। শোভাযাআর 
অঙ্গপৃষ্ট করিতেন 1(৩) বণিক এবং অমাত্যপ্দিচগর সঙ্গে আবার' মাঝে 


(১) 44/49/8941 58৮0 4 1445 ০] ফঞুসত্য, 
(২) চাট 449/5/8/5 9118%45 1০6০৫ 9 
(৩) চর: 
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মাঝে উল্লাসে উন্মত্ত এক এক ফকীরের দল থাকিত | ইহাঙ্গেব পৰণে 
থাকিত তালি দেওয়া জাফরান বংয়ের এক প্রকারের জানা | আপাত:- 
দৃষ্টিতে মনে হইত ইহারা! যেন সঠিক বাসস্থানহীন সংসার বিরাগী । 
কিন্ত বাস্তবিক ইহাদেব মধ্যে অনেকে ছিল লম্পট, উচ্ছঙ্খল ও ব্যভিচাবী, 
অতিশয় দূশ্চবিত্র এবং মাতাল । ভগবান বা মহমমদের সম্বন্ধে কট্জি 
বা অভিশাপ বাক্য বর্ধণ কবিতে ইহাবা দ্বিধা বোধ করিত না । কিন্ত এই 
ছদ্মবেশে সুলতানেব নিযৃক্ত অনেক গোযেন্সা অতি গ্রুযোজনীয় গোপন 
সংবাদও সংগৃহ কবিত। (১) 

বোমকদেব শাসক সীজাব অথবা মিশবীযদের সমাট ফ্যাবাওর ন্যাষ 
প্রভাবশালী বিজাপূবেব সলতানের প্রতি বাহ্যতঃ সাব্বজনীন সন্মান 
গদশিত হইলেও আমীর্ব ওমবাহদের দূবিনীত অদম্য এবং অনিষস্বিত 
জীকজমক উৎসবাদিপূর্ণ নগবীর বহিবাবরণেৰ অভ্যন্তধে ছিল অন্ধকার 
শমাচছনা আব একটা দিক 1(২) এই গ্রকাব সমাজে তীৰ্‌ উত্তেজনামষ 
জীবনযাত্রা ছাড়াও ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত যে স্থুলতানেৰ হিন্দু 
গ্রজাদিগেব নানা বিধযে প্রাযই যন্ত্রণা এবং অত্যাচাব ভোগ কবিতে 
হইত । “এমনকি মুসলমানেবা হিন্দুদিগেব উপর অসহ্য রকমের আবিপত্য 
ৰিস্তাব কবিষ। তাহাদিগকে খেয়ালখুশী মাফিক শাসন কবে" -ফ্রাযাবের 
“তাবতবর্ষ বিববণ” নামক গৃশ্থে এই প্রকারের উক্তি কিঞ্চিং অতিরঞ্জিত 
হইলেও ইহা সহজেই প্রতীয়মান যে শাহজীর মত উচচপদাধিকারে 
সন্তষ্ট শ্বল্প কয়েকজন অভিজাত শ্রেণীর খেতাবধারী ব্যক্তি ব্যতীত 
হিন্দু জনসাধারণ বেশ ভাল করিয়াই বুঝিত পারিত যে রাষ্টেব মধ্যে 
ডাহারা নিকষ্টতর গোষ্ঠী। কিন্তু বহুকান যাবৎ তাহার! এই অবস্থা 
মানিয়া লইয়াছিল এবং হিন্দুদিগের ঘূর্ণাউদ্রেককারী অনেক মুসলমান 
গ্রথা ও অনুষ্ঠান তাহাদিগকে তাগ্যদোধে মানিয়া লইতে হইবে--- 
এইরূপ মনোভাৰও তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । 
কাজেই শিবাজী যে গ্রকাশ্যে গোশ্হত্যার প্রতিবাদ করিয়াছেন এই 
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ংবাদে খুবই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
একটি দাঙ্গা বাধিয়া উঠে এবং উহাতে কতকগুলি মুসলমান কসাইয়ের 
উপর আক্রমর্ণ করা হয় । 

আবার শিবাজীর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল । বালকের উদ্ধত ব্যবহারে 
শাহজী অস্থোয়ান্তি বোধ করিতে লাগিলেন | তীহার মনে হইল যে 
পৃত্রের কাজে তিনি কর্তৃপক্ষের নিক হেয়গ্রতিপঘ্ন হইতেছেন । 
পৃত্রকে বিজাপুর হইতৈ অপসরণ করিয়া মুঘল অধিকৃত সীমার প্রান্তে 
অবস্থিত পৈত্রিক জাগীরে সপূত্র বাস করিতে তিনি জীজাবাইকে আদেশ 
করিলেন। বিজাপর ত্যাগ করিবার কালে প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির দিকে ' 
ফিরিয়া তাকাইতে শিবাজীর মানে হয়তো কোনো ক হয় নাই। মাতার 
সালিধ্যে একাকী বাস করিতে তিনি সব্বাপেক্ষা সন্ত্টি লাভ করিতেন। 
অধিকত্ত তাঁহার বিজাপরের অবস্থানের সময় এমন কোন ঘানা ঘটে 
নাই যাহার স্মৃতি মনে পড়িলে তিনি সুর্খী হইতেন। 

মৃত্যর পৃব্ব বৎসর মাত্র শিবাজী পুনরায় বিজাপুর আসিয়াছিলেন | 
কিন্ত তখন অবস্থার 'ও পরিবেশের বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে । 


চতুর্থ অধ্যায় 


দুইটি বৃহৎ কিন্তু ধুংসোন্ুখ রাজ্যের প্রান্তদেশের মধ্যখানে নৃতন 
রাষ্ট্রের অভ্যুর্থানে খুব বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে বাইজেনটাইন সাম়াজ্য 
এবং সেলজ্ক বংশীয় আমীরের রাজ্যের মধ্যস্থলে তুরস্ক রাজ্যের উত্তব 
অতি সাধারণ দৃষ্টান্তস্ববপ উল্লেখ করা যাইতে পারে | উদীয়মান 
তরুণ রাষ্ট্রের শ্রে্ঠতার কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যই যে বৃহত্তর রাজ্য- 
ছয়ের ধুংস ঘটে তাহাও বলা চলে না। বৃহত্তর রাজ্যছয়ের পরস্পরের 
মধ্যে ধূংসাত্বক বিছ্বেষতাবই অনেক সময় তাহাদের সব্বনাশ টানিয়া 
আনিয়াছে। পারস্য ও রোমক' সাম্াজ্যের বিরুদ্ধে আরবদের সাফল্োর 
দৃষ্টান্ত এ সম্বন্ধে উন্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ বিজাপুর এবং মুঘল সাম়াজ্যের 
উভয়ের সীনান্তে অবস্থিত শিবাজীর পরিজনবর্গের এই জমিদারীর ভৌগ- » 
লিক পরিবেশের গুদ সম্যকরীপে উপলব্ধি কর! প্রয়োজন ৷ কারণ 


বাল্য ও যৌবন ৪৫ 


এক মুসলমান নৃপতি শিবাজীর পিতামহকে খে এই ক্ষাদ্র ভূমিখও দান 
করেন ইহা আরব্য উপন্যাসের স্মৃতিজড়িত উপাখ্যানের মতই এক ঘটন৷ 
এবং পর এই জমিদারীর ভিত্তি হইতেই এক নূতন সাম়াজ্য প্রতিষ্টিত 
হয় | 

শাহজীর অস্থির ও উদ্ধত প্রকৃতির পত্রকে এতদূরে পাঠান হইয়াছে 
জানিতে পারিয়া বিজাপুরের উদ্দতন রাজকর্মমচারীরা খানিকটা আশৃস্ত 
বোধ করিলেন | তীহারা মনে করিলেন যে এতদ্‌রে অবস্থান করিয়া 
সে বিশেষ কোন গুরুতর উপদ্রব করিতে পারিবে না ; আর যেকোন 
অবস্থাতেই প্রতিবেশী রাজ্যের সেনাপতিরা তাহাকে উপযুক্ঞভাবে শায়েস্তা 
করিৰে। বিজাপুর হইতে এই দরত্বই যে অবস্থা বিশেষে তাহার পক্ষে 
একটা সুযোগ হইয়া দাড়াইতে পারে একথা তাহাদের মনে হয় নাই। 
অপরপক্ষে মুঘল অধিন্্ত দেশের সীমান্তবন্তী জার্গীরে শিবাজীর 
অবস্থিতিও গ্রাণিধানযোগ্য | 

মুঘল সাম়ীজ্যের সৈন্যবাহিনীর নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্োর 
আশা ছিল না। কারণ, সন্ধিপত্র ও মিত্রতা4্ ঘোষণা সত্বেও একদিকে 
সবর্বভারতীয় একাীকরণে ব্যস্ত উত্তর তারতের আচারনিষ্ঠ গোঁড়া মুঘল 
বাদশাহের এবং অপরদিকে বিজাপুরের ভোগবিলাসী মুসলমান ধর্ম 
বিগহিত অনুষ্ঠান ও চারুকলার প্রতি অনুরাগী শিয়া সম্পূদায়ভুক্ত স্বাধীন 
সার্বভৌমত্বের দাবি জাহির করিতে ব্যগু সুলতানদিগের মধ্যে পরস্পর সহান- 
ভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল | 

কিন্ত শিবাজীর বিজ্ঞাপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় এই প্রকারের 
কোনরূপ চিন্তা উদৃভট কল্পন৷ বলিয়া মনে হইত। শিবাজীর পক্ষে 
শাসকশজির বিরুদ্ধে অন্গুবিধার সৃষ্টি করা দূরের কথা তিনি ও তাহার 
মাতা যে এঁ স্থানে বাস করিতে পারিবেন, ইহাও প্রায় অসম্ভব হইবে 
বলিয়া তখন এনে হইয়াছিল | পরস্পরবিরোধী বেতনভূক সেনা- 
বাহিনীর আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের ফলে এই জমিগুলি উবর- 
ভুমিতে পরিণত হইয়াছিল | গা মগুলি প্রায়ই বিলীন হইয়া গিয়াছিল। 
চাষের ক্ষেতের সংখ্যা ছিল অতি খাযান্য এবং চাষীদের সংখ্য। সামান্য- 
তর। ধূংসের করালছায়ায় বেপরোয়। হইয়৷ চাষীদের মধ্যে অনেষেই 


৪৬ বীর বিদ্রোহী 


দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কখনও কখনও দলবদ্ধ পথিকদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন 
করিত | সৈন্যবাহিনীর ধর্ষনের পরেই এ দেশে আসিল ১৬৩১-৩২ 
খৃষ্টাব্দের দুতিক্ষ | বাস্তবিক এইরূপ ভীষণ দুভিক্ষ পশ্চিম ভারতে 
ইতিপব্বে খ্বই কম দেখা দিয়াছে । একদিকে মানুষ সংখ্যায় কমিতে 
লাগিল আর অপরদিকে হিংস্‌ জন্ত জানোয়ারের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইল। নেকড়ে বাধের অসহনীয় অত্যাচার খুব প্রকট হইল । উহারা 
দল বাঁধিয়া গ্রামগুলিতে হানা দিত | বৃভূক্ষ চাষীরা এই অবস্থায় 
একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছিল | 

এই সময় শিবাজীর বয়স তের। দাদাজী কওদেব নামক এ অঞ্চলের 
এক বাদ্ষণকে তাহার পিতা তীহার গৃহশিক্ষক 'ও তন্তীবধায়করূপে 
নিযুক্ত করেন 1. বান্ধণ কথাটার মধ্যে অনেক ইংরেজ কেমন যেন 
একটা ক্ষীণ অশুভ ইক্ষিতের আভাধ পাইয়া থাকেন | পুরোহিতের 
অপকৌশল, জ্ঞানপ্রচারের বিরোধিতা এবং অতিরিক্ত ছলচাতুরী দ্বারা 
আলোচ্য বিষয় দুব্বোধ্য করিয়া তোলা-_ইত্যাদি নানা প্রকারের ত অপচেষ্টা 
ইহার সহিত জড়িত। কোন কোন বিদেশী পর্যাটক তীহাদের ভ্রমণ- 
কাহিনীতে বাক্ষণদের কতকগুলি অনাকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছেন । 
কিন্ত যাহারা বান্ধণ পরিষারে বাস করিয়াছেন কিম্বা তাহাদিগকে 
ধনিষ্ঠতাবে জানেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিধেন যে সকল প্রকার 
দোষ ক্রটি সত্বেও পশ্চিম ভারতবর্ষের বাদ্দণদের পাণ্ডিত্য. শিষ্টাচার, 
বন্ধুপ্রীতি, অটলনিষ্ঠা, প্রভৃতি গুণাবলীর সামগ্তস্য যে কোন লোকের 
মনেই গভীর রেখাপাতি করিবে । তীহাদের পারিবারিক জীবন যেমন 
অপৃব্ব মাধুষ্যপূর্ণ আবার তেমনই তীহাদের ধরর্মবিশুসের কঠোর অনু- 
শাসন শৃঙ্খলিত | পুরুষেরা সাধারণতঃ রাশভারী | তীহাদের দেহ 
লম্বা, মস্তক চওড়া ও চক্ষৃছয়. ইত রঙীন | মেয়েরা অতিশয় লাবণ্যবতী 
ও তাহার? দেখিতে প্রায়ই অতি সুন্দরী | 

শিবাজীর শিক্ষক ছিলেন অভিজাত বাদ্দীণ বংশের একজন গার্শ 
ব্যক্ি। তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা আজিও প্রবাদবাক্যে ব্যবহৃত হয়। তরুণ 
মনিবের কাজ অতি সুটাকুয়পে করাই ছিল তাহার একমাত্র কাম্য 1 
তাঁহার সততা প্রায়, ব্যজিগত খামখেয়ালিতে পরিণত হইয়াছিল । ইহার 


বাল্য ও ফৌবন ৪৭ 


উদাহবণস্বরূপ এই গল্পটি প্রাযই শোন! যায | শিবাজীব জাযগীবরের 
মধ্যস্থ জমিতে তিনি একটি সুন্দৰ ফুলেব বাগিচা তৈযাৰ কবাঁন ও 
ভূতািগকে এই বলিযা সাবধান কবেন যে কেহ যদি উহা হইতে 
ফল চুবি কৰে তবে তাহাকে বিশেষ শাস্তি পাইতে হইবে । ঘানাক্রমে 
একদিন দৃপুববেলাম তিনি এ বাগিচা পাঁধচাবি কবিবাঁৰ সময খুব 
তৃষ্ণার্ত বোধ কবেন। একটি সুপ আম এ সময বেশ লোভনীষ 
ভাবে তাহাব সন্মুধে ঝুলিতেছিল। আত্মবিস্মৃত অবস্থায হাত গ্রসাবিত 
কণিমা দাদাভী আমটি ছিডিযা লইলেন | মুহর্তেব মধ্যে তুত্যাদ্বে 
প্রাতি দেওয়া সতর্কবাণী মনে পড়িতেই তিনি অত্যন্ত এনুতণ্ত হইথা 
তীর মানসিক যন্ত্রনা ভোগ কবিতে লাগিলেন | ভিনি মনে কবিলেন 
যে লোকে ভাবিবে যে অন্যানা সকলে হাব মনিবেৰ দ্রবাদি স্পর্শ 
কৰিতে না দেওযায তাঁহাব আসল উদ্দেশ্য ছিল উহা নিজে ভোগ কৰা । 
তংক্ষণাৎ তিনি একখানি তববাবি চাচিযা পাঁগাইলেন এবং উহান দাবা 
নিজেব অপবাখী হাতিটি কাটিম্বা ফেলিতে উদ্যত হইলেন | ভূত্যেনা 
তাহা চাবিদিকে ভীড কবিষা দীঁডাইযা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজে উপব 
এইবপ ভীঘণ আত্মঘাতী শান্ডিশদানে তাহাকে নিবৃত্ত কবিতে চেষ্টা 
কবিতে লাগিল | তাহাদ্ব সনিব্বন্ধ অনুষোধে তিনি তববাৰে সবাইযা 
বাখিলেন বটে কিন্তু ইছাব পৰ হইতে তিনি ডানহাতে গান্তিনবিষ্নীন 
জামা পড়িতে লাগিলেন | ভাবতবর্ষে বুল প্রচাবিত এই ঘটনাটি 
ইংবেজপাঠকেব নিকট নাটকীয তাবগুবণতাব কাহিনীব মত শোনাইলেও 
একথা স্মবণ বাখিতে হইব যে মধাযুগেব ইউধোপেও জীবনে গতি 
মধলযুগেৰ তাবতবর্ধেব ন্যায অতি বোমাঞ্চকব ও ভাবৃকতাৰ আবেগে 
পূর্ণ ছিল। সেখানেও এ সমযে এইরূপ মনস্তাপ ও অনুশোচনাৰ প্রকাশ 
অদ্ভুত বা অসাধাবণ কাজ বলিযা গণ্য হইত না। 

দাদাঁজী যে শুধু একজন সচ্চবিব্র পগ্ডত ব্যক্তি ছিলেন তাহা মনে 
কবিলে তুল হইবে। তিনি শাসনকাজেও খুব সদক্ষ ছিলেন | জাষ- 
গীবটির হাত সম্পদ অনেকাংশে পুনরুদ্ধাব করিতে তিনি নিজেকে 
একান্তভাবে নিয়োজিত করেন । 

প্থমত: তিনি নেকড়ে বাধেব উপদ্রব বন্ধ কবিতে সচেষ্ট হন । 


8৮ বীর বিদ্রোহী 


গ্রত্যেকর্টি নেকড়ে বাধ নিধনের জন্য তিনি শিকারীকে নিজের সঞ্চিত 
অর্থ হইতে প্রস্কার দিতে লাগিলেন | স্থানীয় পাহাড়ী অবিবাসীদিগের 
নিকটও অকস্মাৎ পথিকদলের উপর হান! দিয়া অর্থারজন অপেক্ষ। বাধ- 
শিকার অধিকতর লাভজনক বোধ হইল | এইরূপে শীঘই এ জঞ্চল 
নেকড়ে বাঘের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল | 

তারপব তিনি যে সব চাষী জঙ্গলে পলাইরা গিযা জীবিকার্জনের 
জনা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিষাছিল তাহাদিগকে নান। বকমে গ্ুলুব্য 
করিয়া জমি চাষের কাজে লাগাইতে সচেষ্ট হন | ক্রমবর্থনান খাজনার 
হারে তিনি তাহাদিগের মব্যে জমি বিলির প্রস্তাব করেন । খাজ্নার 
হার ধার্ধ্য হইল প্রথম বৎসরে নাম মাত্র এক টাকা, দ্বিতীয় বংসবে 
তিনটাকা এবং ক্রমে বাড়িয়া ঘষ্ঠ বৎসরে বিশ টাকা | পার্বত্য অঞ্চলের 
পাহাড়িয়াদের মধ্যে অনেকেই এই প্রস্তাবে প্রলৃব্ধ হইয়া তাহাদের অরণ্যে 
বা পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত গাম পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীর জায়গীরে 
স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিল । কালক্রমে ইহারা শিবারীর পরম 
উৎসাহী 'ও বিশৃস্ত অনুচর হইয়া দীঁড়াইল | গ্রামাঞ্চলগুলি দস্যতস্করের 
উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য দাঁদাজী নূতন পাহাড়িযাদের সশসত্র 
রক্ষীদলে ভর্তি করিতে লাগিলেন । 

বছ বংসরের মধ্যে এই পথম গ্রামবাসীরা নিয়ত বিপদ হইতে খানিকটা 
স্বস্তি বোধ করিল। তাহাদের আত্বগ্ুত্যয় ফিরিয়া আসিল । আবার 
বাড়ীধর নিমিত হইতে লাগিল এবং মন্দির অভ্যন্তরে ভগবানের 
উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গানের মৃদৃগুঞ্জন শোনা যাইতে লাগিল | 

শিবাজীর জায়গীরের এলাকাতৃজ্জ গ্রামগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্ডগাম 
ছিল পুনা। নামটা কখনও কর্খনও পৃনারূপেও লেখা হইত। য়্যাংলো 
ইপ্ডিয়ানদের কাহিনীতে একাটি অতি পৃরাকালের শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া 
এই স্থানের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত পূরাকালের গল্প 
বিশ্বাসযোগ্য নয় | বাস্তবিক তিনশত বৎসর পৃবের্ব পুনা ছিল একটি ক্ষ 
গ্রাম । ইহার মন্দিরের সৌষ্ঠৰব এবং পৃরোহিতদিগের আঁচারণিষ্টায 
জন্যই লোকে এই গ্রামের নাম জানিত | শিবাজীর বিজাপূর হইতে 
প্রত্যাবর্তনের সময় এই মন্দিরগুলি পর্য্যন্ত ধংস পাইতেছিল ৷ বারংবার 


বাল্য ও যৌবন ৪৯ 


লুণ্ঠনের ফলে এই গ্রাম জনশৃন্য হইয়; পড়িযাছিল। কয়েকজন 
মৎসজীবী মাত্র সুতা নদীর ধারে বাস করিত। ইতিপূর্বে এ গ্রামের 
মধ্য দিয়া মুসলমান পেনাধাহিনীর অভিযানের সময় সেনাপতির আদেশে 
সবগুলি বাড়ী ও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা 
বশত: তিনি এক চবমপন্থা অবলম্বন কা,রশ। তাহার আদেশে একদল 
গাধাকে পোষাক পবাইযা লাঙ্গলের সঙ্গে লাগাম বাঁধিয়া বাড়ির তিতগুলি 
চষিয়া ফেলা হয। তারপর এই হিন্দ-নগরীকে অভিশাপ দিয়া শান্তির 
গ্রতীক রূপে মাটীতে একটি লৌহ দণ্ড পৃতিয়া রাখিলেন | 

দাদাভী মাটি খনন কবিযা এই লৌহদওড উৎপাটন করিয়া উহা ফেলিয়া 
দেন্। কিন্ত কসত্ারাচ্ছনপ গ্রামবাসীদের মন হইতে এই অভিশাপের 
স্মৃতি লোপ কবিবাব জ্রন্যা শ্রী মুসলমান সেনাপতির কাজের প্রত্যুত্তরে 
তিনি আরও এক অধিকতৰ নাটকীয় অনুষ্ঠানের অভিনয় করেন। তিনি 
এ জমি পুনরায হলকর্ষণ করান। কিন্তু এবারে চাষ করান হইল 
শেত বৃষক্ল দ্বারা এবং লাঙ্গলটি ছিল খাঁটি সোনার | 

জনহীন পরিতাক্ত পতিত জমিব পরিবার্তি পুনা অতি শীধু একটি 
সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইল | এক কালে ইহা যে ভারতবর্ষের হিন্দু- 
অধিবাসীদের নিকট আণ্টিওক (4১8০০) শহরের মত দমৃদ্ধিপূর্ণ 
নগবী হইয়া উঠিবে তাহার আভাঁষ তখন হইতেই পাওয়া যাইতে লাগিল । 
পরিবর্তন যে কতদূর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে হইলে ইহার ভবিষ্যত 
সম্দ্ধির পরিচীয়ক ইংর'জ পর্যটক ববাঁটিসনের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য | 
তিনি বলেন, 

“বিদেশী শক্তিদমূহের চক্রান্ত, প্রধানমন্ত্রী পেশোবারের প্রতি যারাঠা 
নেতৃবৃন্দের গ্রদ্ধা নিদর্শন প্রভৃতি নানা কারণে পৃনা নগরীতে অজসু 
ধনরত্ব মতের ন্যায় প্রবাহিত হইত | সশস্ত্র গুহরী. সুদর্শন অশ্‌, 
সুসজ্জিত শিবিকা, এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা শোভিত এই নগবী বড়ই 
উজ্জল দেখাইত। স্থান হইতে স্থামীস্তরে বার্তাবহক ভূতোরা ছুটিয়া 
চলিয়াছে, নৃত্য, আমোদ গ্রমোদের ধ্মধাম--প্রভৃতি দৃশ্যের সমাবেশে 
শহরটি সব্বদাই প্রফল্ন |” কিন্ত ধনদৌলতের প্রাচুর্য, ঘনঘন আমোদ 
পুযোদ ও উৎসবাদি সত্বেও পুনার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া ও সুনিয়নিত 


৫0 বীর বিদ্রোহী 


নাগরিক জীবনধারা প্রসিদ্ধ ছিল । বিদেশীয় পর্যযটিকেরা এই শহরের 
লোকেদের শিতাচার এবং সচ্চরিত্রের সম্বন্ধে প্রশংসাসৃচক মস্তব্য কবিয়া 
গিয়াছেন। স্বাধীনতা অবসান হওয়ার ঠিক পূর্বের দশবৎসর যারাঠাদের 
ইতিহাসে ক্রমবদ্ধমান অরাজকতা ও বিশ্ঙ্খলতাব একটা মেঘাচছনু যুগ। 
কিন্ত এ সময়েও মারঠা রাজ্যে নিয়োজিত বৃটিশ মন্ত্রী এলফিনঞোন 
পনার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিযাছেন, “মোটের উপর বলা 
চলে যে নরহত্যা, মারপিটসহ ডাকাতি এবং আসলু বিপদাশঙ্ক। 
প্রভৃতিব কাহিনী খুবই বিবল চিল: এবং বিষষ সম্পত্তিব অতাব সম্বন্ধে 
কখনও কোন অভিযোগ আমান কানে আদে নাই |” 

যে ক্ষদ্র গ্রামের জীবৃদ্ধিব জন্য দাদাজী এত পরিশ্বম করিয়াছিলেন 
তাহাই যে একদিন 'ভাবতবার্ষে'ন রাভখানীরূপে পরিণত হইবে একথা 
দাদাজী কধনও ভাবিতে পাবেন লাই | কিন্ত পুনার ভবিষ্যৎ গৌরব 
তাহার বৈর্যাশীল শাসন পদ্ধতি উপর প্রতিষ্ঠিত । শিবাজী 'ও তীহার মাতার 
জন্য তিনি মদীৰ তীনে একটি বৃহৎ বাস ভবণ নির্মাণ করান। তীহারা 
ইভাঁর নাম দিলেন রংমহল বা নঞ্জিত প্রাসাদ | মাবাঠাদের বাড়ি সাবারণতঃ 
দইটি উঠান ব্যাপিয়া প্রস্তত হয। সন্মুখের উঠানে থাকে চক্রাকাণে 
নিল্মিত স্তন্তুখনণীসভ সদর রাস্তা পধ্যন্ত তোরণ শোভিত পখ | এই 
স্বানটি সাধারণতঃ অতিথিদিগের অভ্যর্থনাব এবং পরিজ্ঞনবর্গের 
শান্তি অপনোদন বা অবসরকালীন আবাম উপভোগের জন্য ব্যবহৃত 
হয়। অন্দরের উঠানেৰ মধ্যস্থলে থাকে একটি তুলসীর মঞ্চ । সাধাবণতঃ 
মেয়েরা এই উঠানটি ব্যনহার কনে । সমমূখের তোরণ শোভিত অঙ্গনে 
প্রুষেরা সন্ধ্যার দিকে দেহ এলাইয়া দিয়া বিশবাম করে । ভৃতে;রা 
ই সময় তেলের প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করা মাত্র সকলে একসঙ্গে 
উঠিয়। প্রাণশক্তির গ্ুতীক স্বূপ গরদীপের পীত শিখার প্রতি করজোড়ে 
প্রণাম করেন । 

জায়গীরের সুবক্ষণ ও তত্বাবধানে কর্মব্যস্ত দাদাজীর নিকট এই 
সময়টুক ছিল পরম আনন্দের | বিশাষের অবসরে শান্ত পরিবেশে তিনি 
আরাম উপভোগ করিবার সময় সংস্কৃত পৃথি পাঠ করিতেন। 
সন্ধ্যার শাস্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় স্দ্‌. দীপালোকে কৃষ্কবর্ণ সংস্কৃত 





বাল্য ও যৌবন ৫১ 


হস্তলিপিব অক্ষবগুলি যেন বিশ্ব সমগৃ সৌন্দর্যা তাহাব নিকট উদ্ভাসিত 
কবিত | কিছুক্ষণেব মধ্যেই তিনি শিনাজী'ক ডাকিযা পাঠাই?তন | 
বালক শিবাজী তাঁহাব পাঁশে বসিতেন আব দালভী মভাকাধব্য বণিত 
প্রাচীন ভাবতেব মহাপুকধদিগেব বীবাহব কাহিনী উদান্ত কণ্ঠ আবৃত্তি 
কবিতেন | বাত্রিব বাতাস প্রদীপেৰ কম্পমান শিখা আকৃষ্ট হইয। 
বৃহদাকাব পতঙ্গকুল চিত্রখচিত স্তন্ভশেণীব চাখিপার্শে ধুল্যবলুন্ঠিত হইত 
আন এ্রতিহাসিক বীরত্ব কাহিনী শুনিতে শুনিতে মোহাবিষ্ট শিবাজীব 
আশৈশব কল্পনা প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ায দাগীতত হইতে খাকিত। মাত্র 
পনেব বখসব বযস শিবাভী নিজেব জন্য একটি শীলমোহব গ্রস্ত 
ববান | তাহাতে অন্তলিখিত হই ল---- 
“প্রতিপচচন্দ্র-বখেব বদ্ধিধ বিশুবন্দিতা 
শাহসূনো শিবসোধা মদ্রা ভদ্রাম বাজতে" 

প্রতিপদেৰ চন্দ্রে' বেখা ক্ষীণাকৃতি কিন্ত ইহা ফে পবে মহান জানান 
প্রাপ্ত হইবে তাহা স্থুনিশ্চিত। এই মোহব শিবাজীব উপযুক্ত প্রতীক । (১) 

ভীবনেব দীনবালব্যাপী বঠিন পবীক্ষাৰ সম্মুখীন হওযাধ ধোগ্যতা 
অর্জন কশিবান জন্য শিখাজী শাবীবিক শৃম সার্পক্ষ অতি কঠিন অনু- 
শীলনল অভাস কধিতে লাগিলেন । 

চতুষ্পাস্থ পান্বতা জাতীয একদল লোক সংঘবদ্ধ কবিযা থে সব 
পাহাডেব গাযে তীথাব বিপৎসঙ্কুল বাল্যজীলন অতিবাহিত হম তিনি 
সেই সব স্থানে ঘুৰিযা বেডাইতে লাগিলেন । তখন যে সব সংকীর্ণ 
গিবিগুহায তিনি পবিশাস্ত হইযা হযততা ভ্রমক্ররমে অকক্মাৎ উপনীত 
হইতেন .*. এখন সেই সব স্থানেই তিনি নিষন্ত্রণকাবী প্রভুন' ন্যাম 
দৃটপদক্ষেপে বিচবণ কবিতে লার্গিলেন। পববস্তী ভীবনে তাহার 
সব্বপ্রকার কণ্টেব সমমুখীন হওয়ায ও আত্মশর্তিব চবম পবীক্ষা কবাব 
স্পৃহা এই সময়েই স্পষ্ট হইযা ওঠে। যে সব নিজন পে তাহার 
সহচবেরা পর্যাস্ত অগ্সর হইতে ইতস্ততঃবোধ কবিত, শিবাজী সেই সব 
(১) ৮৪01) 00004 1 15300930 7213208 115/9/) 21 
112747/6, 


ট্ে২ বীর বিদ্রোহী 


স্থানে অবাধে যাতায়াত করিতেন | উচচ দৃবারোহ পাহাড়ের সক্কীর্ণ 
শিশাময় খজ, শিখরে তিনি প্রযোজন হইলে হামাগুড়ি দিরাও আবোহন 
করিতেন এবং এ সব স্থানে বচিত বাসা হইতে ঈগল ও পীতবর্ণের 
শকনিদলকে আর্তনাদ করিতে করিতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য কবিতেন। 
কালক্রমে তাহার পূনাষ বসতবাড়ীর সহিত তাহার যেরূপ অন্তবঙ্গতা 
চিল সেইরূপ অন্তবঙ্গতা রা হইল এই বন্য শিলাময দেশেৰ প্রতি- 
ক্রোশ জমিব সহিত | সবক্ষিত পাহাডিরা গ্রামবাসিরা এক অচেনা 
লোকের পার্বতা অঞ্চলে ঘন ঘন যাতায়াতের প্রথম সংবাদে সন্দিহান 
হইলেও অল্পদিনেৰ মব্যেই তাহারা তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন 
কবিতে লাগিল । সকলের পঙ্গেই তিনি হাপিমুখে কথা বলিতেন । 
তাহাব হাসি কি প্রকার আশ্চ্য্যরূপে লোককে আকর্ষণ করিত তাহ 
শিবাঞ্ষীৰ স্মৃতিকখা যাহাবা লিপিবদ্ধ কবিযাছেন তাহাদের লেখা হইতে 
জানা যায | এই পাহাঁড়িযা লোকেবা একদিন মাবাঠা সৈন্যবাহিনীব 
মেরুদণ্ডরপে গণ হয় । 

সাঁবাদিন বনে বনে ঘরিযা সন্ধ্যায় শিবাজী পুনায় ফিরিয়া আসিতেন । 
তাহার পিছনে থাকিত বেগুনী রঙের গিরিশ্রেণী আর সম্মুথে তরঙ্গায়িত 
হলুদ রঙের শষ্যক্ষেত্র । প্রত্যেক হিন্দুসস্তানের রীতি অন্যায়ী শিবাজী 
বাড়ী ফিরিয়া প্রথমেই মাতৃ সন্র্শনে যাইতেন । মাতা তখন সাধারণত: 
উতর বাড়ীর উঠানের মধ্যস্থলে স্থাপিত বেদীব সন্ধুখে বসিয়। বিদ্টুর পজায় 
নিষুক্জ থাকিতেন। বেদীর উপরে একটি তুলসী গাছ বোপিত ছিল। 

তা প্রদীপ হাতে বেদীর চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেন | ঘনায়মান 
অন্ধকার পরিবেশে গ্রদীপাটি ঠিক যেন একটি সোনার পদ্মের মত দেখাইত। 
পূজা শেষ হইলে তিনি শিবাজীর সহিত কথা বলিতেন। মাতা এবং পুত্র 
পরস্পরের প্রতি এত আকৃষ্ট ও নির্ভরশীল ছিলেন যে তীহারা ঠিক প্রেমিক 
যুগলের মত একে অন্যের আশা আকাঙ্খা সহানুভূতিসম্পন্ম মনোভাব লইয়া 
সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেন। 

অল্পক্ষণ পরে শিবাজী মাতার নিকট হইতে বিদ্বায় লইয়৷ নৈশভোজের 
জন্য প্রস্তত হইতেন। কারণ হিন্দু পরিবারে পুরুঘ এবং স্ত্রীলোকদের 
পুথকভাবে আহার করিবার নিয়ম । শিবাঁজীর রাব্রিবেলার আহার ছিল 


বাল্য ও যৌবন ৫৩ 


একট অদ্ভুত রকমের | শুন্তশেণীপূর্ণ বহিরাঙ্গণে বসিয়া তিনি আহার 
করিতেন। ঈষৎ লোন! সামান্য পরিমাণ ভাত, দূধ অথব। দইচারিখান। 
মকাইয়ের চাঁপাটি আহারের জন্য পরিবেশন করা৷ হইত। শিবাজী একটি থামে 
হেলান দিয় বসিয়৷ কার পাতায় পরিবেশিত অন্রগ্রহর্ণ করিতেন | কলার 
পাতার চাবিদিকের মেঝে পবিচারিকেরা নান। রঙের চকখড়ি দিয়। চিত্রাঙ্কিত 
কিয়া বাখিত। আহারের পরে আরম্ভ হইত দাদাজীর সহিত নান। প্রকার 
শাক সংলাপ ,*. 

এইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে শিবাজী যৌবনে 
পদার্পথ কবিলেন। ইউরোপীয়দিগের মানের অনুযাদী শিবাজী ছিলেন 
মাথায় একটু খাটো । কিন্তু তাহার স্কন্ধ ছিল চগড়া এবং শরীরের গড়ন 
শত্ু' ছিল। তাহার বাহ দুইটি ছিল অসাধারণ রকমের লম্বা । শিবাজী 
দাড়ি ও গোঁফ রাখিতেন | মস্তকের পাগড়িব তলা হইতে চূর্ণকম্তল তাহার 
মুখমগুলের এক পাশে দূলিত। তীহার চোখ দুটি ছিল অতি জুন্দর | 
চোখের চিস্তাশীলতা ও কোমলতার আভাঘের সহিত তাঁহার ঈগল পাখীর 
ঠোঁটের ন্যায় ধন্কাকৃতি নাসিকার তুলনামূলক পার্থক্য লক্ষণীয় । ফরাসী 
পর্যটক খেবেনো (175৮509£) তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “শিবাজীর 
আকৃতি কিঞ্চিং খাটো, কিন্ত তাহার চোখে সব্বদা একট প্রফুলতার দীপ্তি 
দেখা যাইত |” 

বোম্বাইয়ের ইংরাজ পাদ্রী শিবাজীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহার আকৃতি 
ছিল, ““লম্ব। এবং দোহার! ; শারীরিক অঙ্গপ্রুত্যলের চালনায় তিনি ছিলেন 
অতিশয় নিপূণ ও তৎপর ; যখনই কথা বলিতেন তখনই তাহার মুখে মৃদু 
হাসি ফৃটিয়া উঠিত; তীহার চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ 'ও প্রখর” 


দ্বিতীয় খণ্ড 
বিদ্রাহী 


পঞ্চম অধ্যায় 


শিবাজীর বযস তখন উন্দিশ। দৃঢ় আত্বপ্রভ্যযেদ উপব নির্ভব কবিথা 
উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওযাব প্রতিজ্ঞা হইতে তিনি তিলমাএ বিচলিত 
হন নাই | কিন্তু তাভাব পরিকল্পনা! তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ 
করিতেন ন: | দাদাভী শাহাব মধ্যে একটি উদীযমান সুবকর ছৰি 
দেখিতেন | শিবাজী মুসলমান রাজ সবকারে একদিন উচ্চপদস্থ কাজে 
জীবন অতিবাহিত করিবেন তিনি এইরূপ মনে কবিতেন। ভিন ধধা- 
বলম্বী হওয়া সন্তেও শিবাজী তাহাব পিতা ও পিতামহের ন্যায নিশি 
সৈন্াধক্ষের পদে প্র তিষ্িত হইযা তাহার সমধহমী হিন্দুদি'গব সংমান 
ও শদ্ধাভান হইবেন-_দাদাজী মনে মনে এইন্রপ খারণা পোষণ করি- 
তেন । জীজাবাই এবং শিবাজী হিন্দু স্বাধীনতার-স্বাধীন হিন্দবাষ্ট্রের 
স্বপ্র দেখিতেন এবং কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিতৈন। কিন্ত 
সাংসারিক লোকেরা এই মধর স্বপরে সর্খবোধ করিলেও তাহাদের নিকট 
ইহা ছিল অসাধ্য সাধন করার লিপ্সার মত অলীক ও অসম্ভব 

এই প্রকারের কোন কাজে অগৃসর হওয়ার পথে বাধা বিপত্তিও ছিল 
পনেক | সুদূর দক্ষিণে সামান্য কয়েকটি রাজ্যের কথা বাদ দিলে 
সমগ্র ভারতে তখন কোন হিন্দুরা ছিল না । রাজপৃতগণ বন্ুপৃব্বেই 
সুষল সামরিক শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন | মুঘল সেনাপতি- 
রূপে নিযুক্জ হইতে পারিলে রাজপুত রাণারা খুসী হইতেন এবং রাজপুত 
দুহিতাদিগের জন্য মুগ অন্তঃপর হইতে আহ্বান আসিলে তীহারা আত্ম- 
শ্বাধা বোধ করিতেন! মহারাষ্ট্র দেশেও তখন আপাতদৃষ্টিতে কোনরূপ 
পরিবর্তনের আকাঙ্খা দেখা যায় নাই.। সাধারণতঃ লোকেরা বর্তমান 
অবস্থা মানিয়া লইয়া ব্অদৃ্টের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল । হিন্দু 


বিদ্রোহী ৫৫ 


স্বাধীন বাজ্যেব যুগ এত কাল পৃব্বে অতিবাহিত হইযা গিষাছে যে 
স্বাবীনতাব বৈশিষ্ট্য ও মহন্তু গ্রণিধান শক্তিও লোকেব মন হইতে গ্রাফ 
বিলপ্ত হইতেছিল | 

দিল্লীব অথবা বিজ্তাপূবের মোসেম বাজপ্রাসাণ্দব বাহ্য জীকক্তমক ও 
চাকচিক্য লোকজনের নিকট বা'জ্াযব ঞী. স্বাবিত্ব ও সঙ্গতিব নিদর্শন 
নলিষা মনে হইত। মাবাঠা চাষী এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহাবে শুধু আশিক 
নিপুণ পাহাডিযাদেন লইয়া গঠিত টস্ন্যদল প্রাদেশিক শাসকেব বেতন- 
ভক হাবসী সেনাদেব সহিতও প্রতিযোগিতা সমকক্ষ বিবেচিত হইত 
না-বৃদ্ধে জ্যলাভ তো দূবেব কথা | 

শিবাজীব জাযগীব ছিল বিাপবৰ বাজ্যেব সৈনা ছা'বা সুবক্ষিত কতিপষ 
দর্গপবিবেষ্টিত সীমান্থ গ্রাদোশ। এ দূর্গগুলি যে সীমান্ত বক্ষাব জন্যই 
ব,বল্ত হইত এমন নহে, উহাদেদ সাহায্যে স্বানীয লোকজনকে ভষ 
দেখাইযা শাসনাবীন বাখাও অন্ত উদ্দেশ্য ছিল। পূৃণাব পশ্চিম 
দিকে সৈহাদ্রি (580758151) গিৰিশেনীৰ মধ্য কতকগুলি দূর্গ ছিল। 
এই পার্বত্য অঞ্চল মধ্যভাবতেব সালভূি ও সমুদ্র উপকূলে নিম়ভূমিৰ 
মধ্যস্থলে অবস্থিত । কোন বাজ্যেৰ এলাকা এই মালভূমি ও নিমুভূষি 
উভযেব উপবই বিস্তৃত থাকিলে তাহাৰ পক্ষে এই দূইযেব মধ্যে পাব্ৰত্য 
সেতু মুদ্ঢচবূপে আধযন্তাধীনে বাখাব প্রযোভন অতি সুক্পষ্টরূপে প্রতীষ- 
মান হইত | ইতিপব্রৰেই শিবাজী তীহাব স্বকীয শান্ত এবং প্রতীষ্ট- 
লাভেব উপযোগী উপায়ে মুসলমান বাজত্বেব বিকদ্ধে নানা প্রকাৰ 
কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন কবিতৈহিলেন । তিনি বুঝিতে পাবিযাছিলেন 
যে বিদ্রোহীৰ পক্ষে সাময়িক সফলতা লাভেব একমাত্র লুযোগ এই 
পব্বতখেণীৰ সেতুব উপব অধিকাব প্রতিষ্ঠা কব! । 

পুণার অনতিদূবে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে তোরণা নামক একটি ক্ষুদ্র দুর্গ 
ছিল । অমসৃণ ও অমার্জিত গ্রস্তরখণ্ড জড়ো করিয়া প্রস্তুত গিরিপথেৰ 
মূখে দণ্ডায়মান এই বৈচিত্র্যহীন দুর্গ সেনানিবাস রূপে ব্যবহার করা 
হইত | গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত ঠাঁও হইলেও বর্ধা আরম্ভ হইলেই 
জায়গাটা অস্বস্তিকর হইয়। উঠিত | তখন আকার্বাক। গিরিপথগুনি প্রায় 
অনতিক্রম্য হইয়া যাইত | গ্ামাঞ্চল হইতে শাক-সজি ব! টাটক। মাংল 


৫৬ বীর বিদ্রোহী 


বিক্রয় করিতে ওকান ফেরিওয়ালা সেনানিবাসে আদিত না | সৈন্যর। 
বৃষ্টিতে ভিজে স্যাতর্সেতে ঘরের মধ্যে গায়ের ঢোলা জামাগুলি শক্ত 
করিয়া আঁটিয়া একটা গামলায় আগুন জআলাইয়া উহার চারিদিকে 
ছড় হইয়া বসিয়া অসন্তোষতরে বিড়বিড় করিত, আর মনে মনে অদৃষ্টুকে 
ধিক্কার দিয়া অভিশাপ বর্ষণ করিত। দুর্গের সেনাপতিও সাধারণ 
সৈনিকদের মত ক্ষুদ্ধ ও অসস্ত্ ছিলেন । তখন এ অঞ্চলে 
কোনো যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যেও আপাতঃ- 
দা্টিতে কোনরূপ গ্রতিকল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 
কাজের অভাবে ও একরেঁয়ে সঙ্গীর সংসগ্গে দীর্নকালব্যাপী বর্ধার মাসগুলি 
মীনসিক অবসাদ 'ও কান্তির মধ্যে কাটিত। পরিশেষে ১৬৪৬ সালের 
বর্ধার সময় সেনাপতির ধৈর্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ত্রাহার গতিবিধি 
সন্ধে রাজধানীতে কোন সংবাদ না দিয়া তিনি সৈনাদের লইয়া সমতল 
ভূমিতে চলিয়া আঁসিলেন | তীহার ইটছা ছিল যে বর্ষা একট, কমিলে 
পুনরায় তাহারা তোরন দূ্গে প্রত্যাবন্তন করিবেন । যে সব পাহা'ড়িয়াদের 
শিবাঙ্জী কিছুকাল যাবত সামরিক শিক্ষ! দিতেছিলেন তাহাদেরই একদল 
যোদ্ধা লইয়া তিনি অকস্মাৎ এই পরিত্যক্জ দুর্গের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন 
ও উহার অসত্র ও ধনাগার লুণ্ঠন করেন । এইবাবে তিনি তাহার 
অনুচরদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়া পুরস্কৃত করার সুযোগ পাইলেন | 
দর্গাধ্যক্ষ মুসলমান সেনাঁপতির নিকট এই অভূ্তপৃব্ব ঘটনার সংবাদ 
পৌছিবামাত্র তিনি ইহা বিঞ্াপুর রাজসরকারের গোচরীভূত করেন। 
এমন কি শিবাজীর শিক্ষক ও অভিভাবক দাদাজী পধ্যস্ত বিস্ময়ে 
টমকাইয়া উঠিয়া তাহার শিষ্যকে আতঙ্কমিশ্রিত তর্থসনা করিয়া 
চিঠি দিলেন । ইহার উত্তর ন! পাওয়ায় দাদাজী উত্তেজিত হইয়া 
আপন বিপদের পন্বন্ধে শিবাজীর পিতার নিকট চিঠি লেখেন | শাহজী 
এই পত্রের বিষয়বস্তুর উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিলেন না । তিনি মনে 
করিলেন যে পত্রতো সবর্বদাই গোলমাল বাঁধাইতে ওস্তাদ; এইবার সন্কট- 
জনিত ফাঁদে পা দিয়াছে ; কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উপযু্ ব্যবস্থা করিবেন | 
ইতিমধ্যে শিবাজী এক দূতের মারফত বিজাপুর দরবারে তীহার কা 


সমথন করেন। তিনি বিজ্বাপূর সরকারের প্রতি আনুগত) স্বীকার 


বিদ্রোহী রর 


করিষা স্পষ্টভাবে বলেন যে দর্গাধাক্ষ সেনাপতির (কিল্লাদারের) অকর্ম্মন্যতা 
প্রমাণ করিবাব জন্যই কেবল তিনি দৃর্গে প্রবেশ করেন। আব- 
হাওয়ার কেশের অজহাতে যে সৈনিক ধাটি ছাড়িয়া পলায়ন করে সে 
কোন দারিত্বপূর্ণ পদে অনুপযুক্ত | এইরূপ সরল ও অকপট উক্তির 
ছাবা শিবাজীর কাহাকেও প্রবঞ্চনা কবাব ইচ্ছা ছিল কিনা সে প্রসঙ্গ 
বর্তমানে অবান্তব। শাহাব প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আরও কিছু সময় হাতে 
পাওয়া । শিবাজীব প্রতিনিধি এ হতভাগ্য কিলাদারের বিবনদ্ধে একের পর 
এক অভিযোগ ও নালিশ উপস্থিত কন্যা বিজাপু,বণ কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট 
উত্তান্ত কবিষা তুলিলেন । অধিকন্ত অধিকৃত দৃর্গেব বাজকাষে অর্থেব 
বিনিমযে বিজাপৰ দববানেব কম্মাচাবিদিগক্ষে উৎকোচে বশীভূত বাবিয়া 
এই তদন্ত দীর্ঘকাল ধবিধা চালানও শিবাজীব অন্যতন উদ্দেশা ছিল। 
এদিকে বিজাপুৰ দরববাবে অভিযোগ ও পালাট৷ অভিফোগের বাদ প্রতিবাদ 
চলিতেছে আব শিশাঞ্ী সারা বর্ষাকালব্যাপী অশিশ্বাস্ত পবিশুম কিয়া 
তোরণা ছইতে ছয মাইল দূবে বিজ্বাপূল হইতে এদিকে প্রবেশে পখে 
বাযগড় নামক এক পাহাড়ে উপস একটি দৃর্শ নিম্মাণ কবিষা উহ। 
দৃটরীপে শক্তিশালী কবিষা তুলিতে লাগিলেন । 


ভাবতবর্ষে৭ ইতিহাসে প্রমিদ্ধ কোওনা খা সিহগড় নামক মুসলমান- 
দিগেৰ পববস্তী বৃহৎ নগবদূর্গ পূনা হইতে ১১ মাইল দৃঝে অবস্থিত ছিল। 
শিবাজী উহাব মুসলমান কিলাদারকে ঘুষ দ্যা এ দূর্গ প্রবেশ করেন 
এবং প্রা বলপয়োগ ব্যতীতই উহা দখল করেন । 

পূনার দক্ষিণে শেষ নগব দুর্গটিব নাম ছিল পুবন্দর |. উহাব নির্দয়, 
নিষ্ঠর কিলাদাৰ এক অতি তুচ্ছ অপরাধের অভিযোগে নিজেব সত্রীকে 
বন্দুকের গুলিতে নিহত কবান। সম্পৃতি তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 
পদ উত্তরাধিকাবসূত্রে তাঁখাব পত্রের প্রাপ্য, এই ছিল নিয়স | কিন্ত 
পিতার মৃজ্যুর পর তাহার তিন পৃত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার লইয়া ভীষণ 
বিবাদ আরম্ভ হয় | প্রত্যেক পৃত্রই নিজের দাবির সমর্থনে বিজাপুরে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। কিন্ত মুসলমান শাসনের দীর্যসূত্রী বীতির ফলে 
তৎপরতার সহিত কোন উত্তর পাওয়া গেল না | এদিকে কেরাণীরা 


৫৮ বীর বিদ্রোহী 


ব্যস্ত সমস্ততাবে দরখাস্ত ও পাল্টা দরখাস্ত লিখিতে লাগিল | নজিরেএ পর 
নজির উতলেখ করিয়া আঙোচনা চলিত লাগিল | আর একের হইতে 
অন্যের হাতে উৎকোচের অর্থ বিনিময় হইতে লাগিল । তিনটি পূত্রকই 
উত্তেজনাপূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। উহারা কেহই 
প্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অথবা নিজের দাবি ছাড়িতে কিছুমাত্র 
উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল না, বরং সন্দিগ্ধ এবং প্রতিকল অবস্থার মধ্যে 
মানসিক যন্ত্রনা 'ও পীড়ন সন্তেও দৃর্গের মধ্যেই বাস করিতে লাগিল | 
উহাদের কলহ' ক্রমশঃ অধিকতর হিংসাত্বক হইয়া উঠিল। অবস্থার 
সযোগ লইয়া শিবাজী প্রচ্ছন স্পর্বা 9 পুষ্টতাব সহিত এই ব্যাপাবে 
সালিসী কবিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন । অনেকে মনে কহিতে পারেন 
যে এইরূপ অনবিকার 9 ধৃষ্টতামূলক গ্রস্তান অত্যন্গ ক্রোব ও উপেক্ষা 
সহিত প্রত্যাখাত হাওয়া উচিত চিল | কিন্তু কপহেব উত্তেজনায় দৃব্বল 
ও নিস্তেভ তিন ভ্রাতাই যে কোনওরূপে এই অসহনীয় অবস্থা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জনা শিবাজীপ প্রস্তাব আঁগুহ সহকারে গৃহ কজেন। 
প্রচলিত রীতি 'অনুযাষধী ই বংসরও বর্ষাব শেষে দুর্গে দীপমানার আনন্দ 
উৎসবের বাবস্থা হয় । এ উৎসবে শিবাজী নিমন্ত্রিত হন এবং তিনি 
নিমন্ত্রণ গৃহণ করেন। এখনকাৰ মত তখনও এ অঞ্চলে বর্ধাকালের 
ঝঞ্চাবত ও বৃষ্টির জল হইতে রক্ষার জন্য গৃহগুলির উপরে অতিরিক্ত 
এক প্রস্থ খড়ের ছাউনি দেওয়া হইত। মশ্ডকে খড়ের আটি লইয়া 
কলির। দলে দলে পাহাড়ের চড়াই পথে উপরে উঠিয়া নগর দুর্গের ভিতরে 
প্রবেশ করিত। আলোচ্য ঘটনার পরময় কয়েক সত্াহ যাবত শিবাজীর 
অনুচরদের মধ্যে অনেকে সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে কূলিদের সহিত মিশিতে 
লাগিল। শরীরের কোমর পর্যযস্ত নগ্র এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাসের 
বোঝার চাপে বক্রদেহে তাহাদিগকে অবিকল কুলির মতই দেখাইত। 
কিন্ত এই ঘাসের বোঝার মধ্যে তাহারি৷ অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া৷ রাখিয়াছিল । 
দুর্গের প্রহরীদের যে প্রত্যেক কুলিকেই তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে 
হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না - এবং তাহাদেরও সল্দেহ 
করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। 

ইতিমধ্যে জ্যেষ্টব্রাতার বিরুদ্ধে বিশ্বা্ঘাতকতা করিবার জন্য িতীয় 
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ও তৃতীয় ভ্রাতা নাঁনারপ জল্পনা কল্পনা করিতে আরন্ত করিল । 
পক্ষপাতশূন্য যে কোন বিচারক যে জ্যোষ্ট ভ্রাতাকেই পিতার প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী বলিয়৷ সাব্যস্ত করিবেন ইহা মনে করিয়া তাহারা ভয় 
পাইয়াছিল। শিবাজীর অতভ্যর্থনার জনা এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা 
হয় | সাধারণতঃ মিতাচারী মারাঠারা এইরূপ ভোজে প্রচুর মদাপান 
করিত | জনৈক সুনীতিবাগীশ ইংরাজ অধ্যক্ষ (১) তাহাদের মদ্য- 
পানের পরিমাণ দেখিয়া স্তম্তিত হইয়া গিয়াছিলেন | (তবে তাহারা 
বাস্তবিক মদাপানে ইংরাজ সৈনিকদের হারাইতে পারিত কিনা তাহাও 
বিবেচা !) কঠোর মন্তব্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, “সারারাত তাহারা 
এমন নিম়স্তনের লাম্পট্যে ব্যাপ্ত চিল যে ইহা দেখিলে কোমসের (0০:85) 
অকৃষ্তিম উপাঁসকেবা এবং তাহার জঘন্য অনুচরেরাও ঈর্ষানিত হইত । 
এইবনপ পানভোক্ত উৎসবের হে-হল্লার মধ্যে কনিষ্ঠ দৃই ভাই জ্ষ্ঠ 
ভ্রাতাবৰ সহিত |ববাদ করিতে আন্ত করে এবং তাহাকে আক্রমণ 
করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে ! তারপর তাহারা শিবাজীর সহিত 
ভাগাবন্টন সম্বন্ধ দবদস্তর করিতে আরম্ত করে | শিবাজী যে খুব 
বেশী মদ্যপান করিতেছিলেন তাহা মনে হয না, কারণ যাহারা তাঁহাকে 
দেখিয়াছেন তাহারা সকলেই পানাহারে শিবাজীর কঠোর বাধা-নিষে 
মানিয়া চলার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন । নেশায় উত্তেজিত ত্রাতুদ্বয়ের 
প্রস্তাবে শিবাজী কৃত্রিম বিজ্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন থে এসব ক্ষেত্রে 
হঠাৎ কোন মত না দিয়! সবদিক বিবেচনা করিয়। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
আবশ্যক । তিনি উভয় ভ্রাতাকে পরের দিন তাহার সহিত অবগাহনের 
জন্য আমন্ত্রণ করেন। নগরদুর্গের প্রাচীরগাত্র বহিয়৷ প্রবাহিত একাটি 
ক্ষদ্র শ্োতশ্বিনীতে তীহারা পৃর্রের ব্যবস্থা মত স্নান উপভোগ 
করিতে লাগিলেন । বর্ষার বারিপাতের পরে প্রবাহিনীর জল শীতিল 
কিস্ত একট, ঘোলাটে, দূই পারে ফুলের প্রাকৃতিক শোভা, পাহাড়ের গায়ে 
লতার বাখার ঠিক যেন সবুজ মলিমানিক্যের মতন দূলিতেছে। গতরাত্রে 
খেন অপ্রীতিকর ফোন কিছুই ঘটে নাই এইভাবে শিবাজী ও ল্রাতৃয় 
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হাসি-ঠাট্টাব মধ্যে সান কবিতেছিলেন | সান শেষ হইলে তাহাঁবা মনেৰ 
আনন্দে নগব্দূর্গে গ্রবেশপথেব দিকে অগুসব হন। হঠাৎ দই ভাই 
থামিযা গিযা বিস্ফাবিত নেত্রে তাকাইযা দেখেন যে অর্থচন্রাকৃতি তুকী- 
বিজাপূবী বাজ্যেব পতাকা সিংহছাবেব চূড়া হইতে অস্তহিত হইযাছে 
এবং অচেনা ও অস্তুত বকমেব বন্য পাহাডিযা সৈন্যেবা দ্বাব পাহাবা 
দিতেছে | হতভম্ব ভ্রাতৃদ্ধম চিৎকাব কবিযা উঠিলেন, “ইহাবা 
কাহান ?সন্য ”* শিবাঙ্তী শান্ত অথচ দঢ কণ্ঠে বলিলেন যে ভিনি ইহা- 
দিশকে নিথুক্ত কবিযাচেন। ক্রোধে উন্মত্ত দূই ভাই এই গ্রবাব প্র্া- 
বণা ও চল চাত্ণীল বিশ্দ্ধে তীৰ প্রতিবাদ কবিলে শিবাজী তাহাদিগবে- 
জ্যেষ্ঠভ্রাভান গতি তা1দব আচবর্ণ স্মবণ কবাইমা দেন 1 তাবপব 
কৌশল্ল পবাভিত শক্রদেব প্রতি তাহাৰ স্বভাবসুলভ অবজ্ঞাব চিত 
ভিশি ভিন ভাইঙকই সাণাস্থান চোন্ভোটি জাখগীবৰ দান কবাব প্রস্তাব 
কলেন। ভ্রাতনয উচাতেই অস্থুট হইল | দূৰ গেশাদবী স্থাফী সৈন্য 
শিবাভীব নিযোজিত সৈনা অপেক্ষা সত্ধ্যাব কম চিল | নিষম-কানুনহ্ীন 
শিবিবে কলহবত তিনি ভাইযেব অধীনে কাক কবা অপেক্ষা তাহাব৷ 
সাগুহে শিবাজীব নেতত্ব স্বীকাথ কবিবা তাহা পতাকাতলে সমবেত 
হইল | উহানা ছিল বেতনভূক ভাভাটে সৈন্য | ভাগণনেষী মাবাঠা 
যুনকেব নেতৃত্ব তাহাদিগকে সহজেই আকর্ষণ কবে। 

এই ভাবে নাত্র এক বৎসাবব মধ্যে বিজ্তাপূধ বাজ্যেব কর্তৃপক্ষ যখন 
তোবণ দুর্গেব অধিকাবেব বৈধতা এবং অবৈধতান সম্বন্ধে বাকবিতগুায 
বস্ত সেই সময বিনা বক্তপাতে শিবাজী পৃব্বদিকেব মালভূমি ও সমুদ্র 
উপকূলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সনৃঢ দুর্গ শেণী দখল কবিযা লইলেন | এই 
দূর্গমাল। দূইদিকে স"যোগ বক্ষাব সেতুবদ্ধনেব ন্যায় ব্যবহাব করবা যাইত 
এবং বিজাপুব হইতে শিবাজীব জাযগগীব পর্যন্ত সমস্ত গ্রবেশ পথগুলি 
পসংবক্ষণে বিশেষ কার্যকরী হইল | 

বিজাপব বাজ্যেব শাসন কর্তুপক্ষেব অলসতা অস্বাভাবিক মনে হইতে 
পাবে । তবে বান কালেব কার্যযপ্রণালীৰ সুষ্ঠ শৃঙ্খলা ও সংবাদাঁদি 
আহবণেব নানাবিধ উপায় ও কৌশল যে এ সমযেব শাসনকার্ষ্ে আরোপ 
কব উচিত নছে একথা আমাদের মনে বাখিতে হইবে | এ কথাও 
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মনে রাখা প্রয়োজন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রতিহন্দী পাশ্চাত্য রাজ্য 
সমূহের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পৃব্বেই পরস্পরে মারামারি আরন্ত 
হইয়া যাইত অথবা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ অবিদিত থাকায় 
অনেক সময় উভয় পক্ষে লড়াই চলিতে থাকিত । বিজাপুর রাজ্যের 
শাসনতন্ত্র ছিল অত্যন্ত শিথিল সামরিক প্রতিষ্ঠান নির্ভর করিত খানিকটা 
ভাড়াটে সৈন্যদের সহায়তার উপক্স এবং খানিকটা স্থানীয় ধনী ভূম্যধিকারি- 
দিগের প্রদত্ত খাজনার উপর । দৃষ্টানস্তস্ববপ বলা যাইতে পারে যে 
কোন জায়গীরদার বিজাপুরের নবাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নগর- 
দুর্গাদির দেয় খাজনা সরকারের নিকট জমা করিয়া দিলে দূর্গ যে কাহার দখলে 
আছে তাহা লইয়া বাজ্যের কর্তৃপক্ষ খুব মাথা ঘামাইতেন না | শিবাজী এক- 
দিকে তাহার কাজের সমর্থনে একের পর এক কৈফিয়ৎ পেশ করিতে লাগিলেন 
এবং অপরদিকে তীহার পূর্ববর্তী জায়গীরদারের নগরদূর্গ হইতে যে পরিমাণ 
খাক্তনা বিজাপুর সরকারের নিকট পাঠাইতেন তিনি তাহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী খাজনা পাঠাইবেন বলিয়৷ গ্রতিশ্রতি দিতে লাগিলেন | 
শিবাজী যাহাই করুন না কেন কয়েকটি স্থানীয় বাঞ্জকম্মচারীকে দর- 
বারে আইনতঃ সোপর্দ কর! ছাড়া তাহার যে আর কোন উদ্দেশ্য আছে 
তাহা কেহই মনে করেন নাই। তিনি খুব ত্বরিতগতিতে কাজ করিতে- 
ছিলেন বটে, কিন্ত ইহার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন হিংসাত্বক কাছের 
প্রমাণ না পাওয়ায় সমস্ত ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট মনে হইত। এদিকে 
আর এক ঘটনায় নৃতন অবস্থার সৃষ্টি হইল । রাজধানী বিজাপুর নগরে 
এখন সকলেই সুলতান এক রহস্যজনক পীড়ার আক্রান্ত হওয়ায় তাহাকে 
লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে রাজ্যের সীমান্তের নিকট এক ক্ষুদ্র 
জায়গীরদারের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ও অভিযান লইয়া কাহারও মাথা 
ঘামাইবার সময় বা সুযোগ ছিল না। ক্ুলতানের প্রতি একান্ত অনুরঞ্জ এক 
জাদুকরের অদ্ভুত কলাকৌশল প্রয়োগের ফলে এ যাত্রায় তীহার জীবন 
রক্ষা হয়। কিছ্বদর্তী এই যে জাদুকর এন্দ্রঞালিক মায়াবিদ্যা স্থারা 
স্বীয় জীবনের কয়েক বৎসর আুলতানের জীবনের সহিত যোগ 
করিয়া দেন । 

পরের বৎসর (১৬৪৭) শিবাজীর শিক্ষক ও অভিভাবক দাদাজী 


৬২ বীর বিদ্রোহী 


অসুস্থ হইয়া পড়েন । অতিরিক্ত বাদ্ধক্যে এবং সম্পতি অল্পকয়েক 
মাসের নানা প্রকার ঘটনায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ ও ক্ষীণবল হইয়া! পড়িয়া- 
ছিলেন! শিবাজী পুত্রের ন্যায় ব্যাক্লতা 'ও একাগ্ুতার সহিত তীহাৰ 
সেবাশুশ্দ্ষা কবেন। বিবর্ণ চোখে তাহার দিকে তাকাইয়৷ বৃদ্ধ দাঁদাঞ্জী 
একদিন বলেন যে তিনি শিবাজী কর্তৃক বিজাপুর রাজ্যের দুর্গদমৃহ দখল 
করার বিষয়ে মাঝে মাঝে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন বটে কিন্ত শিবাভীর 
মঙ্গলের জন্যই তিনি এরূপ বলিতেন । কোনরূপ কাজের দ্বারা গুরু- 
দেবের মনোবেদনার কারণ ঘটাইয়া খাকিলে, শিবাজী ভাবে অভিভূত 
অর্থস্ফট স্বরে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিবামাত্র সহসা শিবাজীর ভবিষ্যত 
মহত্ব ও গৌরবানিত জীবনের প্রনিধান যেন মমূর্ধ দাদাজীকে উদ্বুদ্ধ 
করে এবং ক্ষমতা লাভ কৰিলে হিন্দুদিগের পূর্ব গৌরব পুনকদ্ধার কবিতে 
হইবে এই মমের্ম তিনি শিবাজীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাঁন। তারপব শিবাজীকে 
আশীব্বাদ করিয়া দাদাজী দেহত্যাগ করিলেন । 

দাদাজীর তিরোধান শিবাঁজী অতিশয় মম্্মান্তিক ভাবে বোধ করিলেন ; 
কারণ তাহার নিকট শিবাজীর খণ যে কত গভীর তাহ! শিবাজী 
বেশ ভালভাবেই জানিতেন। পুনার প্রাসাদের বহিরাঙ্গনের দৃশ্যে 
একটা গম্ভীর পরিবর্তন লক্ষিত হইল | সেই স্থানের দেওয়ালের পাশে 'আঁব 
স্তপীকৃত সংস্কৃতি লেখ! কবিতার পুথি জড় করিয়া রাখা হইত না; 
যে ছোট জলচৌকির মত ডেস্কের উপর ভর করিয়া দাঁদাজী ঘন্টার পর 
ঘন্টা হিসাব পরীক্ষা করিতেন বা জায়গীরভূঞ্জ বিভিন্ন তালুক হইতে 
আগত বিবরণীর কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন সেই 
ছোট টেবিলখানাঁও আর সেখানে ছিল না । শিবাজীর মাতা অবশ্য সবর্বদা 
ভিতরের অঙ্গনে অবস্থান করিতেন। আর সেখানে সব্বক্ষণ থাকিতেন 
তাহার স্ত্রী | শিবাজী ইতিমধ্যে সইবাই নামক একটি বালিকার 
পাণিগ্রহণ করেন । কবে এবং কোথায় যে তিনি দারপরিগুহ করেন 
তাহা জানা নাই। তবে ইহা সুবিদিত যে তীহার স্ত্রী সইবাই ছিলেন 
অতিশয় নিরীহ ও নি-ম্বার্থ প্রকৃতির রমণী । তিনি নিঃশব্দে শাস্ততাবে 
সব্বদা জীজাবাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন | মারাঠারা 
কোনকালেই পর্থাপ্রথা সম্থন করিত না । এমনকি অনেক রমণী 
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এতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে উন্লেখখযোগ্য অংশ গৃহণ করিয়াছেন । তবে 
নিরালায় থাকিতে ইচ্ছুক ও উচচাকাঙ্খাবিহীন অভ্তঃপুরবাসিনী রমণী 
সাধারণতঃ ইতিহাসের বিশেষ কোন উপাদান সরবরাহ করেন না| সুতরাং 
মারাঠী এঁতিহাসিকেরা সইবাই এর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সামান্য 
কয়েকটি স্তোকবাক্য উচচাবণণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াভেন। কিন্তু সইবাই- 
য়ের এবং তাহার মত ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক রাণীর সমাধিস্থানে 
নিম্নলিখিত উষ্তিটি সহজেই লিপিবদ্ধ করা যায় *_ 

“এই জামানা প্রাণীর সমাধি কোন পাপিয়ার গানে ঝঙ্কারিত হইবে না 
বা কোন প্রজাপতির পার্খাব স্পন্দন পাইবে না ।”? 

উপবোজ্ কথা কটি সমু।ভ্ী নুন্জাহান তাঁভান সমাধিব উপব প্রস্তর- 
ফলকে লিপিবদ্ধ করিবান নির্দেশ দিযাছিলেন ১ যদিও তীহার আস্বন্ধে 
উহ] একেবা'রই প্রযোজা ন,্হ | 


যউ অধ্যায় 


শিবাজীব প্রাথমিক নাফল্যে পাশ্ব বস্তা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে হিন্দর৷ খুব 
পুলকিত বোধ করে । দলে দলে মারাঠার৷ লাঙ্গল ছাড়িয়া এবং বাণ 
যুবকেরা লেখাপড়া ছাড়িয়া শিবাজীর সৈন্যখ্রেণীতে ভন্তি হইতে লাগিল। 
ক্রমবদ্ধমান অনুচরদিণের বেতন দেওয়া 'ও ভরর্ণপোষণের ব্যবস্থা করা 
এখন এক সমস্যা হইয়া দাড়াইল । বিজিত দুর্গশেণীর পাব্বত্য সেতু 
হইতে শিবাজী পূর্বদিকের সমুদ্র উপকূলবর্তী নীচের সমতল উব্বরা 
ভূমির দিকে তাকাইতে লাগিলেন | 

বিগত যুদ্ধে এই এলাকার অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার হওয়ায় উপরের 
মালভূমির তুলনায় ইহার সম্পদ বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহার খার 
দিয়া কতকগুলি দুর্গ এবং বাণিজ্যনগরী অবস্থিত ভিল। ভ্রাম্যমান 
আফ্রিকা ও আরবদেশের বর্ণিকদিগকে প্রায়ই কগুলীকৃত দলবদ্ধভাবে এখানে 
অশীকার্বাকা পথে চলিতে দেখা যাইত | তাহাদের পায়ের নীচে লাল 
রাস্তা ও মাথার উপর ধন পল্বিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বটগাছের সমনূয়ে 
এক চমৎকার দশ্যের সৃষ্টি হইত | বটগাছগুলির উপর হইতে 
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ঝুলিয়া পড়া ধূসর রঙের শিকড়গুলি মাকড়সার জালের মত হাওয়ায় দলিত, আর 
পিতল রঙের বল্কলে আচছাদিত বৃক্ষকাত্ চিকির মিকির শব্দ করিয়া 
তোতাপাধিগুলি যখন উড়িয়া আসিত তখন গোলাকৃতি ছোট ছোট ফল 
গুলি টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ঝঁড়িয়া পড়িত। ইরার্ণী ও হাবসী বণিকেরা 
বৃহৎ অদ্টালিকার আরামে বাস করিত | বাড়ীগুলির বাহিরের দেওয়ালে 
অস্কিত গাছের ও ফুলের শোভার একটা প্রফল্প 'ও উজ্জল আবহাওয়া 
যেন সবাই বিরাজ করিত | এই প্রর্দশের সব্বোতঁম শহরের নাম 
কল্যান | বহুকাল পৃব্রেও পিতল, কাঠ এবং জরিদার বেশমী বস্ত্র- 
শিল্পের বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া ইহা গীকদেশের লোকেদের নিকট 
্পরিচিত ছিল | মুসলমান সম্পৃদায়ের যুবকেরা এখানে বাস না 
করিয়া বিজাপুর নগবে ভাগ্যাখেষনে চলিয়া যাইত | “এখানকার পথে 
ঘাটে শুধু প্রাদেশিকতার ভাবপূর্ণ অলস ব্যজিদের মন্থরগতি চোখে পড়িত। 
কি গ্রীষ্মে, কি শীতকালে গরম অথচ স্যাতর্সেতে অবসাদে জড়িত 
বিশেষ পরিবর্তিনহীন আবহাওযা সত্তেও এই শহরের উদ্যানগুলির ফলের 
বাহার ও বড় বড় বৃক্ষের সৌষ্ঠব বিখ্যাত ছিল | দূইদিকে খুঁটির উপর 
নির্মিত ধীবরদিগের কুঁড়ে ঘর ও তালবৃক্ষের শ্রেণী এবং কর্দমযুক্ত 
চকৃচকে তীরের মধ্য দিয়া একটি শীর্ণা নদী ধীরগতিতে প্রবাহিত । 
জাণ্তীবার ও মস্কট হইতে আগত জাহাজগুলি ওখানে নৌঙ্গর ফেলিয়া 
অবস্থান করিত, আর এদিকে সরু ও উচচ গলুই যুক্ত মাছের নৌকাগুলি 
গ্লোতের অনকূলে ভাসিয়া চলিত | নৌকার দাড়ের ণব্দ তন্দ্রাচ্ছন 
মধ্যাণ্হে স্পষ্ট শোনা যাইত। ধুংসোন্ুখ নগরীর প্রাচীরগাত্রে বিজাপুর 
রাজ্যের অঙ্থচন্দ্রাকৃতি নকশায় পতাকা স্মুদ্রের হাওয়ায় দুলিত | 

এ প্রদেশের শাসক মৌলানা আহমঃমদ আরব দেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আসিয়া বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন । ১৬৭৮ 
সালে গ্রীষ্মকালের এক অপরাহ্ছে প্রাসাদে বসিয়া মৌলানা! সাহেব 
ঝিমাইতেছিলেন । অল্প কয়েকদিন পৃৰ্রে এ প্রদেশের সারা বৎসরের 
খাজনা তিনি অতিশঃ বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য একদল লোকের সহিত 
শকটে করিয়া বিজাপুর নগরীতে প্রেরণ করেন । বদর কর্তৃপক্ষের 
প্রতি তীহার কর্তব্যের মধ্যে খানা দেওয়ার কাজ ছিল প্রধান; এবং 
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প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি ইহার তত্বাবধানের জন্য কঠোর পাহারার 
ব্যবস্থা করেন ! শকটসহ এইদল পাহাড়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত 
মালভূমি অতিক্রম করিয়া বিজাপুরে পৌছিবার পথে এক গিরি্বারের 
মখে উপনীত হয় । এখানকার এক অদৃভূত দৃশা। সমতল বেলাভূমি 
হইতে গিরিশেণী পরপর উপরে উঠিয়া গিয়াছে ও আকা বাকা 
ভ্রতলের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে কালো শিলাখণ্গুলি মাথা বাহির 
করিয়া আছে । উচচতম শিখরশ্রেণীর উপর ক্ষীণ মেঘের খণ্ডগুণরি ঠিক 
মাথার উপরে মুকাটের মত দেখায় । বসতিহীন বন জঙ্গলে পূর্ণ এক 
বিস্তীর্ণ এলাকা | এখানে কেহ এককী আসিতে সাহস পায় না। কিন্ত 
সশস্ত্র পাহারাওয়ালাদের দলে ভয়ের কোন কারণ ছিল না। গিরিছ্ারে 
প্রবেশ করিবার সময় তাহারা দিনের উত্তাপ ও চড়াইপথে আরোহণের 
ক্লান্তি ছাড়া আর অন্য কোন বিষয় লইয়াই মাথা ঘামায় নাই | তাহাদের 
পিছনে গিরিপথের ঘাটির মুর্খে লোকজনের কোনরূপ গতিবিধি তাহারা 
লক্ষ্য করে নাই । 

কিন্ত, তিনশত সঙ্গীসহ টাষ্ট ঘোড়ায় চড়িয়া শিবাজী ক্রমশঃ সঙ্কুচিত 
গিরিখাতের মধ্যে অলক্ষিতে উহাদের নিকটবত্তী হইতেছিলেন । গাড়ীর 
চাকার ক্যাচকর্যাচ গড়গড়নি, শুকনা পাতার খরখরানি, ঘনতর জঙ্গলের 
দধ্যে বন্যজগ্তদের ভ্রতবেগে পলায়ন- প্রভৃতি মিলিয়া এক অন্তুত আও» 
যাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে যে গুরুগন্তীর 
বরে একদিন সারা ভারত কম্পিত হইত সেই বজ্রনিনাদ “হর হর মহাদেব,' 
আর সঙ্গে সঙ্গে ভীত পাহারাদার সৈনিকের মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত । 
ফণকালের মধ্যেই এই খওযুদ্ধের সমাপ্তি এবং ধনরত্ব সহিত শকটগুলি 
শবাক্ধীর হস্তগত হয়। শিবাজীর এই প্রথম যুদ্ধে তীহার পক্ষের দশজন 
সনিকের মৃত্যু হয়। তিনি অনুচরদিগকে মৃক্তহন্তে অর্থ দিয়া পূরস্কৃত 
করেন এবং মৃত দশজন সৈনিকের পরিবারবর্গকে বিস্তর অর্গ প্রদান 
হরেন । 

এদিকে মধ্যাহে'র খরতাপে কল্যাণ শহরের হাট বাজার ও দোকানপাট 
পনহীন । এই অবসরে একদল মারাঠা অশ্বারোহী নিঃশব্দ প্রাসাদের 
শরের দিকে অগুসর হয়। তাহার প্রাচীরগাত্রের বাসভবনে রঙ্গীদলকে 
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কবলিত করে এবং প্রাসাদের অত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রদেশপালকে 
বন্দী করিয়া ফেলে। অপরাহ্ছের শীতল হাওয়ায় নগরবাসী সওদাগরের 
ৰাঁড়ির বাহির হইয়া দেখে যে আবাজি নামক এক মারাঠা যুবক প্রাসাদে 
অধিষ্ঠিত, আর প্রাসাদের সিংহদ্বারের দৃইদিকে গৈরিক পতাকা উড্ভীয়মান। 

দই একদিন পরে শিবাজী স্বয়ং কল্যাণে উপস্থিত হইলেন। আরব- 
দেশীয় প্রদেশপালের পুত্রবধূ তখনও প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাস করিতে 
চিলেন। তাহাকে শিবাজীর নিকট 'আনা হইল। তাহার রূপের খ্যাতি 
পৃৰ্রৰেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল । তিনি প্রবেশ করা মাত্র শিবাজী 
দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাসিমুখে বলেন, “আহা. আমার মা যদি আপনার 
অঙ্ধেক রূপও পাইতেন তবে আমার চেহারা এত কৎসিত হইত না|” 
তারপর তাহার আদদশে সব্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক উপহার প্রদানের পর 
সসন্মানে রক্ষীদল সমভিব্যহারে শ্রী রমণীকে তাহার আত্বীয়স্বনের 
নিকট প্রেরণ করা হয় | প্রাসাদের অধিকারচ্যত প্রদেশপালের 
সহিতও শিবাজী এনুপ্প ওদাধ্যের সহিত ব্যবহার করেন | তিনি 
তাহাকে কারামুক্ত করিয়া সঙ্গে লোক দিয়া বিজাপুরে প্রেরণ করেন ! 

রাজস্ববাহী শকটর উপর আক্রমণ এবং কল্যাণ শহর অধিকার প্রকাশা 
বিদ্রোহের কাজ | তাহার পৃন্থকার আচরণের ন্যায় শিবাজী ইহা 
বাজে টকৈফিরৎ দিয়া এড়াইয়! যাইবার চেষ্টা করিলেন না । 

কল্যাণের গদিচাত প্রদেশপাল মৌলানা আহমমদ শোকস্চক কষ্- 
পোষাক পড়িয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন । 
সিংহাসনের পদপান্তে আসিয়া মাথার পাগড়ি মাটিতে রাধিয়া হাতের 
তালু দিয়। কপালে বারবার করাধাত করিতে করিতৈ যে বিদ্রোহী তাহাকে 
এত সহজে 'ও আকক্মিক ভাবে আক্রমণ করিয়া স্থানচ্যুত করিয়াছে 
তাহার উপর প্রতিশোধ লইঘার জন্য তিনি পৃনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া 
নালিশ জারি করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ সুলতান শিবাঁজীকে দরবারে 
উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিয়া এক দূত পাগইলেন । তারপর 
শিবাজীর উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করার সময় সুলতানৈর মনে পড়িল যে 
তাহার পিতা স্বয়ং বিজাপুর সরকারের অধীনে কাজে নিযুক্ত আছেন । 
তাহাকে, সঙ্গে সঙ্ষে গ্েপ্তার করিয়া! 'দরবারে উপস্থিত করান হইল । 
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শিবাজীর বিরুদ্ধে বণিত অপকাধ্যের অভিযোগ সম্থন্কে শাহজী যে কিছুই 
জানেন না ইহা তিনি অকপটে হলফ করিয়' প্রকাশ করেন পৃত্রের 
সাংঘাতিক আচরণের কথা শুনিরা তিনি পতাই দরবারের অন্যান্য 
অমাত্যদের মত অণতন্কে বিহল হইয়া পড়েন । কিন্তু শিবাজীব নিন্দার 
কাজের যে কোন অণ্শের নিমিত্তে তাহাকে দোষী মনে না করার জন্য 
তিনি সুলতানের নিকট সবিনয় প্রাথনা কবেন । শিবাজী শৈশবে অবাধ্য 
চিলেন ধলিয়া তিনি যে তাহামক বিজাপুর হইতে দূরে সরহিয়া দিয়া- 
ভিলেন একথা শাহজী সুলতানকে স্মবর্ণ কবাইযা দেন | তারপরে আর 
পুত্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয নাই । তিদি তাহান জন্য উপয্জ 
অভিভাবক-শিক্ষক নিযুক্ত কবিয়ছিলেন। ভাঙা কাজের ভাব উপলদ্ধি কৰা 
কিন | যুনকেব নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘাটিষা খাকিব | এমন কি 
তৎক্ষণাৎ একদল শভ্তিশালী সৈনা পাগাইয়া শিবাভী?ক গেপ্ু!র করিবার 
জন্য তিনি স্ুলতাঁনাক সনিব্বন্ধ অনুরোধ করেন । কিন্তু আপাত:- 
দষ্টিতে এই বিচক্ষণ পবামর্শ সুলতানের নিকট অতিরিক্ত সহজ ও অকপা 
বলিয়া মনে হইল। সন্দিগ্চচিন্ত স্থলতান মননে করিলেন যে পুত্রের 
কার্যকলাপ সঙ্গন্ধে পিতা নিশ্চযই সব জানেন। এদিকে একজন স্থানীয় 
হিন্দুর এত উচচপদাধিকারে ক্ষ ও ঈর্ধানিত সি'হাসনের নিকা গাঁসীল 
বিশেষতঃ তুকাঁ আফগানী ও হাবসী গাীরেরা আ্ললতাঁন'ক নিশাসঘাত-ক 
তার সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন | শেষ পযাস্ত শাহজী 
তাহার নির্দোষীতা ঘোষণা করা সন্তেও সুলতানের আদেশে তাহাকে 
দ্বার কক্ষ হইতে বলপূৰ্বক বহিষ্কৃত করিষা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল । 

একথা স্পষ্ট যে এই সময় বিজাপুর কর্তৃপক্ষ সব্রিষ দমননীতি অব- 
লম্বন করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে শিবাজী ও তাহার পাহাড়িয়া জনুচর- 
দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারিতেন 1 শিবাঁজীর নুদ্ধিমন্তা যত 
বেশীই থাকুক না কেন, কোন পেশাদর সেনাবাহিনীর সক্ষে তিনি এবং 
তাহার অনুচরেরা কোনরূপেই সমকক্ষতা করিতে পারিতেন না |! তাহাদের 
উপযুক্ত অস্ত্র, শিক্ষা ও শৃঙ্খলা ছিল না। পরস্ত তীহার ছিলেন মুসলমান 
সৈন্যদের যৃদ্ধজয় এবং মুসলমনি রাজত্বের সাব্বভৌম প্রভাব বিস্তারে 
অভ্যন্ত ! কয়েকটি দূর্গ অধিকার ও একটি রাজস্বপূর্ণ শকট 


৬৮ বীর বিদ্রোহী 


ৃণ্ঠন করায় তাহাদের খানিকটা আত্মগ্রত্যয় জন্মিয়াছিল বটে, কিন্ত 
তুকীঁ গোলন্দাজ বাহিনীর সন্ুরখীন হইলে উহা কর্পুরের মত উবিয়া যাইত। 
কিন্ত আসল কথা এই যে বিজাপুরে তখন কেহই কল্পনা করিতে পারে 
নাই মে তলে তলে সত্যই কোন কঠিন এবং সক্কটঙ্গনক পরিস্থিতি 
জমিয়া উঠিতেছে । 

শিবাজীর ক্ষমতালাভের জাটিল কাহিনী পর্যযালোচনাকালে ইহা 
অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে রাষ্ের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব 
আজকাল যে-ভাবে বিচার করা হয় তিনশত বৎসর পূর্বে সেভাবে 
বিচার করা হইত না | দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবাজীর ইউরোপীয় সমসাময়িক 
কন্ডে (০০০৭০) এবং টরেনের উল্লেখ করা যাহতে পারে । এই দুই 
বিখ্যাত সেনাপতি কখনও নিজেদের দেশ ফ্রান্সের পক্ষে আবার কখনও 
প্রতিপক্ষ স্পেনের সমর্থনে যুদ্ধ করিতন | রাষ্ট্রে প্রতি তাহাদের আনুগত্য 
বা বিশ্বাসঘাতকতা সাধারণতঃ চূড়ান্ত দরকঘাকধি অথবা নিপুণ রাজনীতি 
চালের উপর নির্ভর কৰিত। উনবিংশ শতাব্দী পধ্যন্তও তুরস্কদেশের 
কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং উদ্ধতন সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে গ্রায় অনুরূপ 
সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । কি ভাবে আলী -তুরস্ক সায়াজ্যের উচচকর্মম- 
চারীদির্গকে অপসৃত করেন এবং তীহার কাধের জন্য তীহাকে বিদ্রোহী 
ঘোষণা করা দূরের কথা বরং যে সব লোককে তিনি বহিষ্কৃত করেন 
তাহাদেরই স্থলে তাহাকে স্থায়ীভাবে নিষুক্ত করা হয়--এই কাহিনী 
সম্বলিত উইলিয়াম প্লোমার বিরচিত “আলী দি লায়ন” নামক অতি উচচাঙগের 
পৃস্তক পাঠকদিগের মনে থাকিতে পারে ।(১) সেইরূপ বিজাপুর রাজ্যেও 


(১) ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে জন-নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কোন 
রোমাঞ্চকর কাজ বা পঞ্চেত পাশ্চাত্য দেশের লোকের মনে যেবনপ বিরুদ্ধ 
অনুভূতির পুষ্টি করে প্রাচ্য দেশের লোকের মনে ইহার প্রতিক্রিয়া অনেক 
কম। উদাহরণস্থরপ' বলা যায় যে স্ত্রী পরিত্যজ ভারতীয় গ্রাম্যচাষধী 
রেললাইনের উপর পাথরখণড বসাইয়া গাড়ী লাইনচ্যুত করিয়া মানবজীবনের 
গ্রতি তাহার উপেক্ষনীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন না । 
ভারতীয় জরবীরাও ইংরাজ বিচাঁরকগণের মত এইরূপ কাজ তেমন গাঁছিত 
মনে করেন ন! ॥ 
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শিবাজীর উপপ্রবপূর্ণ কাজের প্রণালীতে সুলতান যতই ক্রুদ্ধ হউন না 
কেন, কেহই শিবাজীকে এ পধ্যন্ত বাষ্টের প্রকাশ্য-ঘোধিত শক্র বলিয। 
বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করে নাই । যাহার! তীহার প্রতি খব 
খারাপ ধাবণা পোষন করিত তাহারাও তাহাকে একটা অব্বাচীন উপদ্রব- 
কারী মূর্খ যে স্বভাবদোষে দস্থ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে --ইহা ছাড়া 

1র বেশী কিছু মনে করে নাই । সুলতানের উপদেষ্টাদের মতে শিবাজীর 
বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান তখন নিষ্পুযোজন | তাহারা শিবাজীকে বাগে 
আনিধার জন্য এক চতুর ও সস্তা উপায় দেখাইয়া দিলেন | শাহভীকে 
কারাগার হইতে বাহিবে আনিয়া বলা হইল যে শিবাজী বিজাপুরে এবি- 
লম্বে উপস্থিত না হইলে শাহভীকে ভীবিতাবস্থায ইষ্টক দিয়া আচ্ছা- 
দন কবিমা কবব দদওবা হইবে । 

শাহভী পূনবাষ ভাহাৰ শির্গোধিত। প্রমাণ কবিতৈ চাহিলেন, আর 
সংঙ্গ সঙ্গে তীহাব উপব আদেশ হইল, “পিত্রকে এখানে জাসিতে বলিসা 
চিঠি লেখ । তোমাৰ বর্তমান দুরবস্থা ও বিপদের কগা তাহাকে বিশদ- 
ভাবে লেখ । সে বদি অবিলন্দে এখানে না আসে তবে তোমাৰ মৃত্যু 
অনধাবিত 1” কাডেই শাহভী স্বীয প্রকৃতিগত আশঙ্কা 3 ভমের ভাব 
প্রকাশ করিযা শিবাজীর নিকট নিজের পরবস্থা বর্ণনা করিষা চিঠি 
লিখিলেন | তারপর তীহাকে দেওয়ালের একটা কৃলুঙ্গীতে পৃরিয়া 
দেওযা হইল | উহাতে তাহার দীড়াইবার মত জায়গা ছিল মাত্র। 
তাহাকে এঁ অবস্থার দাঁড় করাইয়া রাঁজমিস্ত্রীর। কৃলুঙ্গীর গ্ুবেশ পথটা 
(খালি দিকটা) ইট গাঁথিয়া বন্ধ করিতে লাগিল | শিখাজী সত্যই 
আমে কিনা ইহা দেখিবার জন্য কর্তপক্ষের আদেশে কয়েকদিন অন্তর 
যিসিত্ররা কাজ বন্ধ রাখে । কিস্ত তখনও শিবাজীর আগমনের কোন 
লক্ষণ না পাওরায় পূনরায় ইটের গাঁথুনি আরম্ভ হইল। ক্রমে গাঁখুনীর 
কাজ গ্রায় সমাতড হইল ও মাত্র একখানা ইট বসাইবার জায়গা রহিল । 
ত্র ইটখানা গাঁথা হইলেই বন্দীর জীবনে আলো ও হাওয়া চিরতরে 
বন্ধ হইয়া যাইবে---অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন । 

এই অবস্থায় শিবাীর মনের উৎকপ্ঠা ও অস্থিরতা সহজেই অনুমেয় | 
তিনি যদি তখন আত্মসমর্পন করেন তবে তাহার প্রতি সৃত্যুদর্ডের আদেশ 
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হওয়ার খুবই সম্ভাবনা | এই দণ্ড কেবল যে তাহার অন্যায় কাজের 
সাজা দেওয়ার জন্যই বিহিত হইত এমন নহে । পরস্ত প্রাচ্য দেশের 
রাজনীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতে পুনরায় অশান্তি মিবারণের জন্যই এইরূপ 
বিধি প্রয়োগ করা সম্ভাবনা | অপরদিকে শাহজীকে জীবন্ত সমাধি দেও- 
যার ভীতি প্রদর্শন সুলতান নিশ্চয়ই কাজে পরিণত করিবেন এইরূপ 
আশঙ্কা | বিগত জীবনের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যদিও পিতার 
প্রতি কর্তব্য বা সহ প্রদর্শনে শিবাঁজীর বিশেষ দায়িত্ব ছিল না, তবুও 
কৃলুঙ্গীর ইঞ্টক গাঁথা দেওয়ালের শেষ ইটখানি পাতিবার গর্তটকর মধ্য 
দিয়া পিতার কোটরাগত চক্ষু ও উত্তেজনার ছটফটানির মানসিক ছবি 
শিবাজীর মনকে গভীরতাবে আন্দোলিত করে | অবশেষে সবদিক 
পর্যালোচনা করিয়া শিবাজী তাবিলেন যে পিতা যদিও ভ্হার গ্রাতি 
কোনরূপ পিতৃকর্তব্যই পালন করেন নাই, তবু ইহা ঠিক যে তিনি 
শিবাজীর পিতা | কেবল এই কারণেই আবদ্ধ কূলুল্গীত্তে শাসরোবের ফলে 
তীহাকে বীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে । প্রথমতঃ 
তিনি স্থির করিলেন যে তাহাকে বিজাপূর ধাইতেই হইবে; ইহা ছাড়! 
গত্যন্তর নাই; যদিও পরিণামে পিতার পরিবর্তে ইহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিতে 
পারে। কিন্বদস্তী এই যে পত্বী সইবাইয়ের আকুলি বিকূলি ও সনির 
অনুরোধে শিবাজী একটু দ্বিধাগ্নস্ত হইয়াহিলেন। কিন্তু সবের্বোপরি 
ছিলেন মাতা জীজাবাই | তিনি সবদিক ভাবিয়া দেখিতেছিলেন । 
স্বামীর প্রতি তীহার ভালবাসার বিশেষ কোন হেতু ছিলনা ; কিন্তু শিবা- 
জীর প্রতি ছিল তীহার গভীর স্নেহ | তিনি শিবাজীকে তীহার স্বপ ও 
উচচাকাঙ্খার কথা স্মরণ করাইয়া! দিয়া বলেন যে এখানে শিবাজীর 
জীবনই যে একমাত্র সমস্যার বিষয় তাহা তো নয়; আসল সমসা হিন্দু 
স্বাধীনতা | 

শিবাজী যখন একরপ, দ্বিধাগ্স্ত তখন সেই সময় হঠাৎ তীহার মনে 
এক ন্তন প্রেরণা আসিল । 

তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী অশৃপৃষ্ঠে এক দূতিকে উত্তরাভিমুখে মুঘল 
দরবারে পাঠাইলেন । সমাটের বশ্যতী স্বীকার করিয়া তীহার অধীনস্থ 
প্রজারপে বাঁস করিবার জন্য তিনি অনুমতি প্রার্থনা করেন । সয়াটের 
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প্রতি অনগত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি তাহার অধিকৃত বিজাপর রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত সীমান্তের সমুদয় দূর্গশ্রেণী মুঘল সেনাপতিদের নিকট অর্পন 
করিবার প্রতিশ্াতি দেন । 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিগত যুদ্ধে সমটি শাহজাহান বিজাপুর 
রাজ্য সম্পূর্ণরূপে মুঘল সায়াজ্যের অধীনস্থ করিতে অপারগ হইয়া উহার 
নামমাত্র বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকারেই সন্তষ্ট হইতে বাধ্য হন। কিন্ত 
আবার নূতন করিয়া বিবাদ আরম্ভ হইতে পারে. বিজাপুরের সুলতান 
তাহার গ্রতিশত রাজস্ব দিতে হয়তো অস্বীকারও করিতে পারেন: 
এবং উত্তর-পশ্চিম বা জন্য কোন অঞ্চল যখন সমাট বশে রাখিতে 
ব্যস্ত ঠিক সেই সময় হয়তো বিজাপুরের সুলতান তাহার স্বাধীনতা 
দাবি পনরায় উত্থাপিত করিতে পারেন। এ অবস্থায় এই দূর্গম পার্বত্য 
দেশে কতিপয় দর্গ দখলে পাওয়া মন্ত লাভ | বাস্তবিক মুদ্রাবিনিময়ে 
ইহার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয় | 

মুঘল দরবারে শিবাজীর দূতকে মহ সমাদরে আপ্যারিত করা হয় | 
মধ্যভারতের মুঘল রাজপ্রুতিনিধি সম্াটের' পুত্র যুবরাজ মুরাদ বক্স 
শিবাজীর নিকট চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বিজাপুরের 
সুলতানকে ব্বিত করিবার জন্য ইঞ্টকনিমিত দেওয়ালের কুল্ন্গীতে 
অবরূদ্ধ শিবাজীর পিতার নিকটও তিনি চিঠি লেখেন । শাহজীর পক্ষে 
ইহা এক অদৃডুত ভাগ্যপরিবর্তনের প্রতীক হইয়া দেখা দিল। সার্বভৌম 
সায়াজ্যের শীলমোহর করা চিঠি আটক রাখা অসম্ভব | সুন্দর নকশা 
পরিশোভিত ও সগন্বে লাল সীলমোহরে হস্তছাপ অস্কিত পূর কাগজে 
লেখা চিঠি সিংহাসন হইতে প্রদত্ত সমাটের বাণীর মতই শ্রদ্ধাতরে গ্রহণ 
করা হইত | এই সিংহাসন ছিল সুউচ্চ ঝুলান বারান্দায় ভগবানের 
প্রতিনিধির আসনস্বরপ | এখান হইতে তিনি সমগ্র ভারতবর্কে উদ্দেশ 
করিয়া বাণী প্রদান করেন । এই চিঠি সেই মহামহিমানিত সমাটের 
পুত্র ও গ্রতিনিধির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে | শাহজীর নিকট. 
চিঠিতে যুবরাজ মুরাদ লিখিয়াছিলেন, “মানসিক উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি 
লাভ করুন । আপনার প্রতি সম্বাটের সুনজরের প্রতীকস্বরূপ এক- 
প্রস্থ পোশাক আপনার জন্য পাঠান হইল । আশ! করি ইহার, শুভ 
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জাগমনের হারা আপনার গ্রুতি সম্াটের দয়ার সম্যক পরিচয় উপলদ্ধি 
করিবেন 1” শিবাজীর নিকট চিঠির ভাষা এইরূপ, “শিবাজী ! আপনি 
মহানুভব ব্যবহারি পাইবার উপধাক্ত ব্যক্তি । আপনি সম্মাটের অন্গৃহ- 
ভাজন । আপনি শমুটের পাহাষ্য প্রার্থনা করায় তিনি প্রীত 
হইয়াছেন ।” (১) 

এই নূতন পবিশ্থিতি বিদ্বাপন ব্রা্জ্যর বর্ঘপক্ষের নিকট মোঁটেই 
প্ীতিপদ হয নাউ 1 পরস্থ নিক্ষাপুলেনে আভান্তবীন ব্যাপারে মুঘল 
সামাজ্যেব গহসা কৌভুভলী হস্তক্ষেপে হানা খুব ভীত হইলেন । 
শিবাজী মদি তীাভাব অবিকৃত সীমাদ্ছব দুর্গগ্চলি মুঘ্লপিশের হাতে 
চাডিবা দ্ধেন ভাভা হইলে বিভাপুপ সেখাশাহিগান কোন সক্ষম দল 
ওগানে পৌচছিনাৰ পুক্বেই মুল নার। দর্শগুশিতে প্রবেশ করিয়া 
উহা আব9 শক্তিশালী করিনা ভুশিবে | 

কিন্ত সম্াটির প্রতিনিধির সহদণ ভাপূণ চিঠি কিবা সমাদেদে প্রপন্ত 
রাজকীয় সহংমানসচক পোশাক পেরণ অপেক্গাওত শোচনীয় সংবাদ এই 
যে সমাট শাহভীকে মৃধলনরবাবে অমাত্যপাদে নিযুক্ত করেন। ইহার অর্থ 
হইল এই যে এখন হইতে শাহজীত মুঘল সাম়াজ্যের নাগরিক বলিগা 
দাবি কবা হইল। সুতবাং তীহার নিরাঁপন্তার জন্য বিজাপুর রাদ্ৰযকে 
দায়ী করা হইবে | ইহার পরে ইষ্টক সমাধি হইতে বাহির করিয়া শাহজীকে 
মুক্তি, দেওয়া ব্যতীত বিজাপুবের সলতানের আর কোন গত্যন্তর রহিল না । 

এখন এক অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হইল | শিবান্বী যদি মুল সমাটের 
প্রতি প্রস্তাবিত আন্গতা পরিবন্নৈর ব্যপার লইয়া দরকষাকমি আরম্ত 
করিতেন তাহা হইলে শাহজীর পূনরাঁর পেপার ও তাহার প্রাণনাশের 
পর্যন্ত সম্ভাবনা চিল । অপর পক্ষে সমাট হয়তো অবিলঘ্ষে শিবাজীর 
পাতিখ্ুপতি সর্ত পালনের দাবি কবিতেন | সমটের নিকট সত্য সত্য আত্ব- 
সমর্পণ করিলে শিবাজীর এতদিনের অনুগত নীতির একদম পট পরি- 
বণ্ঘন হইত, পক্ষান্তরে মুধল সামাজ্যের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় 
প্রতিরো তখনও শিবাজীর পক্ষে সাধ্যাতীত । অতএব পরের করমাস 


(১) খর ভে এব 
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শিবাজী অসাধারণ কইসাধ্য কাজে নিজেকে নিয়োজিত কবেন। তিনি 
দিলীশ্বুরের নিকট তোষামোদ 'ও অতিরঞ্তিত প্রশংসাতণপক চিঠি লিখিতে 
লাগিলেন । ইহাব আসল উদ্দেশ চিল শমাটের মনোযোগ নানাদিকে 
বিক্ষিপ্ত করিয়া দূর্গগুলি নিজের এবীনে রাখা | বিজাপূরের বিরদ্ধেও 
তিনি শক্রতামূলক কোন কাজ করিলেন না| শিবাভীর এই কৌশল ও 
চাতুর্ধ্যপূর্ণ কাজের সফলতা সম্বন্ধে বিজাপূর রাজোর প্রকৃত মনোভাব 
যাহাই হউক না কেন সহাটের নিকট তীহার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাছে 
কার্যে পরিণত হর এই ভয়ে তাহারা'৪ তাহাকে এখন আব ঘাঁণাইতে 


চাহিলন না । 


সঞপ্ভম অশ্যায় 


১৬৪৯ সালে শিবাজীর "ও ভাহার প্রতিবেশী দৃই মুপলমান বাঁজোর 
মধ্যে যখন সন্দিদ্ধপূর্ণ অবস্থা চলিতেছে দেই সময় শিবাজী দূই জন 
মহৎ ব্যক্ির সাক্ষাৎ লাভ করেন । পশ্চিম ভাবতে এই দৃই মহামানব 
পায় শিবাজীর মতই সপরিচিত | একজন স্বভাবকবি তুকারাম, আর 
একজন সাধু রামদাঁস । 

মারাঠার্দিগের ধমর্মবিশীস ও পৃজাপদ্ধতি এ দেশের জনগণের সাহিত্য 
ও জাতী চেতনার ক্রমবিকাশর গহিত অবিচ্ছেদ্যতাবে সংযুক্ত। ধর্ম 
সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের তজনার প্রধান ওঞ্চল পন্দর- 
পৃরের এলাকায় কেন্দ্রীভূত ছিল। পর পর কয়েকজন সাধুর পাবিভাৰ 
ও উপদেশদানের ফলে প্র স্থানটি তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হয়। সব্বনিয় 
জাতি হইতে উদৃভূত চোখামেলা নামক এক সাধু সমগু মানবজাতির 
এক্য এবং মিলনের বাণী জনসাধারণের নিকট প্রচার করেন। সাধা- 
রণের ধারণা যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ের মূর্তি তাথাকে এক অলৌকিক 
সঙ্কেত দ্বারা মন্দিরের অত্যন্তরে আহান করেন। বর্তমান হিন্দুধর্মের 
আদর্শ ও নীতিশাসত্র প্রসিদ্ধ মনীষী ফ্ঞানদেবের টিকার উপর প্রতিষ্িত। 

মারাঠা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 'জেসুইট ফাদার ট্রিভেন্শের 
অলদান শৃদ্ধার সহিত স্মরণীয় | ট্রিভেন্স হইলেন ভারতে আগত 
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প্রথম ইংরাজ 1 ইংরাজদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তারতীয় ভাষায় 
উন্মেখষোগ্য কবিতা রচনা করেন 1 (১) শিবাজীর জন্মের বারবৎসর পূর্বে 
১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ্টিভেন্স “হ্যারোয়িং অব হেল (চ1200108 ০ [7০11) 
নামক কাব্য গঁণ্ছের মারাঠা ভাষায় অনুদিত সংস্করণ রচনা করিয়া প্রকী- 
শিত করেন। গ্রাচ্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদের দরুণ অত্যাবশ্যক স্থান- 
কাল-পাত্র বিভেদ সন্তেও যে উত্তর ইউরোপীয় আদি লোককাহিনী 
হইতে ট্টিভেন্স তাহার বিষয়বস্তর সংগৃহ করিয়াছিলেন তাহার মুল গা্তীর্য্য 
বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছে । ক্যাথোলিক ধর্মের উপাসক ট্টিভেন্স 
রানী এলিজাবেথ প্রবন্তিত কড়া আইনের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার 
জন্য ইংলও পরিত্যাগ করেন | ভারতে জেসইট মিশনে যোগদান 
করার পব্বে তিনি দৌয়াই (70৪891) শহরে অধ্যয়ন করেন এবং 
ক্যামপিয়নের (08:00249০) পরিচালনায় রোমে কাজ করেন | ইউ- 
রোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান আহরণ ও ল্যাটিন 
ভাষায় পারদশিতা অর্জন করা সত্তেও তিনি নব-উন্লেষিত মারাঠা ভাষার 
মাধূধ্যে বিমোহিত হইয়া যান | এই ভাষা অন্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন 
“শিলাখণ্ড মধ্যস্থমণি এবং মণিরত্বের মধ্যে নীলকান্ত মণির মত ভাষা 
সমূহের মধ্যে মারাঠা ভাষা শ্রেষ্ঠ | গ্রস্ফ্টিত পৃষ্পোদ্যানে যৃঁই-ফুল, 
সগন্ধদ্রব্যাদির মধ্যে কত্তরী, পক্ষীগণের মধ্যে মধুর, এবং নক্ষব্রমালার 
মধ্যে জোডিয়াকের ন্যায় ভাষাসমূহের মধ্যে মারাঠি উজ্লতম |” 

যে ভাষার মাধ্্য একজন বিদেশীকে এমন গভীররূপে বিমোহিত 
করিতে পারে সেই উদীয়মান মারাঠী৷ ভাষা ষে মারাঠিদের উল্লসিত 
করিবে ইহা সহজেই অনুষেয়। এই সাহিত্য পাঙিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ভাষার 
নিগুট় শব্দবিন্যাসের মধ্যে সমাধিস্ব না হইয়া মারাঠিদের শ্বতঃস্ফর্ত 
স্বাভাবিক ভাষায় প্রকাশিত হইল | জাতি ও ধনের নবজাগরণের 
বাণী এই সাহিত্যে উপযুক্ত ভাষা ও রূপ পাইল। 

তুকারামের রচিত গাঁথা অদ্যার্পিও মহারাষ্ট্রের প্রতি গ্রামে গীত হইয়া! 


09 সালডানহা “লিখিত খৃষ্টির পুরাণ”, গ্রস্থের উপক্রমণিকায় টিভেক্পের 
জীবলীপ্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। 
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থাকে | তুকারাম ছিলেন মুদির পুত্র । বাল)কালেই তিনি ধর্ম ও 
তগবৎ চিন্তায় সব্বদা বিভোর হইয়া গ্রামাঞ্চলে ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়াই- 
তেন | অভ্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পৈত্রিক দোকানটির পরি- 
চালনার ভার তাঁহারই উপর ন্যন্ত হয়। ব্যবসায়ে তাঁহার রুচি বা কর্ণ 
দক্ষতা কিছুই ছিলনা । গ্রামের বহু পরিবারের এ দোকানে কারবার ছিল, 
কিন্তু তুকারাম এত লাজক ছিলেন যে তিনি কাহাকেও দেনাশোধ দিতে 
অনুরোধ করিতে পারিতেন না । কখনও অর্থাম হইলেই তিনি উহা 
দান করিয়া দিতেন । চরম দারিদ্র্যে উপনীত হওয়ার পূর্ৰে তাঁহার 
নিকট যে কয়া কপর্দক অবশিষ্ট ছিল তাহাও তিনি এক বাদ্দর্ণকে 
দেনার দায়ে হাজতবাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দান করেন। তারপর 
কপর্দকহীন ও অনশনক্রিষ্ট অবস্থায় তিনি তীর্ধযাত্রীর বেশে পাহাড়ে 
পাহাড়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগগিলেন। পথ চলিতে চলিতে যে সব 
গীতিকবিতার জন্য তাঁহার নাম পরে বিখ্যাত হয় উহা রচনা করিতেন। 
প্রাচ্দেশে প্রচলিত সাধারণ লোকের স্বাভাবিক দাতব্যের প্রথা অনুযায়ী 
গ্রামবাসী ও রাখাল খালকেরা তাঁহাকে আহার্য্যবস্ত উপহার দিত এবং 
তাহাকে ধিরিয়া বসিয়া তহাঁর রচিত পদাবলী একমনে শুনিত। বাড়ী 
ফিরিয়া তীহারা তুকারামের কবিতার মাধ্র্য্য সম্বন্ধে বলাবলি করিয়া 
চারিদিকে তাহার খ্যাতি ও সুনাম ছড়াইত | একদিন জনৈক গায়কের 
মুখে শিবাজী তীহার রচিত একটি কবিতার গ্রাবৃত্তি শুনিয়া এত মুগ্ধ 
হইলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া তুকারামকে সাদরে নিমন্ত্রন 
করেন | তুকারাম আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিলে শিবাজী 
তাহাকে ধনরত্ব দিয়া তাথার আরামে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রণতি দেন! তুকারাম নিমন্ত্রণ পাইযজ। একটি কবিতায় উত্তর 
দেন। উহার মরীর্ঘ এই 

“হে রাজন, আপনার আলোক-সজ্জা, রাজছত্র, বহূমূল্য বসত্রালঙ্কৃত 
অশৃপূষ্ঠ এবং আকজমক আমার নিমিত্ত নহে | আমি ১ংসার ত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিয়া আলিয়াছি আর আঁপনি আমাকে প্রনুদ্ধ করিয়া 
ফিরাইয়া৷ লইতে চাহেন | আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আমাকে একেলা 
নির্ঘনে ও নীরবে বাস করিতে দিন | আপনি আমাকে রাঙকীয় 
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পরিচ্ছদ ও প্রাসাদ দিতে চাহিয়াছেন | কিন্তু ইহা আমার নিমিত্ত শুধু 
বৃথা অপচয় করা হইবে । বন এবং তৃণভূমি আমার প্রকৃত বাসস্থান । 
শৈনালাবৃত শিলাখণ্ড আমার পালঙ্ক । উপরের আকাশ আমার আবরণবসত্র | 

তুকারামের চিঠি পড়িয়া শিবাজী কিছুক্ষণ স্তদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। 
তারপর তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া একাকী মহারাষ্ট্রের হরিদ্রাবর্ণের ঢালু- 
 মালভূমিতে তৃকারামের উদ্দেশ্যে বেগে চলিতে লাগিলেন । তুকারামের 
সন্ধান না পাওয়া পর্বযস্ত তাহার বিরাম ছিল না । অবশেষে তুকারামের 
সাক্ষাত পাইয়া শিবাজী তাহার পাদমূলে বসিয়া পড়িলেন। পরিহিত 
বস্ত্র ছিডিয়৷ ফেলিয়া শিবাজী তপন্থীর ন্যায় চীরবাস পরিধান করিলেন 
এবং অবনত মস্তকে নীরবে কবির সুখে উপবেশন করেন | দই 
জনেই মৌন **** এদিকে উৎকত্ঠিত অনচরবর্গ দীর্ধকালব্যপী অনু- 
সন্ধানের পরে তথায় শিবাজীকে খৃঁজিয়া বাহির করে। তাহারা সানুনয়ে 
তাহাকে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করে । কিন্তু শিবাজী 
তাহাদের কখায় কর্ণপাত করিলেন না। হতাশ হইয়া তহারা শিবাজীর 
মাতাকে সংবাদ পাঠায় ও তিনি যাহাতে তাহাদের সনিরবন্ধ প্রার্থনা 
জানাইয়া শিবাজীকে গৃহে ফিরিতে সমমত করান এরূপ এনুংরোধ করে| 
জীজাবাই ঘানাস্বলে আসি খিবাজীকে ভর্খসনা করিতে লাগিলেন । 
তিনি বলেন যে অনুচরগণকে মুসলমানদিগের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করিতে 
উৎসাহিত করিয়া শিবাজীর পক্ষে এখন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা 
অত্যন্ত গহিত কাজ হইবে | ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে বু সাধ আছেন 
কিন্ত একমাত্র শিবাজীর ভাগ্যেই নির্ধারিত গৌরবময় কাজ করিবার ক্ষমতা 
লিপিবদ্ধ আছে । হিন্দ্দিগের লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য এখন চারণগায়ক 
অথবা সন্যাসীর অপেক্ষা বীরের এবং যোদ্ধার প্রয়োজন অনেক বেশী । 

ব্যথিত চিত্তে শিবাজী মাতৃবাক্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে বাধ্য 
হন এবং তাহার অনুচরগনের সহিত শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন | 
পরে তুকারামের সহিত তাহার আর সাক্ষাত হয় নাই | তুকারাম 
এ বংসরই পরলোকগমন করেন | কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি 
রমদাসপ নামক আর একজন সমসাময়িক সাধুর সংসর্গে অতিবাহিত 
করেন। রামদাসের সঙ্গেও তাহার সাক্ষাত হয় ১৬৪৯ সলে। 
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শৈশব অবস্থা হইতেই রামদাসের সম্রযাসীর ন্যায় জীবনযাপন করায় 
আঁশক্তি প্রকাশ পায়। তিনি বাল্যবিবাহ হইতে নিছুতি পাইবার ভন্য 
গৃহত্যাগ করিরা পলায়ন করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেবমন্দিরে 
তীর্ঘযাত্রায় যৌবনাবন্গ৷ অতিবাহিত করেন । শেষ পর্যস্ত তিনি সাতারার 
নিকট রধূপতির মন্দিরে অবস্থান করেন | বাল্যাবস্থা হইতেই তীহার 
অনেক রকম অলৌকিক কাজের বিবরণ শোনা যাইত। তীহার 
মন্দিরের আবাসস্থল সত্বর একটি তীর্থস্বানে পরিণত হইল | লোকের 
মুখে তীহার কথা শুনিবামাত্র শিবাজী নামদাসের নিকট চিঠি লেখেন । 
তুকারামের মত রামদাসও একটি পদ্য লিখিয়৷ শিবাজীর চিঠির উত্তর 
দেন। কিন্ত উভয়েন মধ্যে পার্থক্য এই যে তুকারাম যেমন নির্জনতার 
মহিমাকীর্তন করিয়াছিলেন রাঁমদাস যেন সাড়ম্বরে ভেরীবাদ্য করিয়া হিন্দু- 
দিঙ্গের স্বাধীনতার উদ্ধারকর্তা একজন বীর রাজার সন্বপ্ধনার জয়গান 
করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছন্দে লেখা চিঠির সহিত রামদাস শিঝাজীর 
নিকট উপহাবস্বরূপ একমুঠি মাটি, শিলাখণ্ড এবং সামান্য অশৃপূরীষ পাঠান । 
শিবাজী তাঁহার মাতার নিকট তখন উপবিষ্ট । এই সময় উক্ত 
অদ্ভুত উপহার সামগী তাহার নিকট পৌছায় । ধনের গ্রতি যথেষ্ট 
উৎসাহ ও আগুহ থাকা সত্ত্বেও জীজাবাই রূপকব্যঞ্জক কাধ্যাদির প্রকৃত 
ধর্দ অনেক সময় বঝিতে পারিতেন না। ঘৃণায় এবং ক্রোধে তিনি 
জলন্ত দৃষ্টিতে রামদাসের প্রেরিত উপহার দ্রব্যেব দিকে তাকাইয়৷ পরশ 
করিলেন, “এইগুলি কি কোন ভদ্রলোককে উপহার দেওয়ার উপযূজ বস্ত ৯" 
কিস্ত শিবাজী মৃহত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, “এই দ্রব্যগুলি প্রতীক 
মাত্র । ইহারা ভবিষ্যৎ ঘটনার সঙ্কেত বহন করিতেছে । মাটির অর্থ 
হইল যে আমি এই অঞ্চলের ধরণীর অধীশুর হইব। শিলাখওগুলি 
দুর্গসমূহের প্রতীক ; উহা দ্বারা আমি রাজ্য রক্ষা করিব; এবং অশৃপূরীষ 
আমার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিদর্শন ; আমার অশীরোহী সৈন্যদল আমার 
খ্যাতি বিস্তার করিবে |” 

শিবাজী সবর্বদা রাঁমদাসের নিকট চিঠি লিখিয়৷ রাজ্যশাসন ও রাজ- 
নীতি সম্বন্ধে তাহার উপদেশ চাহিতেন । ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে 
অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি রামদাসের সন্িকটে উপস্থিত হন। শিবা্ী 
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রামদাসকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হাতে একখানি দলিল পত্র প্রদান 
করেন | এই দলিল দ্বার! শিবাঞ্জী নিজের সমগ্‌ রাজ্য সাধু বামদাসকে 
অর্পণ করেন | রামদাস উহা হাতে লইয়া বলেন, “ভগবানের তরফে 
আমি এই দান গ্রহণ করিলাম । তোমার রাজ্য তোমাকে প্রত্যপণ 
করিলাম | উহা ভগবানের নামে শাসন করিবে | অসং্যমী স্বৈরাচারীর 
মত ব্যবহার না করিয়া ভগবানেব প্রতিনিধিরপে নম শিরে এই 
রাজ্য শাসন করিবে 1” (১) 

রামদাসের ধর্ননীতিব প্রতি সমমান প্রদর্শনের জন্য শিবাজী তীহার 
অনচরবর্গকে পরস্পর অভিবাদনের সময় 'রাম' এই বাকাটি উচ্চারণ 
করিতে বলেন | মারাঠারা আজিও প্রীতি-নমস্কারের রীতির মধ্যে 
শিবাজীর এই নির্দেশ পালন করিয়া চলিতেছে । মারাঠার! যে প্রীতি 
সম্ভাধণের সময় একজন কৃতী রাজার নাম মনোনয়ন না করিয়া একজন 
সাধূর নাম ব্যবহার করিবে ইহা ভাবিয়া হয়ত বর্তমান যুগের সাব্বভৌম 
শীসকেরা বিস্ময় গ্রকাশ করিবেন । উপসংহারে বর্ণনীয় এই যে 
রামদাসের নিকট যে সাধূদিগের সমাগম হইত তীহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন- 
স্বরূপ শিবাজী গৈরিক পতাক। তাহার রাজ্যের নিশানরূপে ব্যবহার 
কবার নির্দেশ দেন। গৈরিক বস্ত্র হিন্দ, তীর্ঘযাত্রীরা তীহাদের সদীর্ঘ 
ভ্রমণ যাত্রার সময় সাধারণতঃ পরিধান করিয়া থাকেন | সমসাময়িক ফরাসী- 
দেশের লালবর্ণের পবিত্র পতাকার ন্যায় মারাঠারাও শিবাজীর! প্রচলিত 
পীতবর্ণের পতাকাকে অলৌকিক বিস্ময়-মিশিত সমল্রমের বস্ত মনে করিত। 


(১) “এই আমি দিনু কয়ে মের নামে মোর হয়ে 

রাজ্য তুমি লও পুনব্কার 

তোমারে করিল বিধি ভিক্ষকের প্রতিনিধি 
রাজ্যেশখুর দীন উদাসীন । 

পালিবে যে রাজধর্ম জেনে তাহা মোর কর্ম 
রাজ্য লয়ে হবে রাজ্যহীন |" 

-রবীজ্রনাথ ঠাকৃর :"- কথা ও কাহিনী 
প্রতিনিধি--১৯ পৃষ্ঠা 


বিদ্রোহী ৭৯ 


রামদাসের আশীব্বাণী শিবাজীর পরিচালিত দীর্ধকালব্যাপী সংগ্রামকে 
ধর্মযুদ্ধের মধ্যাদ। দান করা সত্তেও শিবাজী যে ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে কত 
সামান্য বিরোধ ও অসহিষ্ণতা প্রকাশ করিতেন তাহা উল্লোখযোগ্য | 
পর্তৃগীজদের অধিকৃত ভারতবর্ষের প্রধানত: মারাঠাভাতী অঞ্চলসমূহে 
হিন্দু পূরোহিতগণের প্রতি ধরর্মবিষয়ক নিষেধাজ্ঞার সহিত ক্যাথোলিক 
ধর্মমাজকদের প্রতি শিবাজীর সদয় ব্যবহারের প্রীতিমূক পার্থক্য 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এমনকি শিবাজীর শক্ররাও মুসলমান 
ধর্মযাজক, মসজিদ এবং কোরানের প্রতি তাহার গতীর শ্রদ্ধার বিষয় 
উল্লেখ করিয়াছেন | যিনি শিবাজীর সন্বন্ধে লিখিবার সময় নিয়ুস্তরের 
গালিগালাজপূর্ণ বিশেষণ বাৰহার করিতে অতিশয় পট, ছিলেন সেই 
মুসলমান এঁতিহাপিক কাফি খাঁ, (198 709) পধ্য্ত স্বীকার করিয়া- 
ছেন যে কোন বিজিত নগরের মসজিদগুলির যাহাতে ক্ষতি না হয় 
সে বিষয়ে সম্যক ব্যবস্থা না করিয়া শিবাজী কখনও এ নগরে প্রবেশ 
করিতেন না; কোন কোরান তাহার হস্তগত হওয়া মাত্র শিবাজী উহা 
স্বীয় পবিত্র ধর্মপন্তকের মত সসম্মানে রক্ষা করিতেন ; তাহার সৈন্যরা 
কখনও মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিলে এঁ রমর্ণীদের শিবাজীর 
নিকট আনিবার নিয়ম ছিল, যতক্ষণ তাহাদিগকে তাঁহাদের নিকট আত্মীয়ের 
নিকট প্রত্যর্পণ করা সম্ভব হইত না ততক্ষণ শিবাজী উহাদিগকে 
তাহার নিজের তত্বাবধানে রাখিয়া তীহাদের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় 
সে বিষয়ে বিশেষ যত্ব লইতেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে' 
ইউরোপের এই শতাব্দীর ইতিহাসে জার্মানীতে সেনাপতি টিলি (115) 
ও আয়ারল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলের নিষ্ঠুর কাধ্যকলাপ কৃখ্যাত হইয়া আছে। 


অস্টম অধ্যায় 


১৬৫০ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ আওরজজেব তাহার ভ্রাতা মুরাদের স্থলে 
মধ্যতারতে মুঘল সয়াটের প্রতিনিধি.নিবুক্ত হন | অৃষ্টচক্রে আওরঙ্গজেব 
মৃঘলষংশীয় শেষ লযাটরূপে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । 
তাহায়ই প্ররোচনায় গোলকণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দুইটি ধুংস হয় এবং 


৮০ বীর বিদ্রোহী 


মারাঠা শক্তি দমন করিবার প্রচেষ্টায় তিনি বিশাল মৃঘল সায়াজ্যের 
পতনের পথ প্রশস্ত করেন । 

গ্রসিদ্ধ মুঘলরাজবংশের সমাটদের বু গুণ আওরঙগজেবের চরিত্রে 
পরিলক্ষিত হইত | তিনি ছিলেন অতিশয় যোগ্য, পরিশমী এবং 
স্পার্টানদেশীয় লোকদের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণ | কিন্ত উগ্ন ধর্মমতের প্রতি 
গ্রাচীনপন্থী অতিরিক্ত অনুরক্তি তাহার মহান গুণাবলী আচ্ছন্ করিয়া 
রাখিয়াছিল | ইসলামের সাংস্কৃতিক ক্রমবিবশ, ইহার দার্শনিকতত্, 
গ্রাণের চাঞ্চল্য ও বিশালতার তাহার নিকট কোন গুরুত্ব ছিলনা । ধর্মের 
গ্রতি তাহার মনোভাব ছিল অনেকটা আরবদেশের যুদ্ধোন্মত্ত বেদুইন 
সর্দারের মত | খৃষ্টীর সন্পূদায়ের অতিরিষ্ শুচিবাইগ্রস্ত পিউরিটানদের 
মত তিনি সঙ্গীত. শিল্পকলা ও সুকোমল সৌন্দ্যাদি আস্তরিকতার সহিত 
অতি তীব্ভাবে ঘৃণা করিতেন । বিশৃসুষ্টা স্বয়ং যে কবিত্বময় এই ভাব 
প্রকাশক মুসলমান কবিদের জঙ্গীতের তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন । 
বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংযম ও কঠোরতা প্রায় অমানুষিকতায় 
পরিণত হয় । হজরতের প্রিয় শিষ্য ওমরের মত পৃথিবীতে এশুরিক 
নিয়মসমমত দারিগ্র্যের মহিমা পতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি 
তাহার সাম়াজ্যের বিশাল রাজকোষ হইতে এক কপর্দকও নিজের ব্যক্তি- 
গত প্রয়োজনের জন্য গুহণ করিতেন না। নি'জ হাতে বোন! ট্রপি আমীর- 
দিগের নিঁকট বিক্রয় করিয়। উপার্জিত অর্থে তিনি তীহার নিত্যনৈমিত্তিক 
ব্যয় নিব্বাহ করিতেন | অনাচ্ছাদিত ভূমিতে শুধু একখান! ব্যাঘ্‌ 
চর্ম পাতিয়া তিনি তাহার উপরে নিদ্রা যাইতেন | মুঘল সামাজ্যের 
ময়ূর সিংহাসনে আরোহন করা মাত্র তিনি প্রথমতঃ মদ্যপান নিবারণ করিয়া 
এক হুকৃম জারি করেন যদিও তীহার পুব্ববন্তী সমাটের৷ শুধু প্রকাশ্যে 
মদ্য বিক্রয়ের অনুমতি দান করিয়াই সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই, বরং 
মহমমদের মদ্যপান সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা সত্তেও তাহারা অনেক সময় মদ্য- 
পাঁন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন । হিক্ুদেশের এশুরিক শব্তি- 
প্রাপ্ত জনৈক ভবিষ্যস্বস্তার অনুকরণে আওরঙ্গজের প্রজাদিগকে মদ্য- 
পানাত্যাসের জন্য তিরস্কার করিয়া বলেন “এই কূ-অত্যাষ দেশের. মধ্যে 
এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে তারতবর্ধে আমি এবং মৃথ্য বিচারপতি ব্যতীত 


বিক্ফ্রোহী ৮১ 


আর সকলেই মদ্যপানে অভ্যস্ত |" 

প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেব মুঘলসামাজ্যের ধাির্মক ব্যক্িদের সংখ্যাটা 
একট, বেশী করিয়া ধবিয়াছিলেন। খোশগল্পে মজবদৃ ইতালিয় পর্যযটক 
মানুচে লিখিয়াছেন, “মুখ্য বিচারপতির নাম করিরা আওরঙ্গজেব একট 
ভুল করিয়াছেন । কারণ আমি নিজেই প্রত্যহ তাহাকে এক বোতল 
সুরা পাঠাইতাম। উহা তিনি গোপনে পান কবিতেন। তীহার গ্রিয়তমা 
মহিষী উদীপূৰী বেগম ছিলেন একজন পাড় মাতাল । সময়ে 
সময়ে আওরঙ্গজেব দেখিতে পাইতেন যে তিনি “বেসামাল হইয়া 
পড়িয়া আছেন : তীহার কেশরাশি ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত এবং তীহার 'মুখ 
মদে ভর্তি |” যদিও কোমলবৃত্তি আওরঙ্গজৈবের মধ্যে খুবই কম দেখা 
যাইত, তবুও সমাট মাঝে মাঝে তীহাব পাশে বসিয়া তাহার মাথায় 
হাত বুলাইয়া দিতেন | কিন্ত সমান্জরীব মত্তাবস্থা এমন পর্যায়ে উঠিত যে 
তাহার স্বামী এবং ভূত্যের মধ্যে তফাৎ করিবার ক্ষমত৷ পর্যন্ত তাহার 
লুপ্ত হইত, এবং আওরক্গজেবের সোহ তিবস্কারের উত্তরে তিনি আরও 
মদের জন্য আবদার করিতেন । 

দ্বিতীয় হুকুম জারি হয় লোকের দাড়িব দৈর্ধ্য নিয়গত্রিত করার জন্য । 
এক ফম্মান দিয়া ঘোষণা কর! হয় যে কোন লোক চার আঙ্গুলের বেশী 
দাড়ি রাখিতে পারিবে না | এই নিয়মের যাহাতে কোন ব্যতিক্রম না 
হয় ইহা দেখিবার জন্য রাস্তায় দাড়ি মাপিবার যন্ত্র ও কাঁচি লইয়া 
পূলিশ দীঁড়াইয়া খাকিত। যে সব আমীর-ওমরাহগণ তীহাদের দাড়ির 
চাকচিক্য ও প্রাচুধ্যের জন্য গব্্ব অনুভব করিতেন তীহারা বিষম বিপদে 
পড়িলেন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া তাঁহারা সর্দির অজুহাতে গলদেশ 
রক্ষা করিবার জন্য আলোয়ান দিয়া দাড়ি ঢাকিয়া রাখিবাব ভান করিতে 
লাগিলেন | 

তৃতীয় হৃকৃম দ্বারা সব রকমের সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিয়া সঙ্গীতযস্্র- 
গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হইল । একদল লোক ইহাতে 
মনের কষ্ট প্রকাশ করিবার জন্য রাজ গ্রাসাদের সনিকটে জড় হয়। 
আওরঙ্গজেব লোকের সমাবেশ দেখিয়া উহার কারণ িজ্ঞাসা করার 
তাহার! বলে, “আমরা সঙ্গীতদেবীর তিরোধানের জন্য শোকে অভিভূত 


৮২ বীব বিদ্রোহী 


বিবসমূখে সম্ট জবাব দিলেন “চিবকাল তাহাব পক্ষে মত্যিকাবেব 
সমাধিস্থ থাকা ভাল ।” 

এই হুক্মগ্ডলি অবশ্য ১৬৫০ খৃষ্টাব্দেব অনেক পবে ঘোষিত হয । 
আওবক্গজেব যে মসৃব সিংহাসনে উপবেশন কবিবেন ইহা তখন কেহ 
কল্পনা কবেন নাই, কাবণ তিনি ছিলেন সম্টেব পৃও্রদেব মধ্যে তৃতীয় । 
কিন্ত বাজগ্রুতিনিধি নিযুক্ত হওযাব পবক্ষণ হইতেই দক্ষিণ ভাবত সম্বপ্ধে 
মুঘল পববাষ্টনীতি তাঁহাব মতানুযাষীই স্থিব হইতৈ লাগিল কাবণ কর্ম- 
শত্তি ও চাবিত্রিক দ্‌ঢতাব তী/হাব পহিত ক্রমশঃ জওতাগুস্ত ও চাকশিল্পানূ- 
বস্ত সম্নাটেব পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয হয 

আওবঙ্গজেবেব দাক্ষিণাত্যে সমাটেব প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়াব সঙ্গে 
সঙ্গে বাজসভাষ ও শাসন পদ্ধতিব আবহাওযায পবিবন্তন হয। আওবজ- 
জেব স্বযং ভোব হ'ওযাব পকের্ব শয্যাত্যাগ কবিযা স্বান শেষ কবিতেন। 
আবাধনাব পবে তিনি সামান্য কিছু আহাব কবিতেন | তিনি ছিলেন 
নিবামিষাসী | সামান্য কিহু শাক সব্দী তিন্ন তিনি বিশেষ কিচ্চই 
আহাব কবিতেন না। তাহাব পব তিণি স্বীয সচিবদিগেব সঙ্গে দৃই 
ঘন্টা কাজে বসিতেন। দ্বিপ্র“বে তিনি পূন্বায উপাসনা কৰিযা মধ্যাহ 
ভোজন কবিতেন | সন্ক্যাকালীন আবাধন৷ পর্য্যস্ত অপবাহ্ছে অমস্ত সময 
তিনি দববাব কক্ষে কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন । ভর্গবানেব উপাসনায 
তিনি সব্বাপেক্ষা! আনন্দ পাইতেন। “নিবালায একটি ছোট সন্দব কক্ষে 
উজ্জল পাথবেব উপবে মাত্র একটি পাবস্যদেশীয মেষেৰ চামড়া বসিযা। 
তিনি প্রার্থনা কবিতেন। গ্রার্থনাবত আওবঙ্গজেব একটি একটি কবিযা 
তিন হাজার দুইশত বাব জপেব মালাব গুটিকা ঘূবাইতেন । তিনি 
খুব কম সমযই একাদিক্রমে দুই ঘন্টাব বেশী নিদ্রা যাপন কবিতেন। 
আশি বসব বয়সেব পৃর্র্বে তিনি কখনও চশম! ব্যবহাব কবেন নাই । 
সুদীর্ঘ-আনত গ্ীবা চিকৃকন ঈষৎ কৃশ মুখখান। ধর্মমগৃস্থের উপব ঝুকিয়া 
অর্থউন্মীলিত বড় বড় অক্ষিপল্লাবেব মধ্য হইতে উজ্জল কালো চোখ- 
দুটি পুস্তক পাঠে বত-_-আওবঙ্গজেবেব এই অঙ্গতঙ্জী সমসাময়িক শিল্পী- 
দেব ভাল লাগিত এবং তীহাবা সম্মাটেব এই প্রুকাব হবি উৎসাহেব সঙ্গে 
আঅফিতেন | অশেষ কর্মমপৃহ1, উপাসনা, ধর্মচচ্ঠা এবং অমানুঘিক 
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শাবীবিক সহিষ্ণুতা--তীহাব চবিব্রেব বৈশিষ্ট্য ছিল । নেপন্বস হইতে 
আগত পধ্যটক ডাঃ কেবেবীকে (08:52) প্রাসাদেব খোজা গ্রহবীবা 
যে আওবক্রজেব সম্বন্ধে নিঃলিখিত কথা বলিযাছিল ইহাতে আশ্চর্য 
হওযাঁৰ কিছুই নাই £- তাহাদেব বিশ্বাস যে আওবঙগজেব জাদুবিদ্যায বেশ পটু 
এবং শযতান, তাহাব সহ্ায | নচেৎ তিনি কিছুতেই এইবপ অদৃভূত 
জীবন যাপন কবিতে পাবিতেন না । 

আওবক্রজেবেব মুখমগলে কখনও তাহাব মনেব অনুভূতি প্রতিভাত 
হইত না। সভাষ সকলেব সমক্ষে তিনি সব্বক্ষণ স্কন্ধ কঁজো কবিয়া, 
চিবুক ব্কেব উপব বাখিযা চোখেব পাতা ঈষৎ তন্দ্রাচছন্ ভাবে বসিয। 
থাকিতেন। কেহ তাহাকে উদ্দেশ্য কবিষা কিছু বলিলে তিনি নীববে 
উত্তবটি ভাবিযা বাখিতেন এবং পবে হঠাৎ মস্তক উন্ৃত কবিয়া ও 
মেকদণ্ড খাড়া কবিযা সোক্তা হইয়া বসিতেন। মানুচি লিখিয়ানছন 
যে এ অবস্থা তিনি যে সব কথা বলিতেন উহাব উত্তৰ দেওযাব কোন 
পথ থাকিত না । 

নিজেব প্রকৃত মনোভাব গোপন বাখিষা অন্য প্রকাবেব ভাব প্রকাশ 
কবিবাব এক অদৃভূত কৌশল আওবঙ্ছেব আযত্ব কবিযাছিলেন এবং 
ইহাব জন্য তিনি বেশ গর্ব অনুভব কবিতেন, যদিও অধিকাংশ লোকেৰ 
মতে এইবপ তান কবাব প্রবৃত্তি কোন সযাটেব পক্ষে নিতান্তই অশোতন | 
তিনি নিজেই লিখিযাছেন যে শঠতা না কবিযা কেহ বাজ্য পবিচালন৷ 
কবিতে পাবে না। কৌশল ও চাতুবী দ্বাবা পবিচালিত শাসনতন্ত্র চিব- 
কাল স্বাধী হইবে। 

একান্ত ও আন্তবিক ভাবে ধর্মে গ্রতি অনুবঞ্জী হওয়া সত্বেও 
আওবঙ্গজেব বিবেকেব কোনবপ দংশন অনুভব না কবিযা তাহাব 
ভাইদিগকে হত্যা কবেন ও পিতাকে বন্দী কবেন। কাবন তিনি মনে 
কবিতেন যে তিনি পবমেশখুবেব যন্ত্র এবং নিমিত্ত মাত্র! ফবাসী বা 
বিপ্রবের নেতা বোবসপিয়বের (7১০৩০১৫০৫৫৩) মত নিজের নৈতিক 
উৎকর্ধতাব বিষয তাহাব বিশেষ আস্থা ছিল | তীহার মতে কাফেরের 
প্রতি উপযুজ শান্তি দান ও সবলভাবে আদি ও অকৃত্রিম ইসলান ধর্মের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা--এই দূই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সাফল্যের জন্য আনুষঙ্গিক 
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বলগয়োগ ও হিং কাজ করিতে হইলে তাহাও কর্তব্য কিন্ত নির্দি 
লক্ষ্যত্রষ্ট হওয়া উচিত নহে । স্পেনদেশের অক্লান্তকম্মী ও হৃদয়হীন 
দ্বিতীয় ফিলিপের ন্যায় তিনি সাম্াজ্য শাসনের সমুদয় সমস্যাই একমাত্র 
তাহার ধম্মমতের অভেদ্য দটিতঙ্গি দিয়া বিচার ও সমাধান করিতে চেষ্টা 
করিতেন | মৃত্যুশয্যায় শাধিত অবস্থায় তাহার আন্তরিকতা নিঃসঙ্গতা, 
গৌড়ামি প্রভৃতির সঙ্ঘর্ধে এক এপ্ভুত মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় 
তিনি পত্রের নিকট লিখিয়াছিলেন, “জানি না আমি কে এবং কোথায় 
যাইতেছি বা আমার মত পাপীর শেধ গতি কি হইবে । বৃথাই জীবনের 
এতগুলি বৎসর জতিবাহিত হইল। ঈশুব সব্বদাই আমার হৃদয়ে বিরাজ 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাব অন্ধকার আবৃত চক্ষদ্বয় তাহার আলোক 
দেখিতে পায় নাই । আমি অনেক পাপ করিয়াছি, জানিনা পরকালে 
আমাকে কত যন্ত্রণা ও দঃখভোগ করিতে হইবে |? (১) 

আওরক্ষজেব দাক্ষিণাঁত্যে রাজগ্রতিনিধি নিষুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল 
সায়াজ্যের সীমান্তস্বিত দ্গ ও ঘাটি সমূহে জশুতলক্ষণ যুক্ত নানা 
গকারের কাজ কর্ম দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রকার যৃদ্ধবিগৃহের জন্য 
প্রস্তাতির নিদর্শনে শিবাজীর ভয় পাওয়ার হেতু সহজেই বোধগম্য কারণ 
মুধলদের সহিত তীহার সম্পর্ক এ পধ্যন্ত অনেকটা দ্বার্থবোধক ছিল। 
তিনি মুঘল সায়াজ্যের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়া পুনরায় আওরজ- 
জেবের নিকট চিঠি লেখেন এবং তাহার পূর্ববর্তী রাজপ্রতিনিধি যে 
শিবাজীর ও তাহার পিতার প্রতি কতটা ঞ্দয় ও সহান্ভূতি সম্পন্ন 
ছিলেন ইহা তীহাকে স্মরণ করাইয়া দেন। আওরঙ্গজেব আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে ইহার একটা মামুূলি ও অস্পষ্ট জবাব দেন। শুধু পাহা'ড়িয়াদের 
দিয় যাহার সৈন্যবল গঠিত এমন একজন সামান্য হিন্দু ভূমধ্যকারীর 
গতিবিধিতে তীহার কোন কৌতুহল ছিল না। তাহার দৃষ্টি তখন আরও 
দক্ষিণে বিজাপ্‌রের দিকে নিঘদ্ধ | | 
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ওসমানের বংশধর এবং খাটি ইসলাখধর্মের রক্ষাকর্তা খলিফার সহিত 
সম্পকিত হওয়া সত্তেও বিজাপুরের রাজবংশ শিয়া সম্পৃদায়তুক্ত হওয়ায় 
উত্তর ভারতের নীতিবাগীশ গোঁড়া মুসলমানেরা তাহাদিগকে ধর্মচ্যত 
বলিয়া ঘৃণা করিত। তাঁহাদের ধর্মন্রষ্টতা আওরজক্েবের নিকট তীহাদের 
বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগের মধ্যে মাত্র অন্যতম একটি | তীহার 
নিকট সব্বাপেক্ষা ঘৃণিত বিষয় ছিল বিজাপূরীদের প্রকাশ্যস্থানে অবস্থিত 
স্রানাগার ; বাইজেনটিয়াম দেশীয় পরিমাজিত আচার ব্যবহার ও রুচি ; 
ইহাদের মূর্তি-পক্জার মত আমোদ উৎসব এবং বিদেশী ও নাস্তিক চিত্র- 
শিল্পীদের দ্বারা দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত ভিনুধন্মের দেবগণের প্রস্কুটিত 
উদ্যানে লীলায়িত ছবি 'ও গ্ীকদেশীয় দেবীদিগের শেতমম্মরে নিরির্মত 
নগদেহের ভাস্কর্য | ইংলগের দ্বিতীয় চালসের রাজসভার প্রতি সার্জেন্ট 
ওবাদিগাগণ ( 961869 0১915125 ) যে মনোভাব পোষণ করিতেন 
বিজাপুরের রাজসতার প্রতি আওরঙ্গজেবেরও সেইরূপ মনোভাব ছিল। 

বিজাপুর রাজ্যের শাসনকর্তৃপক্ষ শীঘূই বুঝিতে পারিলেন যে আওরজ- 
জেব রাজপ্রতিনিধি নিযৃক্ত হওয়ায় মুঘলদের সহিত তাহাদের দ্বিতীয় 
বার যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী। এ অবস্থায় তাহারা শিবাজীর আংশিক স্বাধীনতা 
স্বীকার করুন বানা করুন তাঁহাদের প্রথম কত্বব্য ছিল শিবাঞ্জীর সহিত 
একট মীম! ংসার ব্যবস্থ। কর, কারণ তাহার অধিকৃত এলাকার মধ্য দিয়াই 
ছিল "মুঘল সেনাবাহিনীর অগুসর হইবার পথ । কিন্ত শিবাজীকে 
মিষ্ট ব্যবহারে বশীভূত করা অথবা তাহাকে একেবারে নির্মল করা 
-এইরপ কোন কাজই না করিয়া বিজাপুর সরকার শিবাজীকে 
নিহত করাব জন্য একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেন। একজন মারাঠাকে ঘূষ 
দিয়া শিবাজীকে পথিমধ্যে আক্রমণ করার ব্যবস্থা হয়। কিন্ত এই 
অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 

ঘটনাটা অনেকটা এইরূপ। এই হবু গুপ্তঘাতক মোরে নামক এক 
পার্বত্য ভূম্যধিকারীর শাসিত গ্রামদেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। 
শিবাজীর শৈশবাবস্থায় তাহার মাতা এই মোরের একটি কন্যার সহিত 
শিবাজীর বিবাহের প্রস্তাব করেন । মোরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় 
দই পরিবারের মধ্যে বেশ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। যে লোককে 
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জামাতারূপে গৃহণ করিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল তাহার সহসা 
এতদূর উন্তিলাভে ঈর্ধার জন্যই হউক অথবা বিজাপৃর সরকারের 
নিকট হইতৈ উৎকোচ গৃহনের ফলেই হউক মোরে যে তীহার জায়গীরে 
শিবাজীকে হত্যা করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

এই অজুহাতে শিবাজী মোরের নিকট এক চরম পত্র পাঠাইয়া 
তাহাকে শাসাইলেন যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ শিবাজীর সহিত এক স্ধিপত্র 
স্বাক্ষর করিতে হইবে । আলোচনা দীর্ঘকাল চলে । যেখানে একপক্ষ 
অপরপক্ষের হত্যার চেষ্টায় প্রশয় দেন সেখানে যে এরূপ আলোচনায় 
কোনরূপ সরলতা থাকিতে পারেনা ইহা সহজেই অনুমেয় । কিন্ত 
শিবাজী জোর করিয়া মোরেকে তাহার প্রস্তাবে সমমত করাইতে চেষ্টা 
করেন। কিছুকাল পরে তিনি যাহা জানিতে উৎসুক ছিলেন তীহার 
গুপ্তচরেরা তাহাকে তাহাই বলে। ইহার মম্মার্থ এই যে মোরে শিবাজীর 
বিরদ্ধে বিজাপূর সরকারের নিকট বিচার প্রার্থনা করিয়া আবেদন 
করিয়াছে। মোরেই যে প্রখম শক্রতা আরন্ত করিয়াছে এই প্রকার দাবি 
করিয়া শিবাজী মোরের জায়গীব আক্রমণ করিলেন এবং তীহার সৈন্য- 
দ্বার! উহার প্রধান নগরী অবরোধ করেন | 

শিবাজীর দূতেরা মোরের সঙ্গে বাকৃবিতণ্ডাঁয় রত ছিলেন। এমন 
সময় হঠাৎ শিবাজীর সহসা আক্রমণের সংবাদ পাইয়া মোরে চীৎকার 
করিয়া নানা প্রকার অভিযোগ উখাপন করেন। দ পক্ষই মদের নেশায় 
বিভোর ; কাজেই গরম মেজাজে ঝগড়া আরন্ত হয়। শিবাজীর দূতের 
মোরের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও বিজাপুরের রাজ্যের সহিত যোগা- 
যোগের অভিযোগ করিতে লাগিলেন । অবশেষে একজন দূত তরবারি 
বাহির করিয়া মোরেকে হত্যা করে | গোলমালের মধ্যে শিবাজীর 
দূতেরা পলায়ন করে। অনতিকাল পরে শিবাজী নগরে প্রবেশের সঙ্গে 
সঙ্গে এ নগর তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। 

শিবাজীর ছিদ্রান্েধী এঁতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে তাঁহাকে পুব্বক্পিত 
হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছেন । কিন্তু ্রক্নপ অভিযোগের কোন 
প্রমাণ নাই। শিবাজী যে মোরের জায়গীর অধিকার করিতে অভিলাষী 
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ছিলেন ইহ] সত্য এবং বিশ্বাসঘাতকতার অযথা সুযোগ না লইয়াই তিনি 
এই কাজ করিতে পারিতেন। ইহাও সত্য যে শিবাজীর ন্যায় প্রতি- 
হিংসাপরায়ন লোকের সংখ্যা খুবই কম। সম্ভবতঃ এই অভিযোগের 
প্রকৃষ্ট উত্তর পাওয়া যায় মোরের দেওয়ান বাজিপ্রভুর পরবর্তী আচরণে । 
সততার জন্য সপরিচিত এই ব্যক্তি শিবাজীর নিকট আত্মসমর্পন করিয়া 
তাহার একজন একান্ত অনুরক্ঞ ও অন্গত সহচরের পধ্যায় স্থান লাভ 
করেন | গ্রীকদেশীয় থার্মোপাইলিব সমতল্য মহারাই্টদেশের রঙ্গনা 
নামক গিরিসঙ্কটে ইনি পরে শিবাজীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন । 
বাজির মত গুণসম্পন যে কোন লোক যে স্বীয় মনিবের হত্যার পরি- 
কল্পনাকারীর এমন ভঞ্জিসহকারে সেবা করিবে ইহা স্বাভাবিক নহে। 
আর শিবাজী মোরের হত্যা সত্যই পরিকল্পনা করিয়া থাঁকিলেও ইহা 
মোরের পক্ষে শিবাজীকে গুপ্তহত্যা করিবার চেষ্টার প্রতিহিংসামূলক 
কাজ মনে করিয়া অমসাময়িক লোকমত শিবাজীর এই অপরাধ মার্জনা 
করিয়াছে-_-একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য | 

সমস্ত ব্যাপারটি আরম্ভ হয় বিজাপুর সরকারের শিবাজীকে সমূলে 
বিনষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র হইতে ,কিন্ত ইহার ফলে শিবাজীর ক্ষমত' বিশেষ 
বৃদ্ধি পায় এবং বিজাপৃরের সহিত কেনিরপ মীমা"্সা ও মিটমাটের 
সম্ভাবনা অনেক পিছাইয়া যায় । 

১৬৫৬ সালে আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণের জন্য প্রস্তত হইতে 
ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তাহার এক স্যোগও উপস্থিত হইল। এ বৎসর 
নভেম্বর মাসে বিজাপূরের সুলতানের মৃত্যু হয় এবং তাহার উনিশ বৎসর 
বয়স্ক দৃব্বলচিত্ত পত্র আলী সিংহাসনে আরোহণ করেন | তীহার 
রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ও বিজ্বাপূর 
নগরীর মধ্যে বিভিন্ন দলে মারামারি শুরু হয়। আওরঙ্গজেব তাঁহার 
পিতাকে লেখেন যে বিজাপূর হইল মুঘল সাম়াজ্যের অধীন একটি করদ- 
রাজ্য এবং নৃতন সুলতান সম্মাটের অনুমতি না লইয়৷ এবং তীহার পিতার 
মৃঘলসায়াজ্যর. প্রতি বশ্যতা স্বীকৃতি নৃতন .করিয়া গুণ না করিয়াই 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন । তিনি আরও লেখেন যে এই রাজ- 
কমার তঁহার পিতার অবৈধ সন্তান (যদিও এই অভিযোগ থুব সম্ভব 
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একেবারেই মিখ্যা) এবং চারিদিকে গণ্ডগোলের মধ্যে এ রাজ্য জয় 
করা একটা সামরিক প্রমোদ ভ্রমণতূল্য হইবে বলিয়া মনে হয়। 
আওরক্গজেবের প্রস্তাবে শাহজাহান সম্মতি দেন এবং ১৬৫৭ সালে মৃঘল 
গৈনা সীমান্ত লঙ্ঘন করে। 

এ সময় হইতে তিরিশ বা চল্লিশ বৎসর পৃর্রেকার ইউরোপীয় সেনা- 
বাহিনীর সহিত তলনায় তখনকার মূধল সৈন্যবাহিনীর সংগঠন প্রণালীর 
বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। সামাজ্যের প্রধান সামরিক শক্তি ছিল 
গোলন্দাজ বাহিনী | তৃরষ্কে নিহিত কামান ও এ দেশের অনুকরণে 
শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যদিগের সাহায্যেই বাবর যৃদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
ভারতবর্ষে ম্ঘল রাজত্ব স্বাপন করেন | কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর এই 
সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকেই ছিল ইউরোপীয় | ডাঃ কেরেরী সৈন্য 
শিবিরে অনেক ইংরাজ, ফরাসী, জার্মান, 'ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ সৈন্য 
দেখিতে পান | তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাগ্যের বা বীরত্বপূর্ণ 
কাধের সূধোগলাভের জন্য আসিয়াছিল, আবার কেহ কেহ ছিল পদচ্যত 
নাবিক বা দণ্ডিত অপরাধী | উহাদের মধ্যে অনেকে গোয়া হইতে 
পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। সমসাময়িক মান অন্যায়ী তাহাদের বেতনের 
হার বেশ ভাল ছিল। জাম্মান দেশস্থ গত্যেক গোলন্দাজ সৈন্য মাসিক 
অন্ততঃ পক্ষে দুইশত টাকা অর্জন করিত 1(১) ভারতীয় সৈন্যা- 
ধ্যক্ষদের প্রায়ই সৈন্য পরিচালনা ভার দেওয়া হইত না। কেহ 
কখনও এইরূপ পদ পাইলে তাহার বেতন সমকক্ষ ইউরোপীয় অধ্যক্ষের 
তুলনায় অনেক কম হইত | সাম়াজ্যের প্রধান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে 
ঘাট সত্তরটি হালকা এবং তিনশত ভারী কামান থাকিত | হালকা 
কামানগুলি নানারঙে সৃজিত অশৃশকটে ও ভারী কামান উষ্টবাহিত শকটে 
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স্থান হইতে স্থানান্তরে নেওয়া হইত । 

এমনকি পদাতিক সৈন্যদলেও অনেক উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্মচারী 
ছিল। কারণ একাদশ শতাব্দীতে যেমন ইউরোপের উত্তর দেশের 
লোকেরা প্রলোভনের বশে ইংলণ্ডের সৈন্যদলে ভর্তি হইবার জন্য 
উদগ্গীব ছিল তেমনই সপ্তদেশ শতাব্দীতে বেপরোয়া ভাগ্যানেষী বিদেশী 
যুবকেরা মুঘল সমর বাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইত। ফরাসী সামরিক কর্ম্ম- 
চারীরা শীঘই প্রচর অর্থারজন করিতে সমর্থ হইত, কারণ ইউরোপে 
প্রচলিত সামরিক কারে বেতন অপেক্ষা ভারতবর্ষে তাহাদিগকে অনেক 
বেশী বেতন দেওয়া হইত | তাহাদের কাজও ছিল অনেকটা হালকা | 
একজন ফরাসী সেনাপতি ডাঃ কেরেরীকে বলে “মূল সমাটের অধীনে 
কাজ করিয়া বেশ সৃখ 'ওআরাম পাওয়া যায়। এমনকি সাধারণ সৈনিকের 
কার্ধযকলাপেও বিশেষ কোন বাধা নিষেধ ছিল না, এবং আদেশ অমান্য 
করায় বা বিনা অণ্মতিতে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় জন্য সব্বাপেক্ষ। 
গুরুতর শাস্তি হইত জরিমানা কিংবা বেতন হাঁস মাত্র |” 

কোন অভিযানের সময় মুঘল সেনানীর সৈন্যাধ্যক্ষের জাকজমক ও 
সমারোহ দিল্সীশুরের সমপধ্যায়েই সংগঠিত হইত | আওরঙজেবের 
শিবিরের চারিপাশে স্বর্ণমত্ডিত দণ্ড হস্তে সব্বদা একশত পরিচারক 
ঘোরাফেরা করিত । মখমল ও সোনার জরির চওড়া হাতা ও গল: 
বন্ধনীযুক্ত কোমর পর্য্যন্ত লম্বা জামা পরিহিত নয়জন পাশণচর সর্বদা 
তাহার নিকট উপস্থিত থাকিত | ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ফকিব্ের মত 
অনাড়ণ্বব ও অতিসাধারণ জীবন যাপন করিলেও আওরঙ্গজেব বাহিরে 
তাহার পদমধর্যাদার উপযূজ্ত জাঁকজমক ও চালচলনের প্রতি বিশেষ 
সজাগ ছিলেন | তীহার বাসগৃহের চারিপাশে রাজপতাকা ও নিশান 
বহন করিয়৷ সারি সারি হস্তী দণ্ডায়মান থাকিত। শিবিরের বাহিরে 
আসা মাত্র বাদ্করেরা আটফট দীর্ঘ সবুজ রঙের ভেরী বাজাইয়া 
তাহাকে অভিবাদন করিত । এই বাদ্যযন্ত্রগুলি হইতে এক প্রকারের 
গুরুগন্ভীর শব্দ বাহির হইত। ইহা শুনিয়া ডাঃ কেরেরী অশুদ্ধাসহ 
মন্তব্য করেন যে ইতালীদেশে শুকরপালকের৷ রাব্রিবেলায় যখন শুকর- 
গুলি একত্রিত করে তখন যে রকম বিশৃঙ্খল, হৈচৈ ও দমদাম আওয়াজ 
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হয় এই যন্ত্রগুলির বাজনাঁয় ঠিক এ রকমের দর্দান্ত শব্দ হইতে থাকে। 

আওরঙ্গজেবের সৈন্যদলের অগগমনে শিবাজী কোন বাধা দিলেন না। 
তিনি নিজেকে মুধলসামন্জ্যর অধীনে সামস্ততম্ত্রানুষায়ী জায়গীরদার 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন | সূতরাং মৃঘলসৈন্যের তাহার জমির 
উপর দিয়া গমনাগমনে তীহার নালিশ করিবার কোন হেতু ছিল না। 
আর. বাহ্যতঃ প্রতিরোধে কোন ফলও হইত না । মৃঘল সামাজ্যের 
পরিপূর্ণ ক্ষমতার বিরুদ্ধে দস্তায়মান হওয়ার উপযৃজ্ঞ শক্তি লাভ করিতে 
তখনও অনেক সময়ে প্রয়োজন ছিল | তিনি নিজকে গিরিশেণীর 
মধ্যে অপসৃত করিলেন এবং তাঁহার অধিকৃত দর্গসমূহের সেতুর উভয় 
দিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও সমুদ্র উপক্লের মধ্য দিয়া মূঘল সৈন্যের 
কচকাওয়াজ করিয়া গমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । সম্ভবতঃ 
ফাল্গুন মাসের পরিষ্কার আবহাওয়া পাথবেব মধ্যস্থ সরঙ্গ দিয়া মাঝে 
মাঝে তিনি ধূলিময় রাস্তায় সারি সারি উষ্টচাপিত শকটে কামান, যৃদ্ধের 
হাতী, এবং মৃঘল অশ্বারোহীদের তীক্ষা শিরস্ত্রাণ, পেখমযুক্ত বল্ল এবং 
তরস্কদেশ হইতে আমদানী করা ঘোড়ার পতাকাবৎ পৃচ্ছের শোভাযাত্রা 
দেখিতেন | কল্যান শহর অধিকাৰ শিবাজীর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ জয়ের 
নিদর্শন হওয়া সত্তেও মারাঠারা উহা নিজেদের আয়হে বাখিবার চেষ্টা 
না করিয়া বিলক্ষণ দরদর্শিতাব পরিচয় দিয়াছিল । কল্যানেক্স প্রাতন 
প্রাসাদে পূনরায় একজন মুসলমান শাসক মূঘল কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া 
শাসনভার গুহণ করেন । ক্রমশঃ মুঘল সমরবাহিনী দক্ষিণে অগুসর 
হইতে লাগিল । 

হতাঁশ হইয়া বিজাপরের সলতান আলী অতিশয় হীন শর্তে মৃূষলদের 
নিকট আত্মসমর্পনের প্রস্তাব পাঠাইলেন। নূতন নূতন গ্রস্তাব করিয়া 
তিনি দূতের পর দূত পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্ত আওরঙ্গজেব তাহাদের 
আবেদনপত্রগুলি নিধকরুণ হাসির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 
সায্াজ্যের আয়তন বৃদ্ধি অথবা! দিলনীশরের নিকট বশ্যতা ঘোষণা করিয়া 
রাজ্যের এংশবিশেষ তীহার নিকট সন্ধিসূত্রে অর্পণ__ইহার কিছুই 
আওরঙজেবের কাম্য ছিল না। তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম 
ধর্মের প্রতি ব্যভিচারী এই কেন্দ্র ও সমতলভ্মিতে প্রতিটিত পাপিষ্ঠ 
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বিজাপূর শহরকে বিনষ্ট করা । 

যদ্ধক্ষেত্রে মৃধলদিগকে প্রতিরোধ করিয়া কোন ফলের সম্তাবন। 
ছিল না। বিজাপুরের লোকেরা তাহাদের শস্য পোড়াইয়া দিয়া শস্যক্ষেত্র 
এবং গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিশাল প্রাচীরের অভ্যন্তরে আশ্‌য়ের জন্য 
দলে দলে নগরীর ভিতর ৪কিতে লাগিল । অনেকে মিনিতি করিয়া মস- 
জিদের ভিতর আশৃয় লইয়৷ পুরাতন সমাধিগুলির সম্মুখে অসহায় অবস্থায় 
পড়িয়া রহিল | এ মনোরম সমাধিগুলির উপর অনেক রকম ফুলের ও 
কলমদানীর নক্সা অন্কিতছিলি। কেহকেহ যহমমদের কেশগুচছ সম্বলিত 
কৌটা সংরক্ষণের ভবনৈও আশ্য় লইল। তাহারা নিরাশয় ভাবে সর্বদা 
বক চাপড়াইত আর কপালে করাঘাত করিত। একদিকে তাহাদের এই 
অবস্থা, আর অপরদিকে দেয়ালের গায়ে ও ছাতের তলায় অক্কিত ইতা- 
লিয়ান প্রণয়যুগলের কাষ্ঠ হাসির অথবা নিস্তেজ ভেনাসের ছবি যেন 
তাহাদিগকে ব্যঙ্ করিত | দক্ষিণ মহীশুরের টিপু সুলতান যে সব 
জাদুক্রদিগকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাহার স্বার্থসংরক্ষণের জন্য 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই সব সম্মোহন বিদ্যায় পারদশীঁ ব্যক্তিদের 
পৃর্বপূরুষেরা নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক্‌ ও অভিশাপ দিয়া আসনু 
বিপদের গতি রোধ করার ব্যবস্থা করিয়াছিল । প্রাচীরের গায়ে 
রক্ষিত যে সব প্রসিদ্ধ তৃরক্কদেশের কানানগুলিকে প্রায় দেবতার ন্যায় পৃজা 
করা হইত, তাহাদের অঙ্গদেশ হইতে কাপেট ও সোনালীরঙ্গের বস্ত্রাি 
অপসরণ করিয়া এগুলিকে যৃদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হইল । 
“সমতলভূমির রাজা নামক কামানটির হা কর! বৃহৎ মুখের মধ্যে 
বস্তা বস্তা শিলাখণ্, তীক্ষ পেরেক এবং ভাঙ্গা' কাচ ভর্তি করিয়া দেওয়া 
হইল । ধোঁয়া ও কালি মাখা করালদর্শন গোলন্দাজগণ কোমর পরাস্ত 
অনাবৃত দেহে শ্বিপ্রহরের রৌধ্রের মধ্যেও কাজ করিত । 

গ্রামবাসীদের পলায়নের পর পরিত্যন্ত জমির যাহা কিছু অবশিষ্ট 
ছিল আওরঙ্গজেব অভ্ভুত প্রণালীতে সমূলে উহার ধৃংস সাধন করেন। 
সমূদয় বৃক্ষাি, ফল ও ফুলের বাগান আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ফেলিলেন ; 
খালগুলি মাটি ফেলিয়া বিয়া দিলেন, ও চাষের মাঠে লবন ছড়াইয়া 
দিলেন 1। পড়নে সাদাসিধা শুদ্রজামা, একহাত তরোয়ালের হাতলে ন্যস্ত 
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আর এক হাতে সরু নাকের ডগায় সদাপ্রস্ফুটিত গোলাপ---এই বেশে 
আওরঙ্গজেব সন্মখে প্রসারিত তাঁহার কবলায়ত্ব বিস্তৃত নগরীর দিকে 
স্থির দৃষ্টিতে তাকাইলেন । 

ইতিমধ্যে শিবাজী যদিও উহার পাক্বত্য আশয়ে নিরাপদে ছিলেন 
তবও কাজকর্মহীন অলস জীবন তীহাকে পীড়া দিতে লাগিল এবং তিনি 
কিছু করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন | মুঘল সামরিক বাহিনীকে 
পশ্চাৎ দিক হইতৈ আক্রমণ করিবার উত্তেজনা ও আবেগ তিনি 
সংবরণ করিতে পারিলেন না । এই প্রকারের আক্রমণ অনাবশ্যক হঠ- 
কারিতা হইলেও ইহার সফল পরিণতিই ইহার স্বার্থকতা | এ পর্যন্ত 
তাহার অশ্বারোহী সৈন্যরা গ্রিকমত চলিতে অক্ষম ছোট ছোট টা, 
ঘোড়ায় চলাফেরা করিয়াছে | এ রকম ঘোড়া সাধারণতঃ পাহাড়িয়ার 
বন্ধুর পাব্বত্যপথে ব্যবহার করিত । মৃঘল অশ্ারোহী সৈন্যদিগের ত্বরিৎ- 
গতিতে যদ্ধ কবার বংশানক্রমিক খ্যাতি ছিল। ইহা ছাড়াও রাজপুতাঁনার 
করদ রাজ্যসমূহের বেঞ্রকারী সৈন্যরাও তাহাদের পক্ষে মুদ্ধ করিত। 
কাজেই মূঘলদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে শিবাজীর অশ্া- 
রোহী সৈনাদলের অদ্ত্রশস্ত্র ও মাজ সরঞ্জানের যে কোন প্রকার উনৃতি 
সাধন প্রয়োজন | ভাবিয়া চিস্তিয়া কয়েকশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া 
শিবাজী মূঘল সীমান্তের দিকে অগুসর হন এবং হঠাৎ সীমান্ত প্রদেশের 
রাজধানী অহমদনগরের উপর ঝাপাইয়া পড়েন । এ শহর তাহার 
অধিকারে রাখিবার আশা শিবাজী পোষণ করেন নাই। কিন্তু আওর- 
জেবের খাস আস্তাবল হইতে অশ্বারোহী সৈন্যদের ব্যবহার্য এক হাজার 
অস্ত্র লুট করিয়া তিনি নিরাপদে তাহার পাব্বত্য নিবাসে চলিয়া যান । 

শিবাজীর মৃধল সৈন্যর উপর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আক্রমণের সংবাদ বিজাপুর 
নগরীর প্রাচীরের সন্মথে শিবিরে আওরঙগজেবের নিকট পৌছিল। চাপা 
ক্রোধে আওরঙ্গজেব তীহার অধীনস্থ সকলকে তীহাদের শিখিলতার জন্য 
তীব তিরস্কার করিয়া চিঠি লেখেন | পাঠশালার শিক্ষক সুলভ কঠোর 
তিরস্কারের পরে শিবাজীকে কি ভাবে শান্তি দিতে হইবে তিনি তাঁহার 
অনুচরবর্গকে এ বিষয়ে নির্দেশ দেন। শিবাজীর সমস্ত জমি মুঘলসৈন্যের 
ঘধিকারে আনিতে হইবে । সৈন্যেরা সমস্ত গাম বিধৃস্ত করিয়া! গ্রামবাসী দিগকে 
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নিষ্ঠরভাবে হত্যা করিবে। শিবাজী যে অঞ্চল দিয়া আক্রমণের পথে 
অগুসর হইয়াছিলেন উহার সমস্ত অধিবাসী ও এ সব এলাকায় নিষত্ত 
মুঘল কম্মচারীদের উপর শিবাজীকে অধিকতর জোরের সঙ্গে বাধা 
না দেওয়ার অপরাধে ম্ত্যদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল | মারাঠার৷ 
যেআদৌ আহমদনগরে পৌছিতে পারিয়াছিল তাহাতেই স্থানীয় মুঘল- 
রাজকম্াঁচারীদের যথেষ্ট বিশ্বাসঘাতকা ও অপদার্থতার প্রমাণ পাওয়। 
যাঁয় | ইহার একমাত্র শাস্তি প্রায়শ্চিত্ত ও মৃত্যু | 

এই সময়ে বর্ষা শুরু হওয়ায় আওরঙ্গজেবের নির্দেশ অনুযায়ী তৎ- 
ক্ষণাৎ প্রতিহিংসার এত ব্যাপক আদেশ পালন করার অনেক প্রতিবন্ধক 
উপস্থিত হয়। এই বিরতির সুযোগে শিবাজী আওরঙ্গজেবের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার এবং ক্ষতিপূরণের 
প্রস্তাব করিয়া চিঠি লেখেন। কিন্তু এই বিরতির সময় শিবাজী তাহার 
অশ্বারোহী সৈনাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ ও তাহাদের 
সমর শিক্ষার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করেন । 

বিজাপুর হইতে অনুরূপ চিঠি পাইয়া আওরঙ্গজেব যেরূপ ব্যবহার 
করিতেন এ ক্ষেত্রেও হয়ত সেইরূপ আচরণই করিতেন যদি না হঠাৎ 
এক নুতন পরিস্থিতির উদৃভব হইত। বর্ষা শেষ হইবার পৃথ্বেই 
শাহজাহান দিল্লীতে অসুস্থ হইয়া পড়েন | যে কোন সময় তাহার 
মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। শীঘই উত্তরাধিকারসূত্রে 
সিংহাসনে আরোহণ করিবেন এই আশায় যুবরাজ দারা সম্টের 
প্রতিনিধিরূপে শাসন কাধ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন । 

সমাট শাহজাহানের পূত্রদের মধ্যে একমাত্র আওরঙ্গজেবেরই সক্রিয় 
ও যুদ্ধরত সমরবাহিনী ছিল | তিনি দারার আত্মাধিকৃত রাজপ্রতিনিধিত্বের 
দাবি অস্বীকার করেন | বিজাপুরের অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া এবং 
বিজাপুরের স্থলতানকে আশাতীত দয়া ও অনুগুহ প্রদর্শন করিয়া আও- 
রঙ্গজেব উত্তরাভিমুখে অগুসর হইলেন। কিন্ত এ বৎসর ডিসেম্বর মাসে 
উত্তরদিকে' চলিবার পথে তিনি সীমান্তের কর্ম্চারিদিগকে শিবাজীর 
গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুয়োধ করিয়া চিঠি লেখেন। ' “এ 
বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবে" **. তাঁহার এই সঠিক মন্তব্যের পিছনে 
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তাহার তীক্ষা ও নিদ্ঘ কণ্ঠস্বর যেন আজও শুনিতে পাওয়৷ 
যায়ঃ এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবে কারণ এই কত্তার বাচচ। কেবল 
সযোগের অপেক্ষায় আছে” । 

পরের বংসর সব্বক্ষণ সিংহাসন লাভের জন্য শাহজাহানের উত্তরাধি- 
কারীগণের মধ্যে যুদ্ধের তাণ্বলীলায় উত্তরভারতে এক মহাহট্টগোল 
চলিতে লাগিল। আ'ওরজজেব কোন কাজ করিবার পৃব্বে উহার ন্যায্যতা 
সম্বন্ধে নিজের দৃঢ় প্রতায় না হইলে এ কাজে অগ্রসর হইয়া তৃপ্তি 
পাইতেন না । যুবরাজ দারার ছিল খৃষ্টধমের্মর প্রতি সহানভূতি | (১) 
আওরঙ্গজেব হয়তো আন্তরিকতার সহিত সতাই মনে করিতেন যে দারা 
মুঘল সমাট হইলে ভারতে ইসলাম ধর্ম বিপন্ন হইবে | প্রকৃতপক্ষে 
মিথ্য। জানিয়াও তিনি এক কল্পিত কাহিনী প্রচার করেন যে দারা 
খাদাবস্ততে বিষ মিশাইয়া দিয়া শাহজাহানের অসুস্থতা ঘটাইয়াছেন | 
নিজের স্বার্থ পৃষ্ট করার কাধে অতি চতুর আওরজজেব সঙ্গে সঙ্গে 
ঘোষণা করেন যেতিনি নিজের জন্য কিছু করিবেন না ; তাহার আসল 
উদ্দেশ্য জ্যে্* ভ্রাতা গুজরাটের প্রদেশপাল মুরাদকে সমাটের 
প্রতিনিধি পদে প্রতিষ্ঠিত করা । বঙ্গের শাসনকর্তা শাহজাহানের দ্বিতীয় 
পুত্র সুজাও মুরাদের দাবি সণর্থন করেন। পুত্রদের দূঃখের বিষয় এই 
যে সহসা শাহজাহান আরোগ্যলাত করিলেন এবং তীহার পুত্রদিগ্গকে 
অগৌণে নিজ নিজ কর্তৃব্যস্থলে পুত্যাবর্তন করিতে আদেশ দেন। তীহার৷ 
পিতৃ আদেশ অমান্য করিয়া রাজধানীর দিকে অগুসর হইতে থাকেন । 


(১) তিনি ফেমিয়্‌ যেস্ুট্‌ পাত্রী বা__আঁজীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া 
ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের শান্ত্াদিও অধ্যয়ন করেন এবং পারস্য 
ভাষায় উপনিষদূ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত একখানি 
গ্রশ্থেতিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমনুয়ের চেষ্টা করেন। এই 
গ্রন্থের নামকরণ, “দি মিঙগলিং অব্‌ ট, ওসেনস্‌ (5৩ £0102110£ ০৫ 
স্যে0 9০529) অথবা “দুই মহাসমুদ্রের মিলন” হয়তে। তাহার 
অস্তভ পরিণামের পৃর্ব লক্ষণের অভাস দিয়! থাকিবে ।” 

(*) ইহা গ্রস্বকারের ভুল। মুরাদ ছিলেন আওরঙগজেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
জ্যেষ্ঠ নহেন। 
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ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব সুজার ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রকত আস্থা নাই 
এই সব বলিয়া মুরাদের মনে স্জার বিরুদ্ধে প্ুতিকল ধারণার স্টি 
করিতে আরম্ভ করেন | কখা প্রসঙ্গে তিনি মুরাদকে ইহাও বলেন, 
“আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিব যে আগার মাত্র একটি 
আকাঙ্খা! আছে এবং তাহা হইল একজন প্রকৃত বিশ্বাসী গোড়া মূপল- 
মানকে সম্ভাটরূপে অধিষ্ঠিত দেখা | ইহা পর্ণ হইলেই আমি ফকীরের 
মত আমার জীবনের বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব |” 

মূধল রাজপ্রাসাদের মধ্যে সমুটি নন্দিনী জাঙানারা ও রোশানারা 
বেগমদ্বয়ের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফলে দলাদলি ও নবিভোদ্ব শেষ ছিল না। 
পরমাসূন্দরী জাহানারা ছিলেন পিতার অতি আঁদবের কনা | এই বিদুষী 
ও কবি সম্টদৃহিতা যুবরাজ দাবাব প্রতি অন্বন্ত ও শৃদ্ধাশীলা ছিলেন। 
তাহাবা একত্রে পারস্য কবিদের লেখা পাঠ কৰিতেন এবং সমসাময়িক 
প্রসিদ্ধ অতিন্ট্রিয়বাদী (সুফি £) মনীষী তাব্জির কবিত। আলোচন। 
করিতেন। এই কবির দার্শনিক চিন্তাধারা তীহারই সুপবিচিত মন্তব্যের 
মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বূলন,. এিম্ম বা অধন্থ সম্বন্ধে সমস্ত 
বাগবিতগ্ডার গন্তব্যস্বল একই ; এই সব বিষয়ে সকলের স্বপ্রলোকের 
ছবিও অভিন, বিভিনুতা শুধু ব্যাখ্যা ও টিকা টিপ্পনিতে |” রোশানারা 
বেগম ভগ্মীর সৌন্দয্যের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই; কিন্ত অপূর্ব 
জাকজমক ও বিলাসিতার জীবনযাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি 
খানিকটা সাস্বনা পাইতেন | জ্যোষ্ঠা ভগিনী যে পিতার এৰং 
সমগৃ প্রাসাদের অধিবাসীদিগের বিশেষ সমাদরের পাত্রী এ বিষয়ে 
রোশানারা সবার্দা সচেতন ছিলেন | এই জন্যই হয়ত তিনি কর্কশ 
ও বিজ্রপাস্বক ভাষা প্রয়োগ করিয়া সকলকে ভীত ও সন্ত্রস্ত রাখিতেন। 
দারার চাবিত্রিক মাধ্্যে ঈর্ধানিত হইয়া তিনি আওরঙ্গজজেবের গ্রতি 
অতিশয় গভীরভাবে অনুরঞ্জ হইলেন | তাঁহার ষড়যন্ত্রে অনেক সময় 
সামাজ্যের শাসন ব্যবস্থা বিকল হইয়া পড়িত। অবিরত তিনি প্রন্নাণ 
করিবার চেষ্টায় ছিলেন যে আওরঙগজেবকে লোকে ভুল বুঝিয়াছে | 
তীহার মতে আওরঙ্গজেব ছিলেন পিতৃভজ্ঞ পুত্র, ধর্মে নিষ্ঠাবান মুসলমান 


৯৬ বীর বিজ্রোহী 


এবং সিংহাসনের উপযৃক্ত উত্তরাধিকারী | 

অবশেষে শাহজাহান তাহার কনিষ্ঠ তিন পৃত্রকেই বিদ্রোহী বলিয়া 
ঘোষণা করেন এবং তাহারা কেহই সাম়াজ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন 
না এই মর্মে আদেশ দেন। যুবরাজ দারাকে বিশ্বাসী ও অন্বক্ত সৈন্য- 
বাহিনী পরিচালনার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল | পিতার নিকট দারা 
বিদায় নিতে আসিলে বৃদ্ধ সমাটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া! কীদিতে 
লাগিলেন ও পুনঃ পুনঃ তাহাকে' আত্মরক্ষা করার জন্য সনিব্বন্ধ অনূ- 
রোধ করেন। দারা স্পাটান দেশীয় লোকের ন্যায় অতি সংক্ষেপে উত্তর 
দেন, "হয় সিংহাসন লাভ নয় সমাধি আশ্য়' এবং অশপৃষ্ঠে যুদ্ধ 
যাত্রা করেন। অনতিকালপরেই তিনি পরাজিত হন। বিদ্রোহী রাজ- 
পৃত্রেরা আগ্রায় প্রবেশ করিয়া শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করেন । 
আগ্াদ্‌র্গে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল আর তাহার বন্দীজীবনের 
অংশভাগী হইলেন সুন্দরী রাজক্মারী জাহানারা | এদিকে রোশানারা 
আওরঙ্গজেবের পাশে ঘোড়ায় চড়িয়া বিজয় উল্লাসে মত্ত হইলেন । 

পরে একদিন আওরঙ্গজেব রাজপৃত্র যুরাদকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ 
করিয়া তাহাকে অতিরিক্ত মদ্যপান করান । আওরঙ্গজেবের ব্যবস্থামত 
একটি ক্রীতদাসী মেয়েকে টাক! দিয়া বশীভূত করিয়া মুরাদকে উপহার 
দেওয়া হয়| এই রমণী কৃত্রিম প্রণয় ও আদর দেখাইয়া মদের 
নেশায় বিভোর মূরাদকে তাহার তরবারি ত্যাগ করিতে বশ করে। 
আওরঙ্গজেবের নিযুজ প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ অস্ত্রহীন কমারের হাত 
সোনার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহাকে রাতারাতি স্থানান্তরিত করে। পরদিন 
সকালে আওরঙ্গজেব নিজেকে সমাট বলিয়া ঘোষণ। করেন । 

ইহার কয়েকমাস পরে দারাকে নিধন করা হয়। দারা জেসুট পাত্রী 
বাজীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহেন | তাহার ইচ্ছা ছিল যে 
তীহাকে যেন খৃষ্টান রূপে গণ্য করা হয়। কিন্ত দারাকে এই সাক্ষাতের 
অনুমতি দেওয়া হইল না। দারা বলিয়াছিলেন “মহম্মদ আমার সব্বনাশ 
করিয়াছেন, কিন্ত ঈশুরের পত্র যিশ্তখুষ্ট ও তাহার মাতা মেরী 
আমাকে নৃতন জীবন দান করিবেন।” ইহার পরে তিনি শান্ত চিত্তে 
ঘাতকের হস্তে মৃতুর জন্য. অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । একটি ব্বপার 


বিদ্রোহী ৯৭ 


থালায় দারার খণ্ডিত মস্তক আওরঙ্গজেবের নিকট আনা হইলে তিনি 
মৃতের প্রতি নানারপ বিদ্রপ করেন । তারপর মস্তকটি একাটি 
থখলির মধ্যে রাখিয়া উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া তিনি উহা শাহজাহা- 
নের নিকট পাঠাইলেন | পত্র তাহাকে উপহার সামগী পাঠাইয়াছে এই 
ধারণা গ্রথম শাহজাহানের হৃদয়ে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং তিনি 
আগহ মহকাঁরে মোড়কটি খুলিলেন ৷ কিন্তু পরক্ষণেই উবার অভান্তরীন 
সামগ্গী দেখিয়া তিনি মুচিছরতি হইয়া পড়েন | 

মত যুবরাজ দারাকে আরও অপমান করার জনা আওরঙ্গজেব দারার 
পত্তী রনাদিল বেগমকে অধিকার করিতে মনস্ক করেন | বাজসভা 
মৃগ্ধকারিনী এই হিন্দুমহিলার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া দারা ইহাকে বিবাহ 
করেন এবং তৈমরবংশীয় রাজকলবধ রূপে গৃহণ করিতে সমাট শাহ- 
জাহানকে রাজী করান | আওরঙ্গজেব এই মহিলাকে রাজপ্রাসাদে 
আহান করিলে তিনি বলিয়া পাঠান “যে সৌন্দধ্রের প্রতি আপনি 
আসক্ত হইয়াছেন উহার আর অস্তিত্ব নাই; আমার রক্ত যদি আপনার 
বাসনা চরিতার্থ করিতে পারে তবে ইহা আপনার জন্য রহিল |” 
তারপর একখানা ছৃরিকা লইয়া তিনি পূনঃ পৃনঃ স্বীয় মুখমণ্ডলে আঘাত 
করিতে লাগিলেন | 

মুরাদের শিরচ্ছেদ, সৃজার বুদ্ধদেশে পলায়ন ও তথায় তাহার বিনাশ 
এবং দারার পূত্র সূলেমানকে তিলে তিলে হত্যার পরে এই সুদীধ নাটকীয় 
গ্ৃহযৃদ্ধের অবসান হয় । সরবতের সহিত আফিম মিশাইয়া সুলেমানকে 
রোজ ইহা পান করিতে বাধ্য করা হইত । ইহার পরিণা হইল জড়ত্ব 
হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধিলোপ, পরে পক্ষাঘাত এবং অবশেষে সুলেমানের অতি 
ভয়ঙ্কর মৃত্যু | প্রতিভাবান জ্ঞেষ্ঠভ্রাতা দাপার প্রতি বিদ্বেষ চরিতার্থ 
করিবার একমাত্র উপায়রূপে আওরঙ্গজেব এই স্থৃচিন্তিত কিন্ত অমানুষিক 
নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিপেন | ধর্মভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত, 
কবি এবং কৌতুকপ্রিয় কিস্তু ভাগ্যহীন দারা আওরঙ্গজেবকে “প্রার্থনা 
বিক্রেতা” বলিয়া উপহাঁগ করিয়াছিলেন । তাহার এই পরিণতি । (১) 
(১) এই সব ঘটনার জন্য মানুচিচর বিবরণে ও বাণিয়া-এর “মুঘল 
সাহাজ্যে বিগত বিদ্রোহের ইতিহাস” (03750৫য ০£ 0৫৩ 195 
7২৮60892 85৫1৩ 5265 06 7658891) নাঁখক গরপ্থে দষ্ট ব্য। 


৯৮ বীর বিদ্রোহী 
নবম অখ্যায় 


অপ্রত্যাশিত ভাবে আওর়ক্জেবের কবল হইত মৃক্তি পাওয়ায় বিজা- 
পরের শাসন প্রতিষ্ঠান যেন নবজন্ম লাভ করিয়া নৃতন উদ্যমে ভবিষ্যতের 
কর্মপণ্হা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল। মৃঘলেরা যে আবার একদিন হানা দিবে 
ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছিল । তবে মুঘল সায়াজ্যের উত্ত- 
রাধিকার সম্পফিত যৃদ্ধ চলিবার সময়ে বিজাপৃৰ যে কিছুকাল বিরাম 
উপভোগ করিবে ইহা স্বাভাবিক । মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সলতানের 
মৃত্যু হওয়ায় রাজমাতা হইলেন রাজ্যের প্রকৃতি শাসক | চরিত্রের 
দৃঢ়তা এবং বৃদ্ধি ও কর্মশজি দ্বারা তিনি তরুণ ও রুগ্ন সুলতান অপেক্ষা 
অনেক বেশী দক্ষতার সহিত রাজকার্ধ্য পরিচালনা করেন। যে সব 
জায়গীরদারদের অবাধ্যতার জন) মৃঘলদিগের পক্ষে বিজাপুরের দিকে 
অগৃসর হওয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহাদিগন্ক দমন করিবার আবশ্য- 
কতা সন্বন্ধে তিনি মন্ত্রীদিরকে সবিশেষ অনরোধ করেন | এই জায়- 
গীরদারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শিবাজী। এখন হইতে শিবাজীকে কি 
ভাবে দমন করা যায় এই চিন্তা সব্বদ৷ বিজাপৃবের দরবারের কার্যকলাপ 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ডাঃ ফ্রায়ার তাহার পস্তকে লিখিয়াছেন, “তাহারা 
তাহাকে রাষ্ট্রের অসংযত ও অতি স্ফীত বিষাক্ত অঙ্গ বলিয়া মনে করিত । 
তাহারা বলিত যে শিবাজী নিজেই ইচছামত নিজের বেতন খধার্ধয ও 
বন্টন করেন, ইহাতে বিবেক বা ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারেন না। 
তাহারা শিবাজীর প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠর জহাদ প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রয়োগ 
করিতেও কণ্ঠিত হইত না । 

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্রারন্ত্রে রাজমাতা সকল ওমরাহদের দরবারে আহান 
করিয়া তীহািগকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে বলেন । 
এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইল শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়! রাজ্যের 
সীমানা পৃনরুদ্ধার করা | তীহার প্রস্তাবে প্রথমেই সম্মত হইলেন 
তাহার ভগিনীপতি আফজল খা। এই আফগান আমীর ছিলেন 
-যেমনই দীর্ধাকৃতি তেমনই. অসাধারণ শজিশালী । সেনাপতি হিসাবেও 
তিনি' বেশ সাফল্য, -অর্ভন, করিয়াছিলেন | নিভাঁক অসিযোদ্ধা আফজল 


বিদ্রোহী ৯৯ 


খা! যুঘলদিগের সাম্পৃতিক বিজয়নগর অবরোধের সময় অস্ত্রচালনাঁয় 
নিপূনতার জন্য খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন | তীহার নেতৃত্বে এক 
বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করিয়া তাহাদিগকে তুরস্কদেশীয় কামান 
সরবরাহ করিয়া উপযৃক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। প্রকাশ্য 
দরবারে আফজল খা অসম্ভব রকম দন্তভরে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। 
সগবের্ব তিনি ঘোষণা করেন যে ঘোড়ায় বসিয়া থকিয়াই তিনি নগন্য 
হিন্দ ডাকাত শিবাজীকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিবেন ; শিবাজীর 
ইদুংরের মত গতিবিধি ; সেইজন্য তিনি তাহাকে ইদবের মত খাঁচায় 
পৃরিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিবেন | সেখানে পিগ্তরাবদ্ধ শিবাঙ্গীকে 
লইয়া জনসাধারণ ব্যঙ্গ বিজ্রপ করিতে পারিবে । কিন্তু গোপন বৈঠকে 
তাহার স্পর্থী ও আত্মবিশ্বাস একটু কম প্রকাশিত হইত | রাজমাতার 
সহিত পরামর্শ করায় তিনি আফজল খাঁকে বলেন যে শিবাজীকে যেন 
বন্ধত্বের ভান দেখাইয়া ধরিয়া আনা হয়। 

আফজল খাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের. কথা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতে জনৈক 
মুসলমান এতিহাসিক বিচলিত ও বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া লেখেন, “মৃত্যুদূত 
যেন তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া সব্বনাশের পথে লইয়া চলিল 1" একথা 
শ্বীকার ন। করিয়া উপায় নাই যে এই অভিযানের উ:দ্যাগপব্ব হইতেই 
কেমন যেন একটা ভীতি ও বিভীষিকাব ভাব চারিদিক আচ্ছনু করিয়া 
রাখিয়াছিল | মারাঠাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীতে প্রকাশ এই যে 
আফজল খাঁ এই অভিযানে রওনা হওয়ার পৃৰ্বাহ্ে যখন জুমা মসজিদে 
তীহাব দৃঃসাহসিক কাজের সফলতা কামনা করিয়৷ উপাসনায় রত ছিলেন 
সেই সময় মসজিদের ইমাম সাহেব ভয়ে আতকাইয়া উঠিয়া উহার 
নিকট হইতে দূরে সরিয়া চীৎকার করিয়া বলেন যে আফজল খাঁর 
স্কন্ধোপরি তীহাঁর মাথা নাই | শুধ, একটা ফাপা গর্ত রজাক্ কলে- 
বরের উপরে হী! করিয়া আছে। এইরূপ অস্ত লক্ষণ হয়তো তাহার 
মৃত্যুর পূর্বাভাষ সূচিত করিতে পারে ইহা বুঝিতে পারিয়া আফজল 
খা! তীহার প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন | এই প্রাসাদের ধূসব ধূংসম্তূপের 
প্রকাণ্ড টিপি আজিও বিজাপুর 'মগরীর উপকণ্ঠে দেখিতে পাওয়া যায়। 
তীহার অবর্তমানে যাহাতে অন্দরমহলের রমনীরা কোন অজানা লোকের 


১০০ ৰীর ধিদ্রোহী 


আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতে ন৷ পারে এইজন্য বাড়ী ফিরিয়া আফজল খাঁ তাহার 
চৌধর্টিজন পত্বীকে জলে ডুবাইয়া মারিবার আদেশ দেন। কোন অভিযোগ 
না করিয়া এবং তাহাদের এই পরিণতি অদৃষ্টের ফের মনে করিয়া 
একজন ব্যতীত অন্য সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু চৌর্ষ তম 
পত্ধী পলাযন করার উপক্রম করিতেই তাহার মাথা কাটিয়া ফেলা হয় । 
বর্তমান কালে পধ্যটকদের সারি সারি অবস্থিত তেষটিটি ক্ষুদ্র সমাধি 
এবং একটনরে অবস্থিত চৌধ্টিতম সমাধিটি দেখান হয় । এই শেষ- 
টিতেই ভাগ্যহীনা পত্বীর পলায়নের চেষ্টা সমাধিস্থ হয়। 

পরপর আরও কয়েকটি অশ্ুত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় আফজল খা 
অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার সমরবাহিনী সহ শিবাজীকে 
গে্ার করিতে চলিলেন । পথে নাঁনা প্রকার বীভৎস নিষ্ঠুর কাজ 
করিতে করিতে তাহারা মারাঠা অঞ্চলে অগসর হইলেন | আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হয় যে আঁফজল খাঁর এইরূপ আচরণের দূইটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি 
হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে প্রতিছবন্দী মারাঠাদিগকে ভয়ে আতঙ্কিত 
করিয়া উহাদিগকে আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য করিবেন | তীহার মনে 
এইরূপ একটা ধারানাও ছিলি যে মারাঠাদের উপরে অত্যাচারের ফলে 
শিবাজী হয়তো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাহাড়ের নিরাপদ স্থান হইতে 
আফজলর্খার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহির হইয়া আসিংবন | 

আফজগর্খার আদেশে হিন্দু মন্দিরগুলি ভাঙ্জিয়া দেওয়া হইল | মন্দি- 
রস্ব দেবমূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করা হইল এবং পবিত্র গোমাতা 
কাটিয়া উহার রক্তে মন্দিরের বেদী রঞ্রিত করা হইল। এইরূপ হিংসু 
কাধ্যাবলীর মধ্যেও শিবাজীকে বন্দী করিয়া অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় 
রাখিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড খাঁচা তৈয়ার করিবার নানা মজাদার 
কল-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া তিনি বেশ উপভোগ করিতে লাগিলেন | 

আফজল খাঁর অভিযানের ও তীহার আস্ফালনের এবং নিষ্ঠুর কার্যকলাপের 
কাহিনীর সংবাদে শিবাজীর শিবিরে প্রথমতঃ খুবই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এ 
পথ্যস্ত মারাঠাদের বীরত্ব তাহাদের পাব্বত্যদেশে অবস্থিত ঘীনবল নগর বা 
অরহেলিত নগর উপর আকস্মিক আক্রমণের মধ্যে সীমিত ছিল মাত্র. 
কিনব এখন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত, আব্ব্ন দেশীয় অশ্ীরোহী, পাঠান 


বিদ্রোহী ১০১ 


পদাতিক এবং তুরস্কের গোললাজ সৈন্যসহ এক বিশাল সমব বাহিনী 
ভয়ঙ্কর অথচ সনিশ্চিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া অগৃসর হইতেছিল। 
শিবাজীর এতদিনের সাফল্য মারাঠাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জাগুত 
করিয়াছিল তাহার ক্রমে হাস হইতে লাগিল | মারাঠা সমর সমিতির 
মন্ত্রণা সভায় শিবাজীর সেনাপতিরা সকলেই আফজলখার সৈন্যবাহিনীর 
সঙ্গে যদ্ধ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিল এবং যেকোন সর্তে একটা 
মিটমাটের ব্যবস্থা করার জন্য শিবাজীকে প্ররোচিত করিতে লাগিল | 
শিবাজীও আপৌষে মীমাংসা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তিনি 
জানিতেন যে স্ক্ষা কটনীতির ও শিষ্টাচারের চাল বজায় রাখিয়া একজন 
স্থল বদ্ধি ও স্থুলকায় মুসলমান আমীরকে বিভ্রান্ত করার কাজ তাহার ক্ষমতা 
অদ্বিতীয় । কিন্ত তিনি একথাও বেশ বূঝিয়াছিলেন যে মুসলমানদিগের 
সঙ্গে সন্মুখ 'ও প্রকাশ্য যৃদ্ধ শা করিতে পারিলে মারাঠাদের প্রকৃত 
স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব | সারা রাত্রি ধরিয়া মন্ত্রণাসভায় বাকবিতণ্ডা 
চলিল । ভোরের দিকে অন্ততঃ কয়েকঘন্টা ধুমাইয়া লইবার জন্য 
শিবাজী সভা ত্যাগ করেন। কিন্বদস্তী এই যে ধূমের মধ্যে স্বপ্রে তিনি 
স্বীয় সঙ্কল্প অনযায়ী কাজ করিবার সমর্থন পান। দ্বিগুন সাহস ও 
আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শিবাজী মপ্ত্রণা সভায় পূনরায় যোগ- 
দান করেন এবং যদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে দ্ঢমত প্রকাশ 
করেন । তাহার সহকম্মীরা অনিচ্ছাসত্বেও শেষ পধ্যন্ত যুদ্ধে রাজী 
হন, কিন্ত তাহারা যেন মনে মনে সব্বনাশের বিভীষিকা কল্পনা 
করিতে লাগিলেন। অতঃপর শিবাজী তাহার মাতার নিকট সংবাদ পাঠান | 
এই অদম্য উৎসাহশীলা রমণী তৎক্ষণাৎ পূৃত্রের পাব্বত্যশিবিরে চলিয়া 
আসেন । জীবনপণ করিয়া শিবাজীর মুসলমানদিগকে প্রতিরোধ করার 
সন্কল্পের কথা শুনিয়া তিনি যৃদ্ধ করার সপক্ষে মত দেন এবং বলেন 
যে শিবাজীর পক্ষে এখন অন্য আর কোন পথ খোলা নাই । 

ঠিক এই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উত্তৰ হইল। হঠাৎ 
আফজল খাঁর প্রেরিত কয়েকজন দূত শিৰাজীর নিকট কতকগুলি প্রলো- 
ভলীয় সর্ত উপস্থিত করে| উহাক্স মর্ম এই যে শিৰাজী যদি কেবল 
নামে মাত্র বিজাপূর রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার ঝরে, তবে যে সব 


১০২ বীর বিদ্রোহী 


এলাকা বত্তমানে শিবাজীর অধীনে আছে সুলতান এসব অঞ্চলের উপর 
শিবাজীর সক্রিয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইবেন। বিজাপুরের রাজ- 
মাতার উপদেশ অনুযায়ী শিবাজীকে ছলচাতুরীতে ভুলাইয়া বন্দী 
করিবার চক্রান্তের কথা শিবাভী একেবারেই জানিতেন না। কাজেই 
আফজল খাঁর আস্ফালন ও শিবাজীকে ধরিবার জন্য তাহার বহু প্রচারিত 
পিঞ্তর প্রস্তুত করার কাহিনী এবং মারাঠা অঞ্চলে তাহার সূচিত্তিত 
ধ্বংসাত্বক কাধ্য দ্বারা সণব্রাসসৃষ্টির বিবরণ জ্ঞাত থাকায় শিবাজী এইরূপ 
প্রস্তাবে স্বভাবতই অতিশয় বিস্মিত হইলেন । কিন্ত সন্দেহপূর্ণ মনোভাব 
গোপন করিয়া! শিবাজী আফজল খাঁর দতদিগকে যথেষ্ট সৌজন্যের সহিত 
আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন । 

দূতদিগের মধ্যে একজন ছিলেন জাতিতে বান্ধণ। (১) রাত্রিবেলায় 
শিবাজী গোপনে তাহার তাবুতে গমন করিলেন এবং তাহার অনুগৃহ 
যাঁচঞা করিয়। সানুনয়ে বলেন যে তিনি বর্দি প্রকৃত হিন্দু হন এবং বান্দণ- 
গনের গ্রতি হিন্দুসমাজের ভভ্ভি শৃদ্ধা সম্বন্ধে তিনি যি অবহিত থাকেন 
তবে আফজল খাঁর এই আকপিমক প্রস্তাবের প্রকৃত অভিসন্ধি কি, ইহা 
তাহাকে বলিতেই হইবে | তাহার বিশ্বাসঘাতকতার কখা জানিতে 
পারিলে আফজল খাঁ তাহাকে কিরূপ ভীষণ শাস্তি দিবেন একথা 
ভাবিয়া বাক্ষণ কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । আফজণ খ। 
শিবাজীর বিরুদ্ধে অগুসর হওয়ার সময় পথে কত হিন্দুমন্দির ধ্বংস 
করিয়াছেন, কত দেব দেবতার মৃত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছেন, পর পর এই 
সব কাহিনী বলিয়া শিবাজী বাক্ধণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । 


(১) মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত বিবাদে শিবাজীর একটা সুবিধার কারণ 
ছিল যে এর সব রাজ্যের হিন্দ্রাজ কম্পুচারীগণ প্রায় সকলেই তাহার 
প্রতি সহানুভূতি সম্পনু'ছিল | দষ্টান্তস্বরূপ ইউরোপীয় ইতিহাসে 
ক্লোভিসের (01০51) উত্থানের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । গথিক 
রাজ্যগুলিতে ক্র্যাক্কেরা যদিও সংখ্যালঘু ছিল তথাপি গথিক 
রাজাদের অধিকাংশ প্রজারা ক্যাথোলিক ছিল বলিয়া ক্রান্কসগণ 
তাহাদের সহানুভূতি পাইত। 
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ইহ! শুনিতে ৩ নিতে বাক্ধণ ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি শিবাজীকে বলেন 
যে তিনি নিজে আফজল খার প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই জানেন নি। 
তবে ভিনি আফজল খাঁর ক:মচারীদে'র বলাবলি করিতে শুনিয়াছেন যে 
তাহাদের ধারনা যে শিবাভীকে সন্ধি করার মন্ত্রণার আহান কিয়] 
তাহাকে ভুলাইয়া তাঁহারা বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন । 

সব শুনিয়া শিবাজী বাঁদ্ধণের নিকট কৃতৃজ্ঞতা প্ুকাশ করিয়া তীহাকে 
আর একটি অনুরোধ করেন। শিবাভী বলেন যে ইহা রক্ষা করিলে 
তিনি যুদ্ধ বিরতির পর ব্া্ধণকে অনেক জমিজমা দিয় পূরস্কৃত করিবেন। 
শিবাজী অন্রোধ করেন যে বাদ্ধণ যেন আযভল খাঁর শিক্রে ফিরিয়া 
তাঁহাকে বলেন যে ভয়ে শিবাভীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে : এবং 
তিনি খাসাহেবের বশ্যতা স্বীকার করিতে কাভী: কিন্তু ভয়ে তিনি 
আফজল খাঁর শিবিরের দিকে নামিতে সাহস করেন না । তারপর 
অতি সন্তর্পনে একটা প্রস্তাব করেন এই যে সিংহের মত বিক্রমশালী 
আফজলখা কি' শিবাজীর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতে পাবেন না? 

পরের দিন দূতেরা ফিরিয়া আসিলে আফজল খা বৃক্দণের নিকট 
হইতে শিবাজীর এত ভয় পাওয়ার কথা শুনিয়া বেশ আত্মগ্রসাদ লাভ 
করিলেন । তিনি শিবাজীর ইচ্ছামত যে কোন স্থানে তাহার সহিত 
সাক্ষাত করিতে রাজী হইলেন | বাদ্ণ গ্রস্তাব করেন যে মোড়েক 
ধনদৌলত লুণ্ঠন করিয়া শিবাজী যে উচচ প্রতাপগড় দুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছেন তাহারই একটু নীচে একট! পাহাড়ের শিখরে সাক্ষাতের উপযুক্ত 
স্থান হইবে । কোয়না (০5৪) উপত্যকার মুখ্খ ফাকা সুন্দর মালভূমি, 
চারিদিকে ঘন বন, ইহার আশে পাশে গোলক ধাঁধার মত রাস্তাগুলি 
কেবলমাত্র শিবাজীর পাহাড়িয়া অনুচরদের নিকটই পরিচিত ছিল | 

এই মাঁলভূমিতে যাইবার জন্য শিবাজী একদল লোককে বনজঙগল 
কাটিয়া একটি পরিস্কার রাস্তা তৈয়ার করার জন্য লাগাইলেন | এরই 
রাস্তা ঠিক মালভূমি পর্য্যস্ত পোছিয়া- থামিয়া যায়। বনের ভিতরের 
অখকাবাঁকা পথ জানা না থাকিলে কাহারও পক্ষে এই নুতন রাস্ত৷ 
ছাড়া অন্য পথে মালভূমি হইতে ফিরিয়া আসা সম্ভব ছিল না। দুই 
দিকের বনের মধ্যে শিবাজী বিশ্বস্ত অনুচরদের পাহারা দিতে বলিলেন। 
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বনের মধ্যে অনিশ্চিত আলো ও ছায়ার সঙ্গে অপরিচিত কোন লোক 
এই সব পাহারাারদের দেখিতে একেবারেই সমর্থ হইত না। আফজল খাঁর 
সহিত সাক্ষাতের পব্বদিন সারারাক্রি শিবাজী জগল্মাতার (ভবানীর) 
মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাত করিয়া কাটাইলেন। এ যেন জীবনের সর্ব্বা- 
পেক্ষা চরম সন্ধিক্ষনে কবীর যোদ্ধার নিশিপালন বত । 

প্রভাতে উঠিয়া শিবার্জী পৃজাপাব্বনার্দি উৎসবে যোগদানের জন্য 
শাস্ত্রীয় বিধানমত স্মানাদি সম্পণ করেন | তিনি ভগবতী বসুন্ধরার 
নিকট প্রার্থনায় এদিন যাহাতে মাতা তাহাকে নিরাপদে বক্ষে রক্ষা 
করেন এই নিমিত্ত সনিক্বন্ধ মিনতি করেন | তারপর তিনি সূর্ষের 
দিকে মুখ করিয়া অগ্তলিপর্ণ নির্বঝরিণীর শীতলজল সন্মুখে নিক্ষেপ 
করেন । তিনি যখন জগত্যুষ্ট৷ সুষাদেবকে প্রণাম করেন সেই সময় 
রৌদ্রদীপ্ত জলের ছটা পান্বত্য মুক্ত বায়ুতে ঝকমক করিয়া উঠিল। 

তারপর শিবাজী একখানি শুভ্র আচকান পরিধান করেন । কিন্তু 
ইছার নীচে পরিলেন একটি লৌহনির্মিত বক্ষাররণ | কোমরবন্ধে 
বাঁধিলেন বিছার মত একটি ছুরিকা এবং বামহাতের তালুতে বাঘনখ 
নামক এক ক্ষুদ্র কিন্ত অতি ভয়ঙ্কর অক্ত্র আঁটিয়া বাধিলেন। বাঘের 
নখের মত দেখিতে কতকগুলি বক্র ও তীক্ষা পেরেক সারি সারি ইহাতে 
শক্ত করিরা নিবদ্ধ ছিল । (১) 

আসন্ম বিপদ সম্বন্ধে শিবাজী যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। যুদ্ধে শিবাজীর 
মৃত্যু ঘটিলে তহার সহকরম্মিগণ তাহার পরিবারবর্গের তত্তবধান করিবেন 
এইবপ ব্যবস্থা করা ছ%ুঁইল | এই সময় ভবিষ্যত বিপদের আশঙ্কায় 
ম্লানমখ সহকর্মিগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া শিবাজী একদিন নিস্তদ্ধ পাহাড়ের 
চুড়ার উপর দীড়ায়াইয়া৷ চারিপিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এমন সময় 
সহসা বনের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া তাহার মাতা জীজাবাই 
সেখানে উপস্থিত হইলেন। পূৃত্রের মত মাতার পরিধানেও অগ্লান 
শুভ্র বেশ। টিলা এবং লম্বা পোষাকে তাহাকে গ্রায় ভৈরবীর মত 


(১) সাতারার ভৰানী মন্দিরে রক্ষিত এই অস্ত্র এখনও পর্যটকদের 
দেখান হর । 
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দেখাইতে ছিল। উন্ুত মস্তক ও দীণ্ুনেত্রে তিনি দৃঢ়পদক্ষেপে অগসর 
হইলেন | শিবাজী সহকম্পীর্দিগকে দূরে রাখিয়া ভ্রত মাতৃদেবীর 
সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন । নতজানু হইয়া তিনি মায়ের চরণম্পর্শ 
করেন । কিয়ৎকাল এক গন্তীর পরিস্থিতি । নীল আকাশের নীচে 
নতজানু সৈনিক পুত্রের ও তদীয় মাতার নিশ্চল নিস্পন্দ দৃষ্টি পরস্পরের 
প্রতি নিবদ্ধ ; নীরব সহকর্্িগণের দৃষ্টি বিপরীত দিকে আবদ্ধ। সে এক 
অভিনব অবস্থা । উপরে চিলপক্ষী বৃত্তাকারে উড্ভীয়মান আর নিস্তব্ধ 
পাহাড়ে একটা চাপা উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার ভাব । সহসা জীজাবাই 
নিস্তব্ধতা তঙ্গ করিলেন। শিবাভীর মস্তকে হাত রাখিয়া মাতা তাহাকে 
আশীব্বাদ করেন ও বলেন, “তোমারই জয় হইবে" ***- |” কিন্ত 
এইরূপ অপূর্ব পরিবেশের উপযোগী গম্ভীর ও উদাত্তভাষার পরিবর্তে নারী- 
কণ্ঠের ক্ষীণস্বরে ধূনিত হইল, “বৎস, সাবধানে, অতি সাবধানে, চলিও |” 


ইতিমধ্যে আফক্ঞাল খাঁর শিবিরে রাৰ্রি অবসানে ভেরী নাকাড়া প্রভৃতি 
বাজনা ও বিরাট ঘণ্টা ধূনির কলরব সহ ন্বদিবসের আগমন ঘোখিত 
হইল | নীচের পাহাড়ের পাদদেশ হইতে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ 
সেনানী ধীরে ধীরে অগুসর হইতে লাগ্সিল। কিন্ত এই দিনও প্রভাতে 
অস্ত লক্ষণ যেন আফজল খাঁকে অনুসরন করিতে লাগিল । বিজাপুর 
রাজ্যের প্রতীক অর্চন্্রাকৃতি পতাকা বাহক অগুগামী বৃহত্তম হস্তীটি 
অকস্মাৎ কীপিতৈে কীপিতে থামিয়া পড়িল । মাছতের শত চেষ্টা 
সন্তেও ইহাকে সন্মখে চলিতে রাজী করান গেলনা । বিয়োগান্ত গীক 
নাটকের অত্যাচারী রাজা পেনখিয়সের (০3০5) মত আফজল খাঁ 
দৈব প্রেরিত অলৌকিক সক্ষেত সমূহ অগ্রাহ্য করিয়া যেন নিজের 
সব্বনাশের পথে ধাবিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে শিবাজীকে 
তিনি কবলে আনিয়৷ ফেলিয়াছেন। ইতি মধ্যেই তিনি বিজাপুর নগরীর 
পতাকাশোভিত রাস্তায় ও কপেট মণ্ডিত বারান্দায় মহাসমারোহে বিজয়ের 
শোভাযাত্র! করিয়া গ্রত্যাৰর্তনের সপ দেখিতেছিলেন | শিবিকায় 
আরোহন করিয়৷ তিনি দৃইজন দেহরক্ষী এবং বালু নামক একজন 
দানবাকৃতি অসিযোদ্ধা সহ সমর বাহিনী পিছনে রাখিয়া ত্বরিৎগতিতে 
চুটিরা চলিলেন । 
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আফজল খ! ও শিবাজীর পরস্পর সাক্ষাতের সত্তানুযায়ী স্থির হয় যে 
উভয়ের গ্ুত্যেকের সঙ্গে মাত্র তিনজন লোক থাকিতে পারিবে | 
আফজল খাঁ যথার্থরূপেই অনুমান করেন যে তীহার নিজের দৈহিক ও 
তাহার সঙ্গী তিনজন অসিযোদ্ধার মিলিত শক্তি শিবাজীর ও তাহার 
সঙ্গীদিগের শক্তির তুলনায় অনেক বেশী হইবে । আনন্দে উৎফল্ল হইয়া 
তিনি শিবাজীর নিকট প্রেরিত ঝাহ্দণ দূতের প্রদশিত পথে সাক্ষাত- 
কারের জন্য নির্দিষ্ট স্বানে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইবার জন্য ছুটিয়া 
চলিলেন। বনকাটিয়া শিবাজী যে পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন এ রাস্তায় 
তাহারা চলিতে লাগিলেন। দুই দিকে তাহাদের অদৃশ্য শত শত চক্ষ 
বনের মধ্যে লূকাইয়৷ তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতিেছিল | মাঝে 
মাঝে শুক ডাল ভাঙ্গার মচ্‌ মচ্‌ শব্দে আফজল খাঁর মনে হইতেছিল 
যেকোন বন্য জন্তঘ বোধ হয় মানুষের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া নিরাপদ 
স্বানে লকাইতেছে | 

দুইপক্ষের নেতৃদ্বয়ের মিলনস্থানে গ্রকাও্ড দরবারী শামিয়ানা খাটিইয়া 
গালিচা, সিলেকর গদি আঁটা সোফা গ্ভৃতি স্বাপন করিয়া সুন্দরদূপে 
সজ্ভিত করা হয়! আফভলর্9৫খা তীহ1র অনুচর ত্রয় সহ শামিয়াঁনার ভিতরে 
প্রবেশ করেন । শিবাজীও অগ্রসর হইলেন, কিন্ত অসিষোদ্ধ৷ বান্দুকে 
দেখিবামাপ্র তিনি একেবারে থমকিয়া দড়াইলেন | শিবাজী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বিজাপূরের রাজদূতের সঙ্গে গ্রসিদ্ধ অসিযোদ্ধার আগমনের 
উদ্দেশ্য কি? 

আফজল খা বান্দকে তাবুর বাহিরে থাকিতে আদেশ দিলে তিনি 
নিজের অনুচরদে'র মধ্যে একজনকে তখনই বিদায় দিতে রাজী হন। 
তখন শিবাজী শামিয়ানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। আফজল খা প্রথম 
হইতেই একটা ঝগড়া বাধাইবার জন্য মনস্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। 
শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কিছুমাত্র বর্ণনা না করিয়াই তিনি 
উচৈচস্বরে বলিতে লাগিলেন যে একটা সামান্য জায়গীরদারের পুত্রের 
পক্ষে এইক্প দামী বিলাস সামগ্রী দিয়া রাজ। রাজরার অনকরণে শামি- 
যানা ও তীবুর ঘর সজ্জিত.করার দৃশ্য তীহার -পক্ষে অসহ্য । শিবাজী, 
উত্তরে বলেন যে এই গর্দি আটা সোফা ও গালিচা প্রভৃতি তীহার 
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ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না; উহা বিজাপুর সুলতানের প্রেরিত বিশিষ্ট 
রাজদতের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্য আনা হইয়াছে । ক্ষণিকের জন্য 
আফজল খা যেন খুসী হওয়ার ভাব দেখাইলেন। সঞ্ষিস্বাপন উদ্দেশে 
আমস্ত্রিত সভা-সমিতিতে প্রচলিত দৃই পক্ষের নেতাদের প্রাথমিক আলিঙ্গন 
করিবার গ্রুথা অনুযায়ী আফজলখা দই বাহ্‌ সম্পূসারিত করিয়া শিবাজীকে 
আলিঙ্গন করিতে অগ্নসর হইলেন | শিবাজী লম্বায় আফজল খাঁর 
স্বন্ধে পর্যযস্ত পৌছিতে পারিতেন । উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়া মাত্র 
আফজল খ? শিবাজীর পিঠের উপর হইতে হাত তুলিয়া শক্ত করিয়া 
তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেন | বলিষ্ঠ বাহু দিয়া আফজল খা তাহা'র 
গলা লৌহবেষ্টনে চাঁপিয়া ধরিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারা মাত্র শিবাজী 
প্রথমে ভয়ে ও আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেলেন। যতই তিনি মোচড় 
দিয়া গলা ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করেন ততই আফজল খাঁর বজমু্টি 
আরও শক্ত হইতে লাগিল । শিবাভী হয়তো দোল খাইয়া পা পিছু- 
লাইয়া পড়িয়া যাইতেন যদি না ঠিক সেই সময় তিনি সর্পগতিতে 
দেহের পাক দিয়া ডান হাত মুক্ত করিয়া তাহার বাম হস্তে লুক্কারিত 
লৌহ নিচ্মিত বাঘ-নখ অচত্র আাফভল খার পৃষ্ঠদেশে গভীরভাবে বসাইয়া 
দিতে পারিতেন। তারপর ডানহাতে কোমরাবদ্ধ 'বিছক্কা' ছোরা লইয় 
আফজলব1র পার্শদেশে সজোরে আঘাত করিজেন। আাফগাঁন সেনাপতি 
আফজল খাঁ তখন টলমল করিয়া পিছাইয়া৷ যান এবং বেদনায় ও ক্রোধে 
ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন । হঠাৎ কি হইল দেখিবার জন্য 
তাহার অনুচরেরা দৌড়াইয়া আসিল | শিবাজীর সঙ্গীরাও আসিয়া 
উপস্থিত হইল । দৃ'পক্ষে তখন একটা ছোট খাট হুন্ধ যুদ্ধ শুরু হয়। 
কিন্ত কি করিয়া আহত সেনাপতিকে শিবিরে লইয়া যাওয়া যায় এই 
ভাবনায় মুসলমান দিগের যুদ্ধের গতি খানিকটা ব্যাহত হয়। কোনও, 
রূপে মারাঠাদের ধৃষি ও কীলচড় ঠেকাইয়া তাহর! দৌড়াইয়া আফজল- 
খাঁকে তীহার শিবিকায় বহন করিয়া লইয়া যায়। মুসলমানেরা যাহাতে 
তাহাদের গুরুতার বোঝা মাটিতে তফলিতে বাধ্য হয় এই জন্য মারাঠারা 
তাহাদের পায়ের দিকে এলোপাতাড়ি আঘাত করিতে থাকে | ইতি- 
মধ্য শিবাজী ও তাঁহার একজন সঙ্গী বিখ্যাত অসি যোক্ধা বান্দুর মস্তক 
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কাটিয়া ফেলেন। একে একে আফজল খাঁর অন্যান্য অনুচরদিগকে ও হত 
বা আহত করা হয়। হঠাৎ একজল মারাঠা আফজল খাঁর মস্তক কাটিয়। 
উহা বিজয় গবের্ব তূলিয়া ধরিল | 

থম্কিয়৷ দাঁড়াইয়া শিবাজী শিঙ্গা বাজাইলেন | ইহার ধুনি এবং 
গ্রতিধূনি পাহাড়ের সঙ্কীণ পথে দরারোহ শিখরে ও কন্দরের অভ্যন্তরে 
ছড়াইয়৷ পড়িল। বনের সর্পিল পথে ও ঝোপের মধ্যে আনাচে কানাচে 
লুক্কায়িত মারাঠা সৈন্যরা তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ধারণ করিল | অদৃরে 
উচচ পাহাড়ে অবস্থিত প্রতাপগড় দূর্গ হইতে প্রকাণ্ড কামানের আওয়াজ 
ধূনিত হইল । ভেরী বাদ্যের জয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল আর জঙ্গলের 
ভিতর হইতে বলুম হস্তে বাহির হইয়া মারাঠা সৈন্যগণ পাহাড়ের নীচে 
মুসলমাননের উপর তীৰ বেগে ঝাপাইয়া পড়িল। 

বিজ্াপূরের সমর বাহিনীর প্রধান অংশ এ পর্য্যন্ত আফজল খার 
দুর্ভাগ্যের কথা জানিতেই পারে নাই | অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে 
অনেকে ঘোড়া হইতে নামিয়৷ ছায়ায় বিশীম লইতেছিল সিপাহীরা কামান 
হইতে দূরে সরিয়া ঝিমাইতেছিল | মারাঠাদের আকস্মিক আক্রমনে 
বিজাপুরের সৈন্যরা দিশাহারা হইয়৷ পড়িল। অশ্বারোহী এবং পদাতিক 
বাহিনী গোলমালে লক্ষ্যহীন হইয়া এদিক ওদিক ছড়াউয়া পড়িল । 
ভয়ে উটগুলি সৈন্যশ্রেনী ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল। অনিশ্চিত ও 
আতঙ্কিত অবস্থায় যুদ্ধের হাতীগুলি বিকট শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। 
এই সময় মারাঠারা ছুটিয়া আপিয়া উহাদের পায়ে ও শরীরে ক্ষত বিক্ষত 
করিয়া আঘাত করিতে লার্গিল। হাতীগুলি খোড়াইতে খোড়াইতে ভয়ে 
জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গেল। বিজাপূরের সৈন্যাধক্ষ্যদের এই বিপয্যয় 
রোধ করার সামর্থ্য ছিলনা । অসম্ভব কোলাহল ও গোঁলমালে তাহাদের 
কণ্ঠসৃর একেবারে ডুবিয়া গেল । খরস্রোত গতিতে পলায়ন রত 
সমর বাহিনীর মধ্যে তাহারা চারিদিকে ছিট্কাইয়া পড়িল। বিজাপুরের 
সমগ্রসৈন্য বাহিনী পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুদিন পরে 
অনশন কীন্ত ও ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া তাহারা শিবাভীর 
দয়! ভিক্ষা করে। ৃ 

যুদ্ধে জয়োল্লাসের উত্তেজনার যধ্যেও শিবাজীর আদেশ সকলেই 
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মানিয়া চলিল । যাহারা আঘ্ব সমর্পণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই 
অব্যাহতি দেওয়া হইল | নারী, পুরোহিত, শিবির পরিচারক এবং 
অসামরিক সকল ব্যক্তিকে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করা হইল । এমনকি বন্দীকৃত সৈন্যদিগকেও আটকা ইয়। 
রাখা হইল না| উচচপদস্থ সেনাপতি ও সাধারণ সৈন্য সকলকেই 
শিবাভীর সন্মুখে হাজির করা হইলে তিনি তাহাদের দুণ্দশায় সহানুভূতি 
প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ, খাদ্য ও যন্ত্রাদি দিয়া 
তাহাদের মৃক্তির আদেশ দেন । 

পরাজিত শক্রর প্রতি দয়াশীল, শিবাজী স্বীয় বিজয়ী সৈন্যদিগকে 
অতিশয় উদ্শরতার সহিত পৃরস্কৃত করেন । জয়ল্ধ সামগ্রীর পরিমান 
এত বেশী ছিল যে তহার পক্ষে বদান্য হওয়া বেশ সহভ হইল। 
বিজাপূরের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা বারুদ প্রভৃতি সামরিক দ্রব্য 
সম্ভার, পরিবহণ পশ্বাদি, মালপত্র, লটবহর, খধনরত্ব সমস্তই শিবাজীর 
হস্তগত হয়। ইহার মধ্যে ছিল চারিহাজার অশ্ব, পয়ষট্টিটি হস্তী এবং 
বারশত উঠ । যদ্ধে নিহত মারাঠাদিগের বিধবা পত়্ীদের জন্য শিবাজী 
আভীবন বৃর্ভির ব্যবস্থা করেন, আহত সৈন্যগনকে দিলেন অনেক 
উপদৌকন ও ধনদৌলত এবং যে সব সেনাপতি যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছিল, তাহাদের দেন হস্তী, মণি মানিক্য ও বহু সঃমানসূচক 
পোষাক । 

এই সবর্বনাশা৷ পরাজয়ের সংবাদ বিজাপুরে পৌছানো মাত্র সেখানে 
'সকলেই ভীষণ ভয় ও মন্রভেদী শোকে অভিভূত হইল। সমগ্র দরবার 
শোকাচছন হইয়া কিছুদিন কাজকর্ম বন্ধ রাখিল। রাজ-মাতা সব্বপ্রকার 
আহার্য ও পানীয় দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিয়া গ্রাসাদের এক গ্রকোষ্ঠে দরজা 
বন্ধ করিয়া রহিলেন | কেবল মক্কায় তীর্ঘযাত্রা করার প্াঁক্কালে 
তিনি এই নিরালা ঘর হইতে বাহির হন। 

তখন একসময় মনে হইত যে বিজাপুর নগরীও হয়তো মারাঠাদের 
পদদলিত হইবে | বাস্তবিক মুঘলদের আক্রমনের আশঙ্কায় বিজাপুরে 
যে ন্ধপ আতঙ্ষের সৃষ্টি হইত. এখনও, হিক সেইন্ধপ অবস্থা প্রতীয়মান 
হইয়াছিল, কিত্ত আওরঙঞজজেবের সূরির্ষিতু সমর্রাহিনীর অবরোধ যেখাডে 
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সফল হইতে পারে নাই সেখানে যে শিৰাজীর পাহাড়িয়া সৈন্যরা কতকার্যয 
হইবে এরূপ কোন সম্ভাৰনা ছিল না। একথাও স্বীকার্য যে যদিও 
বিজাপূুর পরে আর কখনও শিবাজীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে 
সমর্থ হয় নাই, তবে বর্তমান ক্ষেত্রে নিজস্ব সম্পদ ও অথরাশির গ্ভাবেই 
বিজাপূর আরও বেশী অপমান হইতে অব্যাহতি পায় । যে সামরিক 
লোকবল ও গোলাবারুদ প্রভৃতি গত যৃদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল বছ অর্থব্যয়ে 
উহ] পুনরায় সুগঠিত করা হইল | বিতন্র শ্রেনীর বেতনভূক সৈন্য 
ভর্তি করিয়া সিদিজোহর নামক এক হাবসী যোদ্ধার অধিনায়কত্বে 
নৃতন সমর বাহিনী গঠিত হইল। অসম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া 
শিবাজী যথেষ্ট সৈন্য না লইয়াই বিজাপরের অভ্যন্তরে হানা দেন কিন্ত 
সিদিজোহরের (5101 101:9:) আকস্মিক প্রতি আক্রমনে তিনি পনহালা 
নামক স্থানে হটিয়া আসিতে বাধ্য হন। সেখানেও সিদিজোহর তাহাকে 
অবরোধ করে। আবার শিবাজী কৃটনীতির আশুয় গ্রহণ করেন। তিনি 
আত্মসমপণের প্রস্তাব করেন-কিন্ত একদিন সময় চাহিলেন | এই 
অতি স্পষ্ট ছল চাতুরীপর্ণ প্রস্তাবে যে মুসলমানেরা কোনরূপ গুরুত্ব 
আরোপ করিতে পারে ইহা প্রায় অবিশ্বাস্য । কিন্তু তাহারা শিবাজীর 
প্রস্তাবে রাজী হওয়ায় ইহা সহজেই বৃূজিতে পারা যায় যে তাহরা 
ইহার উপর বিশাস স্থাপন করিয়াছিল | আর, পরের দিন সন্ধিপত্র 
সাক্ষরিত হইবে এই ধারনায় রাত্রি বেলায় এরপক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম 
অনুযায়ী অবরোধকারী সৈন্যরা তাহাদের পাহারা কাজে একটু শিথিল 
হওয়ায়, শিবাজী সুযোগ বুঝিয়া এ শহর হইতে কতিপয় সঙ্গী সহ 
নিঃশব্দে পলায়ন করেন | বাহিরে আসামাব্র তিনি অতি দ্রুত অশ্ব 
চালাইয়া উত্তরর্দিকে রঙ্গনা নামক গিরি সঙ্কটে উপস্থিত হন। সেখানে 
মারাঠা সৈন্য মোতায়েন ছিল । 

সিদিজোহর যদি এই সময় আরও জোরের সহিত পানহালার অবরোধ 
চালনা করিতেন তবে শিবাজীর অনুপস্থিতিতে এখানে মারাঠারা হয়তো 
তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্ত শিবাজীর চাতুরী- 
পর্ণ পলায়নে এই হাবসী সৈন্যাধক্ষ্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়।৷ পানহালার 
অবরোধ বন্ধ করয়া দিলেন এবং রঙ্গনার দিকে শিবাজীর অনুসরণ করিতে 
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লাগিলেন। রঙ্গনায় মারাঠা সৈন্য সংখ্যা এত বেশী ছিলনা যে বিজয়- 
লাভের জন্য উহাদের সমগ্র, বিজাপূর বাহিনীর আক্রমণ পরিচালনা 
করার কোন যক্তিযুক্ত কারণ বাহির করা যাইত। কিন্ত শিবাজী এ 
স্থান হইতে বহু মাইল দরে পম্চার্পসরণ করিয়৷ প্রধান মারাঠা বাহিনীর 
সহিত মিলিত হইতে যাওয়ার সময় তিনি রঙ্গনায় অবস্থিত ফৌজেব ভার 
দেন মোরের ভৃতপব্ব দেওয়ান বাজী প্রভুর উপর | শ্শিবাজী তীহাকে 
বলেন যে ভিনি নিরাপদ স্থানে পৌডিলে তোপের আওয়াজ হইবে । প্র 
শব্দ না শোনা পর্য্যন্ত যেন বাজী প্রভু বঙ্গনার গিরি সন্কট কিছুতেই 
ছাড়িয়া না যান। 

ই গিরিপথ বক্ষা করার জন্য বাজীর সঙ্গে মাত্র কয়েকশত পাহাড়িয়া 
সৈন্য ছিল। তিনি তাহাদের সাহায্যে গিরি সঙ্কটের মুখে ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত পাথর জড় করিয়া ব্যৃহ গ্রস্তত করাইলেন | এই ব্যহের 
অভ্যন্তরে থাকিয়া তাঁহারা মুসলমানদের আক্রমনের অপেক্ষায় রহিলেন। 
সমস্তদিন গুরুভার অস্ত্র লইয়া বিজাপৃর সেনানী পাহাড়ী সৈন্যদিগকে 
গরচগডবেগে আক্রমন করিতে লাগিল, কিন্ত পাহাড়ীরা একের পর এক 
বেপরোয়া হইয়া ব্যহ রক্ষা করিতে মৃত্যু বরণ করিতে লাগিল, তবুও 
শিবাজী তাহাদিগকে যে স্থান রক্ষা করিতে বলিয়াছেন তাহা হইতে 
এক পা-ও পিছাইল না | তাহাদের অধ্যক্ষ্য বাজী গুরুতর আঘাত 
গ্রাপ্ত হন, কিন্তু বেদনায় শায়িত অবস্থায়ও তিনি অনুচর দিগকে সর্বদা 
উচৈচস্বরে উৎসাহিত করিতে লাগেন। সন্ধ্যারে দিকে যখন গ্রতিরাধের 
শেষ আশ স্তিমিত হইয়া আসিল তখন তাহারা হঠাৎ শিবাজীর নিরাপদে 
গস্তব্যস্বলে পৌছানোর সক্কেতসূচক তোপথুনি শুনিতে পাইল£ মরণোন্মুখ 
অধ্যক্ষকে একটা চারপায়ে তুলিয়া লইয়া মারাঠারা গিরি-সন্কট 
পরিত্যাগ করিয়া চলিল। পম্চাদপসরণের সময় ক্লান্ত, শক্রসৈন্যরা 
তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে নাই । 

রঙ্গনা গিরিপথের প্রতিরোধ পশ্চিম ভারতে রোমাঞ্চকর কাহিনীর 
পর্যযায়ে পরিণত" হইয়াছে | শিবাজ্জীর নেতৃত্ব যে তাহার অনুচরগণের 
মধ্যে কিরূপ তেজত্বী মনোভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিল এই ঘটন৷ তাহারই একটি 
াজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত । এতকাল মাথা নীচু করিয়া থাকিতে অত্যন্ত এক 
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অনারূত ও অবহেলিত হিন্দ, উপজাতি তাহাদের অপেক্ষা বহুরূপে শ্রেষ্ঠ 
সমর বাহিনীকে এতিহাসিক স্পারটানদের মত সমানতালে প্রতিরোধ 


করিল । 


এই ঘটনার পরে যৃদ্ধ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল । বিজাপূর 
রাজ্য যে শিবাীকে পরাভূত করিতে পারিবে না ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইল। মারাঠ।দিগের পক্ষেও তখন বিজাপর জয় করা সম্ভব ছিল না। 
কিন্ত বিজাপুরের শক্তি ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল এবং বিভাপুর তাহার স্বাধীনতা 
স্বীকার করিয়া লইলে শিবাজীও সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৬৬২ 
খৃষ্টাব্দে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আলোচনা আরন্ত হয়। বিজা- 
পরের পক্ষ হইতে এই দৌত্যকাজে মনোনীত করা হয় শিবাজীর পিতা 
শাহজীকে । 

শিবাজীর শৈশবকালে শাহজী পৃত্রকে অবহেলা করিয়া তাহার প্রতি 
'্মপ্শিতিকর ব্যবহার করিতেন | সব্বদা উৎপাতকারী এবং শূয়বের 
মত জেদী ও একওয়ে পত্র পরে দৃর্দীন্ত বিদ্রোহী হওয়ায় তাহার 
কার্ধযাবলীর জন্য পিতার কারাবাস হয় । সকল সমস্যা ও অসবিধার 
মূল সেই পৃত্র এখন বিজয়ী বীর, স্বাধীন নৃপতি ও সমগ্র দেশবাসীর 
আদর্শ নেতা । 

পিতা এবং পূত্রের ক্টনীতি সংক্রান্ত এই সাক্ষাতকার সভাবতঃই 
কৌতৃহলোদ্দীপক | শিবাজীর বয়স ১৯ বৎসর অতিক্রম করার পরে 
তাহাদের পরস্পর দেখা হয় নাই। তিনি এখন বিশিষ্ট যোদ্ধা ; তাহার 
মুখমণ্ডলে রেখাপাত হইয়া বেশ কঠোরতার লক্ষণ প্রকাশিত। জীজাবাঈ 
তহাকে প্রথম যখন বিজাপুরে লইয়া আসেন তখন তিনি ফেরূপ গেয়ে! 
আচকান্‌ পরিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তে এখন তাহার অঙ্গে রাজকীয় 
বেশ। 

অতীতে তাঁহার প্রতি শাহজী চরম ওদাসীন্য দেখাইলেও শিবাজী 
ব্দ্ধ পিতাকে অপৃব্ৰ সমাদর ও শিষ্টাচারের সহিত অভ্যর্থনা করেন। 
বালক শিবাজী একিন' বিদ্ধাপূর়ের সুলতানকে অভিবাদন করিতে 
অস্বীকার; করিয়াছিলেন-। কিন্ত বত্তমানে বদিও সুলতান. অপেক্ষা ' লোকে 


বিদ্রোহী ১১৩ 


তাহাকে অধিকতর ভয় ও শ্রদ্ধা করিত তথাপি তিনি চিবকের নীচে 
সবিনয়ে দুই হাত যুক্ত করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া! তাহাকে প্রণাম করেন ও পিতার পরদোপরি 
নিজ ললাট স্থাপন করেন। তাবে অভিভূত শাহজীর দই চোখ দিয়া 
অশজ্জ্ল ঝরিতে লার্গিল। পূত্রকে সাদরে তুলিয়া তিনি তীহাকে জড়াইয়া 
ধরিয়া আলিঙ্গণ করিলেন । 

পিতার জন্য শিবাজী রাজকীয় মর্যযাদা অনুযায়ী এক সুসজ্জিত 
শিবিকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্ত তিনি নিজে নগপদে শিবিকার 
পাশে চলিতে লাগিলেন। পিতাকে তিনি সুবৃহৎ ও কারুকাধধ্যময় এক 
দরবারী শামিয়ানার ভিতর লইয়া! যান। সেখানে বিরাট ভোজ সভার 
আয়োজন ছিল। কিন্ত তিনি নিজে পিতার পাশে আহারে না৷ বসিয়া 
বক্ষের উপর হাত জোড় করিয়া বিনম্ু বদনে সন্মখে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
তাহাকে পাশে বসিবার জন্য শাহজী পৃনঃপৃনঃ অনুরোধ করেন । শিবাজী 
উত্তরে বলেন ““বিজাপুরের স্ুলতাঁন যে আপনাকে কারারুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন তাহতো৷ আমারই জন্য। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন ?” 
শাহজী পুনরায় অশ্ব বর্ষণ করেন এবং খলেন “পুত্র অতীতের অগ্রীতি- 
কর ঘটনা ভূলিয়া যাও।” ইহার পরে পিতা-পুত্রে পূনমিলন হয় এধং 
উভয়ে একব্রে ভোজে উপবেশন করেন । 
| বিজাপর রাজ্যের কর্তৃপক্ষ শাহজীকে রাষ্ুদূতের পূর্ণক্ষমত৷ প্রান 
করিয়াছিলেন ৷ শিবাজীর সমস্ত দাবি এক এক করিয়৷ পুরণ বক 
হইল। তীহার স্বাধীনতার দাবিও স্বীকৃত হয়। বোম্বাই হইতে গোয়া 
পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্তী সমস্ত এলাকায় ও তাহার অধিকৃত দুগসমূহের 
এবং ইন্দপূর (18£) পধ্যন্ত সমগু দাক্ষিণাত্যের মালভূফির 
তাহাকেই অর্ধীশর বলিয়! মানিয়া লওয়৷ হইল । 

সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হওয়ার পরে শাহজী বিজাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয় 
সুলতানের অধীনে নিজের পদ গুহণ করিলেন। পুত্রের সঙ্গে জীবনে 
তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যে শিকারের মাঠে এক্ষ 
আকস্মিক দর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। | 


তৃভীক় খণ্ড 
মায়ক 
দশম অশ্যায় 


বিজাপূুর রাজ্যের সহিত সন্ধিস্বাপনের পৃব্বে শিবাজী ইংরাজদিগের 
সহিত পরিচিত হন | এই সন্ধি সাক্ষরিত হওয়ার দূই বৎসর 
পর্বে ইংরাজেরা পর্তুগীজদিগের নিকট হইতে বোম্বাই আয়ত্ব করেন। 
তখনও কিন্তু ইংরাজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল সুরাট। ১৬০৮ 
খৃষ্টাব্দে মূঘলসম্ণট জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত এক সনদে তাহার এ স্থানে উপনিবেশ 
করার ও ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি পান । ১৬১৫ সালে স্যার 
টমাস রো (92799 ₹০০) মুঘল দরবারে ইংল্যাণ্ডের রাজদূত হইয়া 
আসেন । তীহার সততা ও সাহস দেখিয়া সম্বাট অতিশয় মুগ্ধ হন 
এবং তাহার চবিব্রগুণে ইংরাজগণ এদেশে অপৃত্ব শদ্ধা ও সমমান লাভ 
করিতে সমর্থ হন (১) | ইতিমধ্যে ইংরাজদের নৌচাঁলনার কৌশল 
ভারত সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল 
কিন্ত তখন ইংরাজেরা ছিলেন শুধু বর্ণিক; তাহাদের অন্য কোনন্ধপ 
অহঙ্কার বা উচচ আকাঙ্া ছিলনা । কাজেই বিজাপুর সরকার আফজল 
খায়ের পরাজয়ের সময় যে সব কামান প্রভৃতি হারাইয়াছিলেন এ গুলির 
প্রতিস্বাপনের জন্য তাহাদিগকে নূতন অস্ত্র সরবাহ কর! রাজাপুরের 


(১) সয্াজ্জী নূরজাহান কিন্ত গুরুগন্তীর ও অতিরিক্ত শুচিতা-গ্রিয় 
এই বিদেশীকে অল্পবিস্তর উত্যক্ত না করিয়া ছাড়েন নাই । 
একটি ক্রীতদাসীকে শয্যায় পরিচর্যা করিবার জন্য তীহার 
. নিকট পাঠান। স্যার টমাসের ভাগ্য ভাল যে এই রাশভারী 
মহিলার বয়স চল্লিশ হওয়ায় তাহার চারিত্রিক বিশুদ্ধতা কোন- 
রূপে এ যাত্রায় রক্ষা পায়। | 


শপ 
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ইংরাজ কৃঠিয়াল দিগের পক্ষে খুব স্মুবিৰেচনার কাজ হয় নাই। হিসাবের 
খাতায় এৰং মরিচ ও এলাচ বিক্রয়ের ফর্দসমূহে দৃষ্টি রাখিতে অভ্য্ত 
কতিপয় ইংবাজ কেরাণীর পক্ষে এ সৰ অস্ত্র শস্ত্র সমেত ইংবাজদে'র 
পতাকার নীচে বসিয়া শিৰাজীর আকস্মিক রঙ্গনার দিকে পম্চাদ্ধাবনের 
অনতিপৃর্রে পানহালায় তীহার শিবিরের দিকে গোলা ছুড়িয়া আমোদ 
উপভোগ করার অপচেষ্টাও তাহাদের পক্ষে আরও অবিবেচক কাজের 
পরিচায়ক | 

শিবাজীর পক্ষে ইহার পর ইংরাজদের প্রতি ক্রোধান্িত হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি হঠাৎ রাজাপৃর আক্রমর্ণ করিয়৷ ইংরাজ 
কঠিয়ালদের ধরিয়া লইয়া গেলেন | তাহাদিগকে তিন বৎসর কয়েদ 
রাখা হইল । বিজাপূরের সঙ্গে শিবাজীর যৃদ্ধের সময় ইংরাজগণ নির- 
পেক্ষ নীতির অপব্যবহার কবিয়াছেন, এই অভিযোগে শিবাজী তাহাদের 
মিকট হইতে খেসারত দাবি করিতে লাগিলেন; আর ইংরাজেরাও শিবাজী 
তাহাদের গুদামঘর ধূংস করিয়াছেন এই অনুযোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ 
চাহিলেন | 

চারিজন ইংবাজ বন্দীর প্রতি গ্রথমদিকে ভাল ব্যবহারই করা হয়। 
কিন্ত অনত্যন্ত বন্দী জীবনে অতিষ্ঠ হইয়া তাহার। পলায়নের ব্যর্থ চেষ্ট। 
করে। সুরাটের ইংবাজকৃঠির মন্ত্রনা সভা তীৰু ভাষায় “দুর্জয় বিদ্রোহী 
শিবাজীর” কাজের নিন্দা করিতে লাগিল এবং শিবাজীকে ঘায়েল 
করিবার মত তাহাদের উপযুক্ত অস্ত্রবল ও যথেষ্ট সময় না থাকায় আর্তনাদ 
আরম্ভ করে। কিন্তু বন্দীরা অধৈর্যয হইয়া তাহাদের বর্তমান অবস্থার 
প্রতি আরও অবহিত হওয়ার জন্য এবং তাহাদিগকে মুত্ত করার জ্বন্য 
ইংরাজ কৃঠিতে চিঠি দেওয়ায় সুরাটের যন্ত্রণাসভ। দুর্দশাগৃত্ব বন্দী কঠি- 
যালদের (যাহাদিগকে এতদিন তাহার “প্রিয় শ্রাতৃবৃন্দ” বলিয়া অভিহিত 
করিতেছিল) উপর চটিয়া কঠোর ভাষায় উত্তর দেয়। “তোমরা কেমনে 
কারাগারে নিবদ্ধ হইয়াছ ইহা! তোমরা বেশ ভাল ভাবেই জান। ইংরাজ 
কোম্পানীর সম্পত্তি রক্ষার জন্য তোমারদের কয়েদ হয় নাই ; তোমবা 
বন্দী হইয়া পানহালা গিরিপথে অবরোধ কাজে স্ফুর্তি করিয়া -াহাব্য 
করার জনা । আমরা এখন কি করিব 1. 


১১৬ বীর বিদ্রোহী 


যাহা হউক বিজাপূরের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করার পরে শিবাজী 
কোনরূপ খেসারত না লইয়া ইংরাজ বন্দীদের মুক্তি দেন । কিন্ত 
কোম্পানী ইহার পরেও পূন:পৃনঃ ক্ষতিপূরণের দ!বি পেশ করিয়া থাকেন। 
ইংরাজদের পেরিত পরপর কয়েকজন দূতের প্রত্যেকের সঙ্গেই শিবাজী 
খব ভদ্রভাবে ব্যবহার করেন। এমন কি, মিঃ নিকলসৃ নামক একজন 
দূতকে তাহার পাশে সিংহাসনে বসাইয়া পধ্যস্ত খাতির করেন। কিন্ত 
আমলে তিনি কতকগুলি বিরোকী প্রস্তাব উত্থাপন করা ছাড়া আর 
বিশেষ কিহুই করিলেন না। বৃথাই ইংরাজ কাউন্সিল শিবাজীর ধূত্তামি, 
স্বার্থপরতা, এবং অনিশ্চিত ও অস্থির নীতির উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতে 
লাগিল । কিন্তু শিবাজী তাহাদের দাবির এক কপার্দকও ক্ষতিপূরণ 
করিলেন না। এ বিষয়ে অবশ্য তীহীকে দোফধী সাব্যস্ত করার কোন 
সঙ্গত কারণ নাই । 

শিবাজীর সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর সাধারণ সরকারী কাজকর্শে যথেষ্ট 
সৌজন্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও, ইংরাজেরা ক্রমশ; শিবাজীর ব্যক্তিগত 
গুণাবলিতে মুগ্ধ হন। আওরঙ্গজেব যখন মারাঠা শক্তি বিনষ্ট করিতে 
বদ্ধ পরিকর হন তখন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ সমসাময়িক অনেকে মনে 
করেন যে এই শিশুরাষ্ট বেশী দিন টিকিবে না। কিন্তু বোম্বাইয়ের 
ইংরাজ কৃঠির অধ্যক্ষ বিপরীত মত পোষণ করেন। শিবাজীর বিরুদ্ধে 
মুষলদিগের জয় লাভের বিশেধ সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তিনি মনে করিতেন 
না। তিনি এক চিঠিতে লেখেন, “শিবাজী যে দ্বিতীয় সারটোরিয়াস 
(56:৫০11959) এবং যৃদ্ধবিদ্যার কৌশল প্রয়োগে তিনি যে হ্যানি- 
বলের (7801591) অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন ইহা সুবিদিত | 
অল্পদিনের মধ্যেই মহাবীর শিবাজী সম্বন্ধে উল্লোখ করিতে গিয়া 
ইংরাজেরা “আমাদের পুরাতন এবং অতি প্রিয় বন্ধু শিবাজী””-_-সানন্দে 
এইরূপ প্রশংসামান ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন । 

রামপুরের চারিজন ইংরাজ কৃঠিয়ালকে রায়গড়ে বন্দী করিয়া রাখা 
হয়। এই নগরটিকে ভবিষ্যতে তাহার রাজধানী করিবার জন্য শিবাজী 
তখন ওখানে দুর্গ নির্মাণ করিয়। উহা সুরক্ষিত করিতেছিলেন। ইহাই 
শিবাজীর বৃহত্তম দুর্গ। উহার বিশালতা আজিও পর্যটকের মনে গতীর 
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বেখাপাত করিয়া থাকে | শিবাজীর রাজসভায় দৌত্যকাধ্যে নিযুক্ত 
ডাঃ ক্রায়ার (হ্যত৫) তাহার ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের অভিযানের বর্ণনায় 
বলেন “স্থাপত্য কৌশল অপেক্ষা প্রাকতিক পরিবেশ ইহাকে অধিকতর 
শক্তিসম্পলু কবিয়াছে | এই দর্গে প্রবেশ করিবার ছায়াত রুশোভিত 
প্রধান রাজপথ মাত্র একটি । ইহার দূই দিক সঙ্কীর্ণ গিরিপথে আবদ্ধ। 
বুরুজ সম্বলিত প্রকাণ্ড গ্রাচীব দ্বারা ইহা সুরক্ষিত। পাহাড়ের উপরে 
বাজপ্রাসীদ, মন্ত্রীদিগের আবাস গ্রভৃতি অনেকগুলি সুদঢ় অট্টালিকা 
অবস্থিত।” প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ডাঃফায়ার দেখেন, “রাজা মনিমৃক্তা 
খচিত জাকাল এক বৃহৎ সি*হাসনে উপবিষ্ট; বহুমূল্য পোশাকে সঙ্দ্দিত 
অমাত্য বর্গ, পদস্থ সৈন্যাব্যক্ষগর্ণ ও অন্যান্য লোকজন চারিদিকে পরম 
শদ্ধানিত হইয়া দণ্ডায়মান | ইংরাঁজপূতেরা দূব হইতে বাজাকে অভি- 
বাদন করেন । তিনি (শিবাভী) তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
সিংহাসনের পাদপীঠের নিকট আসিতে আদেশ করেন । সেখানে 
তাহাদেব পদমর্ধযাদাব নিদর্শন স্বীকৃত হওয়ার পরে তাহাদিগকে বিশ্রাম 
করিতে বলা হয়। কিন্ত এত শীঘ্‌ বিদায় না লইয়া তাহারা চারিদিকে 
দট্টিপাত কবিতে লাগিল। সিংহাসনের দুই পাশে স্বর্ণমণ্ডিত মস্তক 
বিশিষ্ট দৃউটি দোলায়মান বন্য, অন্যান্য রাজ্যের নানা প্রকারের গুতীক, 
সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে বৃহত্দস্ত বিকশিত ও স্বর্ণ নিহির্মত মস্তক 
সহ দৃইটি প্রকাণ্ড মৎস্য, এবং বামদিকে কয়েকটি অশ্ের লাঙ্গল, অতি 
উচচ একটি বল্সপমের মাথায় বিচারের সমতা রক্ষার প্রতীকরূপে এক 
জোড়া সোনার মানদণ্ড __ প্রভৃতি অনেক অপর্্ব দৃশ্য দেখিয়া তাহারা 
বিস্মিত হইল | ফিরিবার পথে তীহারা প্রাসাদের সিংহদ্বারে দুইটি 
অনতিবৃহৎ হস্তী, ও বহ্মূল্য আভরণে সজ্জিত ও লাগাম সম্বলিত দুইটি 
অশ্‌ দেখিতে পাইল । প্রাসাদের মহাধ্য আসবাব ও গৃহসভ্্জার 
দ্রব্যাদি দেখিয়া তাহার] ভাবিয়া অবাক হইল যে কি করিয়া এত 
সন্কীর্ণ ও বস্কুর পথ দিয়া এই সব জিনিষ পাহাড়ের উপরে 
আনা হইল |” 

উপরোক্ত জাকজমকপর্ণ অভ্যর্থনার বিবরণ শুনিয়া কেহ যেন মনে না 
করেন যে শিবাজী রাক্গকীয় সম্পদ ও আড়গ্বরের জন্য খুব লালায়িত 
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ছিলেন। বাস্তবিক বিলাসীতার যাবতীয় সামগ্রী ব্যবহৃত হইত কেবলমাত্র 
বিদেশী ও ভিন রাষ্ট্র হইতে আগত অভিথিদিগের জন্য। সাধা- 
রণতঃ প্রাচ্যদেশের গুচলিত ভীকজমকের সম্পর্ণ বিপরীত সাদা সিধা 
আচরণ ছিল শিবাজীর দরবারের বৈশিষ্ট । ্রতিহাসিক ওর্ম শিবাজীর 
সম্বন্ধে নিশোক্ত বিবরণ শুনিয়া খুবই আশ্চয্যান্িত হইয়াছিলেন £-. 

তিনি এত সাদ!সিধা জীবনযাপন করিতেন যে অনেকে হয়তে। 
তাহাকে কৃপণ বলিয়া ভুল করিত। তাহার আচরণ ছিল একেবারে 
ওদ্ধত্য ও আড়ম্বর বিহীন | রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
দয়ালু ও প্রজাদিগের উপকারের জন্য অতিশয় ব্যগ্রা।? ****** 
অভ্যন্তরীন শাসন কাধ্যের ব্যয় নিব্বাহের ব্যাপারেও ঠিক একই 
রকমের মিতব্যয়িতা লক্ষিত হইত | নিজে বাহ্যিক জীকজমক ও 
বিলাসীতার মোছের বছ উদ্ধে ছিলেন বলিয়া তাহার অমাত্যদের মধ্যেও 
কেহ যোগ্যতার সহিত কাজ করিবার জন্য যেটুক্‌ প্রয়োজন তাহার 
অতিরিজ্ঞ কিছু আকাঙ্খা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। ইতিহাস বণিত 
কোন লোকই ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতায় তীহার সমকক্ষ হইতে পারে 
নাই। অবিচলিত সাহস ও অটল সহিষ্ণতার সহিত ত্বরিৎগতিতে যে কোন 
সন্কটজনক পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে তিনি ছিলেন 
অদ্বিতীয়। তাহার প্রতিষ্ঠিত জাতির পিতা বা ভঙিতাবব রূপে সব্বজন- 
সম্মানিত মহারাজ শিবাজী তাহাদের সহিত সন্দেহ বিহীন নিরাপত্তার 
অনেক সময়ে একা বিচরণ করিতৈন |,, (১) 


(১) “তোমারে করিল বিধি ভিক্ষকের গ্রাতিনিধি 
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন : 
পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনে তাহ মোর কর্ম 
রাজ্যলয়ে রবে রাজ্যহীন । 
বৎস, তবে এইলহ মোর আশীব্বাদ সহ 
আমার গেরুয়া গাত্রাবাস : 
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিও” 
কহিলেন গুরুরামদাস | 
রবী ঠাকুর রচিত প্রতিনিধি কবিতা, “কথা ও কাহিনী”, পৃ১৯ 
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শিবাজী রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা সৈন্যগণের মধ্যে বিচরণ করিতে অধিক- 
তর স্বাচ্ছন্দ্য অনভব করিতেন। সুশিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ডাঃ জ্রায়ার 
তীহার সম্বন্ধে বলেন-. “এই অমার্জিত সৈন্যাধ্ক্ষকে সিথ্য়ান 
(5০/6১189) আযাটিয়াস (8585) এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রবাদ এই যে 
এক বংশীবাদকের অতি মধুর সূরধূনি শুনিয়া আযাটিষাস্‌ হলপ করিয়া 
বলিয়াছিলেন যে ইহা অপেক্ষা তিনি অশেব ভেমাধনি ও ঢং ঢং শব্দ 
বা যদ্ধের ভেরীবাদ্য বেশী পছন্দ বরেন। স্গুমধূব ব্যবহার অখচ শিক্ষা 
ও সস্কতির প্রতি বিবোধী এই শ্রেণীর লোবের মধ্যে শিবাভীর স্থান 
নিদ্দিষ্ট করার সময় সৈনিক ক্রায়ার শিবাভীর ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ 
ও তাহার কান্যপ্রীতিন কোন মর্যাদ] না দিয় নিভের অজ্ঞত। প্রকাশ 
কবিযাছেন। তুকারামেব পদ্যবচনার গতি শিবাভীব আন্তরিক অন্বাগ 
ছিল | ধম্ম্নের প্রতি তীভার এনপ গভীর ও অপরিসীম উৎসাহ ছিল 
যে মাঝে মাঝে তাহার মংগার ছাড়িয়া তপস্বীবেশে বেশে বনে ঘুরিয়। 
বেড়াইতে ইচছা করিত। এ সব কথা বিদেশীদের পক্ষে জানা 
সম্ভব ছিল না। তাহারা শুধ শিবাজীর কৃশ দেহ. বটিতে অশি তারোয়াল. 
শ্যেন দ্টি, স্তবিস্তীর্ণ নেত্রদ্য় 'ও কথা বলিবার সমর সুমিষ্ট হাসি গ্রভতি 
বৈশিষ্ট্য গুলিই আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইত | 


আনুষ্ঠানিক খশারোহ উপলক্ষ্যে শিবাজীর জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের 
সহিত তুলনায় মারাঠা সমর বাহিনীব দলবস্থা সহজেই লক্ষ্যণীয় হইত । 
ফায়ার মোটামুটি সৈনাবাহিনীব সন্বঞ্চে সংলেপে বলেন যে হহারা ছিল 
অনসনন্লিট, পাজি, বদমায়েস শ্েণীব লোঁক। ইহারা কঠোর পরিশ্রম 
করিতে ও ত্রত চলিতৈ অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু ইহারা আমোদ প্রমোদের আনন্দ 
উপভোগ করিতে জানিত না। আসলে ইহাদিগকে পরাকাছের অদ্ধনগ্ন 
ও হিংস্স বূটনদের মত দেখাইত | কিন্তু উক্ত সমালোচকই আবাদি 
মসলমান সৈনাদিগের তুলনায় কোন কোন বিষয়ে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের 
উল্লেখ করিয়াছেন । ' ইহাদের মেজাজ অপেক্ষাকৃত রুক্ষ হইলেও ইহারা 
ছিল অধিকতর পরিশমী ও গান বাজনার অতিরুচি বিলাসীতা৷ প্রভৃতি 
কোমল প্রবৃতিগুলির প্রতি অনেকটা অনাসজ্জ | মুঘলবাহিনীর তুলনায় 
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ইহারিগকে অনেক কঠোরতর শৃঙ্খলা ও নিরমান্বর্তিতার মধ্যে চলিতে 
হইত | নিয়মের অবাধ্যতার জন্য অনেক সময় তাহাদিগকে মৃত্য 
দণ্ডও দেওয়া হইত | সৈন্য শিবিরে কোন সত্রীলোকের গ্রবৈশাধিকার 
ছিল না, এবং যুদ্ধের অভিযানের সময় কোন সৈনিকের পত্তী বা রক্ষি- 
তার সমরবাহিনীর অনুগমন করিবার অনুমতি ছিল না| এই স্ুুরুচি- 
সম্পল্ু নীতি তখন এশিয়া মহাদেশে এবং এমনকি ইউরোপেও (নূতন 
প্রণালীতে গঠিত মর বাহিনী ব্যতীত) সামরিক আইনের বহির্ভূত 
ছিল। এই নিয়মে শিবাভীর সমর বাহিনী এমন একটা সবল গতিতে 
চপাফেরা করিতে পারিত যাহ! সমগামরিক ভারতবর্ষের যদ্ধবিগৃহের 
ইতিহাসে অন্যত্র মোটেই লক্ষ্যণীয় ছিল না । 

অভিযানের সময় মারাঠা সমরবাহিনীর গতিবিধির পরিচয় পাওয়ার 
জন্য সূক্ষা তত্তানসন্ধানী কানটেন ব্রাউীনের (গ্রীক আনন্দ-দেবতা। 
ফোমাসেব গ্রাতি অনুবাগী মারাঠাদের সম্বন্ধে ইহার সমালোচনা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে) বিবরণের উল্লোখ কৰা যাইতে পারে । (১) কুচ- 
কাওয়াজ করিয়া সমরবহিনীর অভিযানে চলিবার দিন 'অতি প্ুত্যষে 
সরবরাহ বিভাগের অধ্যক্ষ সকলের পৃরব্রে অগ্সর হইয়া সৈন্যদলের 
ছাউনি ফেলিবার স্থানে পৌছিয়া পুধান সৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরের জন্য নিপ্দি 
স্থানে একটি ক্ষুদ্র শেত পতাকা প্রোথিত করেন। এই শিবির গুলিকে 
সমবেত ভাবে দীয়োরী (106০০:০6) বলা হইত । তারপর বিভিনু 
বিভাগের মালপত্র পৌছ্বার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্য নিদ্দিষ্ট স্থান 
সষূহে সারিসারি পতাকা প্লেখিত হয়। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির 
দেোকানগুলি রাস্তার দই দিকে সাজান হয়। এইরূপে সন্ুখ ভাগ হইতে 
ভিন্ন ভিন অধ্যক্ষগণ প্রধান রান্তার দক্ষিণে এবং বামে শিবির স্থাপন 
করেন । প্রত্যেক তাবুর সন্ুখে আগুন জালান হয় । ইহার ধোয়া 
সমস্ত ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়ে এবং আবহাওয়া ঈঘৎ গরম করিয়া 


০ |. পপ ক পপ 


(১) ইনি শিবাজীর মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরে এই কাহিনী লিখিয়া- 
ছিলেন । কিন্তু বিষয় বস্তর বৈশিষ্ট তখনও প্রায় অপরিবর্তিত 
ছিল। 
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গবাদি পশুদিগকে কীটপতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে। কিন্ত 
এই আবহাওয়ার সঙ্গে যাহারা সমাক পরিচিত নহে তাহাদের পক্ষে 
এখানে চোখ মেলিয়া তাকান কষ্টকর হইত ।” 

উক্ত সৃদ্দ সমালোচক যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মারাঠা সমর-_-শিবিরের বর্ণনা 
করিয়াছেন | কিন্তু শিবাজীর অভিযান সমূহ অধিক ক্ষেত্রেই কেবল 
অশ্বারোহী সন্য দ্বারা চালিত হইত। উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহাদের 
রাত্রিবাশের রীতি ছিলি অনা রকমের | মাবাঠা অশারোহী সৈন্যের 
গুণাবলির মঝো তীবৃগতিব উপর সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করা হইত | ছচ্ছানামা এক ইংরাছ গ্রস্থলাব ১৭৮৮ খগ্রাব্দে প্রকাশিত 
তাহার পুস্তকে লিখিযাছেন যে তিনি ৫০1৬০ জন মারাঠা সৈন্য 
একসঙ্গে দিনের পর দিন দেশের এক পান্থ হইতে অপর প্রান্তে দৈনিক 
৫০ মাইল পখ অতিক্রম করিতে দেখিয়াছেন। (১) তিনি লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন যে সাধাবণত: ঘোড়াগুলি দেখিতে বিশেষ সুন্দর ছিল না । তবে 
কৃশ হইলেও উহাদের হাড় চিল খুব শক্ত । অশারোহীরা গায়ে তুলার 
জামা ছাড়া অন্য কোনরূপ প্রতিরক্ষামূলক বর্ম পরিধান করিত ন। 
তাহাদের সমস্ত মালপত্র ছিনের পাশে নাবদ্ধ থলিতে রাখিয়া দিত। পূর্বাঙ্ে 
সেঁকা কয়েকখানা পিষ্টক, কিছু ছাতু ও নুন_-এই ছিলি তাহাদের খাদ্য । 
ঘোড়াগুলিকে রসুন, গঁরমমশলা ইত্যাদি মিশান মটর কলাইয়ের দলা 
করিয়া সাধারণতঃ খাইতে দেওয়া হইত । ক্র।ন্তজনিত অবসাদের পর 
ঘোড়াগুলিকে পূনরায় বলীয়ান করিবার জন্য এক প্রকার শরবত মিশ্রিত 
এই মটরের দলাগুলি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত ।” পদাতিক সৈন্যদের 
তুলনায় অশুারোহীরা খুবই কম তাবু ব্যবহার করিত। এমনকি সৈন্যা- 
ধ্যক্ষরা পর্যন্ত সামান্য একটি গালিচা ভিন বসিবার বা শয়ন করার জন্য 
অন্য কোন আসবাৰ ব্যবহার করিত না । সেনাপতির সমস্ত লট বহর উটের 


(১): 27658%/1 57410 286 12748 2০৮৮0 21774%5%% নামক 
গৃশ্থের লেখক | 
এখানে বলা প্রয়োজন যে শিবাজীর রাজত্বকালে মারাঠা সমর 
শক্তি খুব কম সময়ই ত্রিশ হাজারের সীম! ছাড়াইয়া যাইত । 
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পিঠে এক হইতে অন্য স্বানে লইয়া যাওয়া হইত। অশৃরোহী সৈনিকেরা 
প্রথম ঘোড়াকে আহাধ্য দিয়া পরে নিজ নিজ পরিমিত আহার গৃহণ 
করিত। আহার সম্পন্ন হইলে অস্তষ্ট চিন্তে ঘোড়ার পাশে শয়ন করিত 
'নাগা' অখবা বিশাল ভেরীর শব্দ শোনা মাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় 
চড়িতে প্রস্তুত হইত 1” এই ভেরীগুলি হইতে গ্রদোষে গুরুগন্তীর 
গন ধূনিত হওয়া মাত্র পাতলা কযঘ়্াসার মধ্যে সমস্ত শিবিরে প্রাণের 
স্পন্দন অনুভূত্ত হইত | তারপব কাঠের আগুনের চারিপাশে বসিয়া 
সৈন্যগণ তাহাদের সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই 
সমগ্, শিবির গুটাইয়া সৈন্যরা অদূশা হইয়া যাইত। এ স্থানে 
শিবিরের চিচ্ত মাত্র থাকিত না । 

অশ্ব প্রতি মারাঠাদের গভীর অন্রাগ ও উহাদিগকে কি প্রণালীতে 
শিক্ষা দেওয়া হইত--এ বিষয়ে'ও এ ছদ্মনামা ইংরাজ লেখক উল্লেখ 
করিয়াছেন | গিতত তাহারা বাহ,কর সঙ্গী হওযায় ও বাহকেরা 
তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করায় 'ও তাহাদের উদ্দেশে কথা 
বলায় তাহাদের মধো অন্যান্য গৃহপালিত জন্তর মত বেশ নূদ্ধি ও বাধ্য- 
পবণতার উন্মেষ হইত | ক্রততম বেগে ধাবমান অবস্থায় ও কি প্রকারে 
হঠাৎ থানিয়া দগ্ডাকৃতি পিছনের পদযূগলের উপর ভর করিয়া পশ্চাতে 
তাকান যায় ইহাও তাহাদিগকে শিখান হইত |” 

অশারোহী সৈন্যদদগকে স্থায়ী পেশাদার বেতনভূক ও অস্থায়ী এই দূই 
পর্যযায়ে বিতক্ত করা হইয়াছিল | স্থায়ী সৈন্যগণের প্রত্যেককে একটি 
করিয়া ঘোড়া দেওয়া হইত। তাহাদের মাসিক বেতন ছিলি বার টাকা 
কিন্ত অশারোহী প্রধান সেনাধ্যক্ষ পাইতেন প্রায় আটশত টাকা | অস্থায়ী 
সৈন্যদের বেতন ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তাহাদিগকে নিজ নিজ ঘোড়া 
সংগৃহ করিতে হইত |. তাহাদর আহাষ্য এবং পোশাকের বরাদ 
পাশ্চাত্যদেশের ও সমসাময়িক মুঘল শীসনে প্রচলিত মাপকাঠিতে 
'অত্যল্পই বলিতে হইবে । এই প্রসঙ্ষে ইহাও অবশ্য মনে রাখা প্রয়ো- 
জন যে শিবাজী দিনে একবার মাত্র আহার করিতেন । 
, পদাতিক সৈন্যদের মাসিক কোন 'বেতন ছিল না. | তাহার্দিগকে 
টাকার .বদলে আবশ্যকীয়, দ্রব্যাদি দেওয়া “হইত 1. ইহাই. :ছিব 'শ্রই 
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শেণীর সাধারণ সৈন্যদের বেতন দেওয়ার রীতি । তবে পাহাড়িয়াদের 
মধ্য হইতে বাছাই করিয়া নিযৃক্ত শিবাজীর দূই হাজার দেহরক্ষী সৈন্যদের 
উত্তম বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল । তাহাদের পোশাকেও ছিল বেশ 
ফিটফাট ধরণের | 

শিবাজীর সমর বাহিনীতে সামন্ততান্ত্রিক শুল্ক আদায় করার বা 
অস্থায়ী সৈন্য নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। সামরিক কাজ একটা দুর্লভ 
সুযোগ বলিয়া মনে করা হইত এবং সৈনিক বৃত্তি গুহপেচছুক যুবকদের 
স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইত । সৈনাদলে ভন্তি হওয়ার সময় 
শিবাজীব সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাত বাধ্যতামূলক ছিল । শিবাজীর সমর 
বাহিনীভূক্ত দুইজন সৈন্যকে নবাগত সৈনিকের জামিন খাকিতে হইত । 

শিবাজীর রাজত্বকালে মারাঠা সমব বাহিনীব দৃ্বলতন অংশ ছিল 
গোঁলন্দা সেনা বিভাগ । তাহাদের অস্ত্রসবঞ্জামে মধ্যে ভারতে নির্মিত 
দৃই চারিটি লঘুভার কামানও ছিল; কিন্তু সেগুলির নিম্মাণ পদ্ধতি ছিল 
অতি প্রাচীন এবং এলোমেলো ধরণেব | জনৈক ওলন্দা্ত পর্যযাটিকের 
মতে লোহার আংী দিয়া আবদ্ধ দীধ 'ও প্রশস্ত কতিপয় লৌহখণ্ড হ্থারা 
উহা নিহিত হইত। 

কামান সববরাহের জন্য শিবাজী প্রপানতঃ পর্তুগীজ ও ইংরাজদিগের 
উপব নির্ভরশীপ ছিলেন | ইংরাদেরা পথম দিকে ছোর গলা ঘোষণ। 
করিতেন যে তাহাদের পক্ষে শিবাজীর নিকট কোন কামান নিক্রঘ করা 
সম্ভব হইবে না, কারণ ইহাতে তাহারা নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করার দোষে 
ভভিযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু পর্তুগীজ ও ফরাসীদিগের এনপ 
কোন সক্ষোচ তো ছিলই না বরং তাহারা মারাঠাদেব সহিত এই সব 
দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মুনাফা! পাইবার জন্য অতিশয় ব্যগু ছিলেন। দেখা- 
দেখি ইংরাজেরাও শিবাজীর নিকট তীহার প্রয়োজনীয় কামান গ্রুভৃতি 
সরবরাহ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজদে'র 
সুরাট কৃঠির দপ্তরে মারাঠার্দের নিকট কামান বিক্রয় সত্বন্বীয় অনেক 
দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে । ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিত এক দলিলে দেখা 
যায় যে কামান দাগার কাজে সুশিক্ষিত গোলন্দাজ কারীগর অনেক সময় 
কামানের সঙ্গে প্রেরিত হইত। বোগ্াইয়ের ইংরাজ কুঠিয়ালের৷ লিখিয়াছিলেন 
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যে একজন এঞ্জিনিয়ার এবং কামান চালাইতে দক্ষ দৃই একজন লোককে 
গোপনে শিবাজীর নিকট পাঠান যাইতে পারে। কিন্ত ইংরাজগণ 
এই প্রকার কাজ করিতে প্রায়ই বিবেকের দংশন অনুভব করিতেন। 
একবার ইংরাজপেের প্রতিশখ্ত কামান পরদানে বিলম্ব হওয়ায় শিবাছী 
কৃঠির প্রধানের নিকট অতিশয় বিনয় 'ও কিছু উপদৌকন সহ একখান! 
অৃভূত রকমের চিঠি লিখিতে বাধ্য হন । যাহা হউক একথা সত্য 
যে মূল্যের তুলনায় এই কামানগুলি ছিলি অনেক নিকৃট | সরল প্রকৃতি 
মারাটাদের নিকট বিক্রীত এই কামানগুলির দৌধঘক্রটি লিপিবদ্ধ করিতে ইংরাজ 
কৃঠিয়ালেরা বেশ আমোদ উপভোগ করিত। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত কামান 
সগ্বন্ধে তাহারা লিখিয়াছিল যে “এইগুলির ভিতরের অবস্থা খুবই খারাপ, 
তবে কিহৃকাল ইহা দ্বারা কাজ চলিতে পারে 1” ১৬৭২ সালে বিক্রীত 
কামানগুলি ছিল, “পুরাতন, ক্রটিপূর্ণ এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি 
মৌচাকের ন্যায় ছিদ্রবহল” | অনেক সময়, আবার ইংবাজেরা শিবাজীর 
নিকট কামান এবং এমন কি জাহাক্র বিক্রয় করিবার প্রতিশণ্তি দিয়া 
উহা হস্তান্তর করিবার নিদ্দি্ট দিনের পূর্বেই পিছাইয়া যাইতেন | 
“কোনওরূপে চুক্তিপত্রের মধ্যে ক্রটি বাহির করিয়া একটা না একটা 
অজুহাত দেখাইয়া তাহারা প্রতিশ্তি ভঙ্গ করিতেন । 

পরপর দর্গশ্ণী প্রস্তত করিরা নৃতন রাষ্ট্রের সামরিক সংগঠন পূর্ণাঙ্গ 
কর! হয় । ইহার্দের মধ্যে কতকগুলি শিবাজীর অধিকৃত এবং বিজাপুরের 
কর্তৃপক্ষের তৈয়ারী । শিবাজী এ দুগগুলি সংস্কার করিয়া অধিকতর 
শক্তিশালী করেন | আর অন্যগুলি শিবাী নিজেই তাহার রাজ্যের 
মধ্যে উপযক্ত সামরিক কেন্দ্র সমূহে নিম্মিত করেন । প্রত্যেকটি 
দের তত্তাবধান করিত মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষের পরিচালনায় পাহাড়িয়া 
সৈন্যরা । দুর্গের ইঞ্জিনিয়ার সাধারণতঃ নিযুক্ত হইত মারাঠা প্রভু জাতীয় 
সম্পূদায় হইতে । অসামরিক কাজের ভার ছিল বাঙ্গণ অমাত্যর্দের উপর | (১) 


(১) বিভিগ্রজাতি হইতে সংগৃহীত কর্মচারীদের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা লাঘব করিবার জন্য এইরূপ নিয়োগ 
পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয় । 
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প্রত্যেক দুর্গের বাহিরের গ্রামসমূহে নীয়শ্রেণীর উপজাতীয় লোকেদের 
উপনিবেশ স্বাপন কর! হয় । বহিরাক্রমণে্র সম্ভাবনা হইলেই তাহারা 
পৃর্বহ্নে অমঙ্গলের আশঙ্কার সংবাদ কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন 
করিত। 

শিবাজীর নির্মিত যাবতীয় দূর্গের মধ্যে তাহার রাজধানী রায়গড় 
দূর্গনগরীকে স্ুবুবক্ষিত করিতই তিনি সব্বাপেক্ষা বেশী সতর্কতা অবলগ্বন 
করিয়াছিলেন | তীহার উদ্দেশ্য.ছিল এই দুর্গাটিকে সম্পূর্ণরূপে অতেদ্য- 
করা । কিন্ত ইহার সুরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে সম্পনু হইয়াছে 
এবং কোন মনুষ্যই ইহার একমাত্র সঙ্কীর্ণ প্রবেশপখে ব্যতীত নগরীর 
অভান্তরে টকিতে বা উহা হইতে বহিগগত হইতে পারিবে না, এইরূপ 
মনে করিয়া তিনি যর্খন বেশ আত্বতপ্তি ও গব্ব অনুভব করিতেছিলেন, 
ঠিক সেই সময় তীহার এই মনোভাব যে নিতান্ত অসাময়িক তাহা একটি 
চাষী স্ত্রীলোকের কাজে প্রমাণিত হইল। এই রষনীর নাম ছিল হীরাকানী। 
সে প্রতিদিন সৈন্যদিগের নিকট দুগ্ধ বিক্রয় করিতে রায়গড় 
দর্গে আসিত। উচ্চ প্রাচীরের নীচে একটি গ্রামে সে বাস করিত। 
রাণ্ডরি হওয়ার পৃবের্বই সে প্রতিদিন গৃহে ফিপ্রিয়া যাইত। কিন্ত একদিন 
সন্ধযাবেণায় সে বাড়ী ফিরাতি গড়িমসি করায় দূর্গের গার বন্ধ করার 
সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল | দূর্গহ্বারে আসিয়া সে দেখে যে দ্বার বদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে । তাহার অনুনয় বিনয় সত্বেও প্রহরীরা তাহাকে বাহিরে 
যাইতে দিল না । গৃহে ছিল তাহার শিশুপুত্র | শিশুটিকে সারারাত্রি 
একাকী ও অনাহারে থাকিতে হইবে এই আশঙ্কায় রমণী এক অসম 
সাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইল । শিবাজীর অভিজ্ঞ চক্ষ্ম যে প্রাচীর গাত্র 
অলঙজ্ঘনীর মনে করিয়াছিল অন্ধকারের মধ্যে সেই খাড়া প্রাচীরের 
দেওয়ালের গায়ে ভর করিয়া সে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে ও নিব্বিঘে 
বাড়ী পৌছায়। এই অদৃভূত বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া শিবাজী এ 
রমণীকে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে আহ্বান করেন ও তাহাকে 
যখোচিত পুরস্কত করেন | তারপর তিনি দুর্গের এ ব্যহ অধিকতর 
সুরক্ষিত করার জন্য এ স্থানে অতিউচচ অট্টালিকা নির্মাণ করিলেন । 
ক্র গোয়ালিনী রমনীর সাহসের প্রতি সমমান প্রদর্শনার্থ তিনি উহার নাম 


১২৬ বীর বিদ্রোহী 


দেন হীরাকানী অট্টালিকা! আজিও উহার ধূংসাবশেধ এ রমণীর ববাম্‌ 
বহন করিতেছে । 


একাদশ অধ্যায় 


বিভবাপুরের দিকে অগুসর হইবার সমর শিবাজী যে তীহার সৈন্য- 
দিগকে পশ্চাত হইতে আক্রমণ করিয়াছিলেন একথা আওরঙ্গজেব কখনও 
ভুলিতে পারেন নাই । বর্তমানে অবিষম্বাদী সমাটি ও মুঘন সামাজ্যের 
অফুরন্ত সম্পদের অধীশুরর্ূপে তিনি এই 'কৃত্তার বাচচাকে' সমুচিত 
শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে িনি তীহার মাতুল ও 
সামাজ্যের সব্ব প্রধান ওমরাহ শায়েস্তা খাকে এক লক্ষ অশুারোহী, একদল 
পাঠান সৈন্য এবং এক বৃহৎ গোলন্দাজ বাহিনী সহ দক্ষিণাভিমুখে 
. পাঠাইলেন | কাজেই বিজ্াপুরের সহিত সদ্ধিপত্র সাক্ষর করিতে 'না 
করিতেই শিবাজীকে বাধ্য হইয়া বিজাপুর সুলতানের অপেক্ষা অনেক 
শজিশীলী প্রতিদ্বন্দ্রী বিশাল মুঘল সায়াজ্যের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপী 
যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। 

ফেব্রুয়ারী মাসের শেধর্দিকের (ফাল্তন মাসে) মুঘল সমর বাহিনী 
শিবাজীর অধিকৃত এলাকায় প্রবেশ করে। এই সময়ে মারাঠা সৈন্যদের 
সংখ্যা সম্ভবতঃ দশ সহসুর অধিক ছিল না। কাজেই মুঘলের সহিত 
সমতল ভূমিতে কোন নির্দিষ্ট রণক্ষেত্রে সুচিন্তিত তাবে আনুষ্ঠানিক 
যুদ্ধ করার কল্পনা তাহাদের মনে উদ্দিত হয় নাই। শিবাজী পর্বত 
শেণীর দিকে সরিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার অস্থায়ী শিলাদার 
অশ্বারোহী সৈনারা মুধলবাহিনীর পাশে পাশে অনুধাবন করিতে থাকে 
ও সূবিধা পাইলেই দলব্রষ্ট সৈন্যগণকে নিধন ও সামরিক মালপত্র লুঠ 
করে। মুঘল ও মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্যে মাঝে মাঝে খণ্ড 
যুদ্ধ হয়। এই সব যুদ্ধে সাধারণতঃ মুঘলেরাই জয়লাত করে। মুঘল 
সম্রবাহিনীর গতি কোনরূপ তীর্‌ বাধা না পাইয়া অগুগর হইতে থাকে, 
অগ্ুগতির পথে একমাত্র অন্তরায় ইহাদের. সংখ্যার বিশালতা |- মে 
মাসে পুণা' আক্রমণ করার মন্তাবনা দেখা যায়। প্রথম জীবনে শিবা্ী 


নায়ক ১২৭. 


এই স্বানের জীর্ণ জনশূন্য রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন | দাদাজীর সব্ব 
পরিচালনায় এখানে পরে বিশেষ বিশেষ সমৃদ্ধিপন্র নগরী গড়িয়া উঠে। 
আজ আসনু মুঘল আক্রমণের সম্ভাবনায় শিবাজী তাহার বাল্য ও কৈশোরের 
লীলাভূমি পুণা নগরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

অতঃপর শায়েস্তা খা জয়োল্সাসে পুণা নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি 
মনে করিলেন যে তাহার অভিযানের প্রথম পধ্যাঁয় সমাপ্ত হইল। মারাঠা- 
দিগকে তিনি পাহাড়ের অভ্যন্তরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন 
এবং বর্ধার পরেই তিনি তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা সমূলে বিনষ্ট করিবেন । এ বৎসর বর্ষা অপেক্ষাকৃত 
সত্বর শুরু হয় এবং ইহাতে সামরিক গতিবিধি ব্যাহত হইয়া যায় | 
পৃণায় শায়েস্তা খা তাহার বাসের জন্য রংমহল বা চিত্রাঙ্কিত প্রাসাদটি 
মনোনীত করেন | শিবাজী ও তাহার মাতা বিজাপুর হইতে পূণায় 
প্রত্যাবর্তন করিলে দাদাজী তাহাদের জন্য এই সুরম্য অট্যালিকা নির্মান 
করেন। এইখানে অতিকষ্টে স্বীয় অসহীষ্তা সংযত করিয়া শায়েস্তা খা 
সময় কাটাইতে লাগিলেন | প্রশস্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া তিনি বাহিরে 
টালির ও খড়ের ছাতের উপর অবিশাম বারিপাতের দৃশ্য দেখিতেন'। 
প্রাসাদের তৃণমণ্ডিত প্রাচীরের গায়ে তীক্ষ্ধারায় বৃষ্টিপাত ও রাজপথের 
কদ্দমাক্ত অবস্থাও তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। 

শায়েস্ত। খার পদমর্ধযাদার জ্ঞান তীহার অস্থির মনোভাবের নিকট 
পরাভূত হয়। তিনি শিবাজীর ক্রোধ উদ্রেক করিয়া তাহাকে পাব্বত 
অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করেন । পারসী 
ভাষায়, লিখিত একটি শ্রোক্ষে শিবা্জীর প্রতি বানরের ন্যায় কাপুরুষতা৷ 
আরোপ করিয়া এবং গোপন স্থান হইতে বাহির হইয়া অসিয়া মনুষ্যো- 
চিত সাহসের সহিত শিবাজী তীহার সহিত যুদ্ধ করন- এই মরে 
শায়েস্তা খা শিবাজীকে এক পত্র লেখেন। এই চিঠির জবাবে শিবাজী 
পাল্টা এক" শ্লোক লিখিয়া তীহার যে বানরসুলভ কিছু কিছু গুণ আছে 
তাহা স্বীকার করেন এবং শারেস্তাফ্ে স্মরণ করাইয়া দেন যে হিন্দুদের 
কাব্যগ্রস্থে বানর গণ কর্তৃক রাক্ষপর্দিগের রাজার নিধনের কাহিনী বিবৃত. 
আছে। . বলাবাহুন্য- যে. এই উত্তরে .শায়েস্তার -কু্ধ সেজাত্ধের উপ্‌শম 


১২৮ বীর বিদ্রোহী 


হইলনা। তবে শিবাজীকে পাব্বত/ অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া আসিতে 
আমন্ত্রণ করার জন্য তাহাকে শীধূই অনৃতপ্ত হইতে হয়। 

পৃণার একটি মন্দিরে এজন প্রসিদ্ধ চারণ গায়ক তুকারামের কবিতা 
আবৃত্তি করিবেন বলিয়া ঘোষণা হয় | শিবাজীর নিকটও এই সংবাদ 
পৌছায় | প্রায় অবিশাস্ত ভাবে অপরিহার্ষে যুদ্ধকাধে্য লিপ্ত থাকা 
সন্ত€ও শিবাজী কখনও এ সুগায়কের সহিত তীহার সাক্ষাতকারের 
কথা বিস্মৃত হন নাই | যে সঙ্গীত একদা তাহার হৃদয় এমন গতীর 
ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল উহার সুচার আবৃত্তি শুনিতে আকাঙ্খা হইল | 
তাঁহার অমাত্যগণকে কিছু না বলির তিনি শিবির ত্যাগ করিয়া দিনেব 
শেষে গোবূলির সময় সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইলেন | 

পূনানগরীর প্রবেশ পখগ্ডলির পাহারার খুব জোর ব্যবস্থা করা 
হইরাছিল ; কারণ শায়েস্তা খ প্রকাশ্যে শিবাজীর প্রতি যতই অবজ্ঞার 
ভাব দেখান না কেন শক্রকে ফাঁকি দেওয়ার শিবাজীর অদৃভূত কৌশল 
ও ক্ষমতার কাহিনী তিশি এত শুনিয়াছিলেন যে মারা! দিগের আকস্মিক 
আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক ব্যবস্া অবলগ্বন করা তিনি খুবই 
সনীচীণ মনে করেন | শিবাজী গ্রহরীদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া কয়েক 
ঘণ্টা পরে শহরে উপনীত হইলেন। যে মন্দিরে কথকতা ও ভজন 
হওয়ার কথা ছিল সেখানে পৌহছিয়া মন্দিরের অঙ্গনে ভিড়ের মধ্যে 
বসিয়া পড়েন । পাগড়ি জড়ান থাকায় রাত্রির অন্ধকারে শিবাঁজীকে 
তাহার পাশ্‌ বর্তী লোকদের মধ্য হইতে পৃথক করা গেল না। কিন্ত 
বাঞ্ারের মধ্য দিয়া যাঁওযার সময় জনৈক ব্যঞ্জি তাহাকে চিনিতে 
পারেন | গুজব ক্রমশঃ বাতাসে উড়িতে লাগিল । শহরের প্রত্যেক 
অঞ্চলেই শিবাজীর পূণায় উপস্থিতি সম্বন্ধে হিন্দুরা গোপনে বলাবলি 
করিতে আরম্ভ করে । একদল বেতনভূক আফগান সৈন্য এই গুজব 
শুনিয়া মন্দিরের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে | বন্দী মারাঠা বীরকে 
শায়েস্তা খার নিকট উপস্থিত করিতে পারিলে তাহার! যে বহুমূল্য পুরস্কার 
পাইবে এই ভাবিয়া খুব সম্ভব তাহারা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাইতে 
আরন্ত করে। 

বর্তমানে যেমন পুনার মন্দির সমূহে গায়কিগকে তুকারামের রচিত 


নায়ক ১২৯ 


কবিতা আবৃত্তি করিতে দেখা যায়, সেই রূপ এদিনও মন্দিরে একটি 
জলচৌকির উপর জোড়াসন করিয়া চারণ গায়ক সঙ্গীত করিতেছিলেন | 
প্জাবেদীর ওজল্যে তাহার মুখমণ্ডল উদৃভাসিত আর হাটর উপর আড়া- 
আড়ি ভাবে রক্ষিত বীণারতারে দক্ষিণ হস্ত বাজনায় রত। এমন সময় 
মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি আসনা বিপদাশঙ্কার 
সাঙ্কেতিক ধনি করে । আফগান সৈন্যরা মন্দির অবরোধ করিয়াছে । 
ক্ষরণণকাল সকলেই সন্বাসে অভিভূত । একমাত্র শিবাজীই আফগানদের 
আগমনের প্রকৃত কারণ জানিতেন | তিনি ইহাও বৃঝিয়াছিলেন যে 
তাহার পলায়নের সব পথ রুদ্ধ। কিন্ত তিনি চপচাপ বসিয়া রহিলেন ॥ 
আবৃত্তি 'ও সঙ্গীত ক্রমে শেষ হইল । আফগানেরা চলিয়া গিয়াছে 
বলিঘা শোতারের মধ্যে চুপিচুপি কথা হইতে লাগিল । মন্দিরের অঙ্গন 
খালি হইয়া গেল | সুদীর্ঘ স্তন্তশ্রেণীর অভ্যন্তরে শুবু প্রতিবিষ্ব দেখা 
যাইতেছিল, আর মশালের অস্থির আলো নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। 
চারিদিক নিস্তব্ধ । এইরূপ অবসরের সুযোগ পাওয়ায় নিতান্ত বিস্মিত 
হইয়া শিবাজী ধীরে ধীরে উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন। আফগানিগকে 
কোথাও দেখা গেল না। 

মহারাছদেশে জনশ্রুতি এই যে আফগান সৈন্যগণ যখন মন্দিরের দিকে 
তাড়াছড়া করিয়া অগ্ৰদর হইতেছিল ঠিক সেই সময় আপাত দৃষ্টিতে 
শিবাজীর মত দেখিতে এক মস্তকাবৃত মণুষ্যমূত্তি পাশের একটি দরজা 
দিয়া বাহির হইয়া রাস্তায় দৌড়াইতে থাকে । শিকার পলায়ন করিল 
ভাবিয়া আফগানেরা চীৎকার করিতে লাগিল | কিন্তু এ মুত্তি আরও 
বেগে ছুঁটিয়া চলে | আফগানেরা চারিদিকের রাস্তায় উহার অনুসরণ 
করিতে চেষ্টা করে, কিন্ত কিছুতেই এ অস্পষ্ট ধাবমান মূত্তির পুরোবস্তী 
হইতে পারিল না । ইহা একটা দৈবঘটনা অথবা (মারাঠারা যেমন 
বিশাস করিতে চায়) কোন অতি প্রাকৃত শির সাহাধ্যে শিবাজী এ- 
যাত্রায় রক্ষা পাইলেন বলা শক্ত। যাহা হউক শিবাজী নিরাপদে নিজ 
শিবিরে পৌছিয়া গেছেন | 

এই বীরত্বপূর্ণ অভিযানের স্বল্পকাল পরে শিবাজী দ্বিতীয়বার পুণায় 
আগমন করেন । 


১৩০ বীর বিদ্রোহী 


পৃ্ণা শহরের প্রাচীর এবং দরজায় এত কঠোর পাহারার ব্যবস্থা হয় 
যে কোন হিন্দ, বাহির হইতে এই শহরে প্রবেশ করিতে কিম্বা শহরের 
ততর হইতে বাহিরে যাইতে পারিত না । কিন্তু প্রয়োজন হইলে 
কখনও কখনও এই নিয়মের কঠোরতা অল্প বিস্তর হাস করা হইত। 
দৃটান্তস্বরূপ বলা যায় যে মুঘল সমর বাহিনীযুক্ত হিন্দুসৈন্য এবং পুণার 
অধিবাপীদের মধো যাহারা শিবাজীর প্রতি অনুনন্ত বলিয়া সান্দেহভাজন 
ছিল, এই দই প্রকার লোকের মধ্যে মুঘল কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের তারতম্য 
হওয়া স্বাভাবিক । ইতিমধ্যে একদিন মুঘল রাভকাধ্যে নিযুক্ত কয়েকজন 
হিন্দ, পূর্ণায় অগামরিক শাসন কন্তার সহিত সাক্ষাত করিরা তাহাদের 
বন্ধু জনৈক হিন্দু অধিবাসপীর বিবাহের শোভাযাত্রা হিন্দু প্রথানুযায়ী 
যাহাতে নগরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার অনুমতি চাহেন | উক্ত 
শাসনকর্তা মনে করেন যে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার কোন সঙ্গত 
কারণ নাই | তীহাকে ধন্যবাদ দিয়া হিন্দুগণ চলিরা যান | 

সন্ধ্যায় বিবাহের শোতা যাত্রা নগরদ্বারে উপস্থিত হইল | প্রথমে 
আসিল অশ্বপৃষ্ঠে তরুণ বর। তাহার গায়ে োনালী রঙের শাল ও 
মন্তক দৌলায়মান চাপাফলের মালায় আবৃত এবং ঈষৎ অবনত । তাহার 
পিছনে ছিল ঢাক, ঢোল বাঁশী প্রভৃতি লইয়া গায়কের দল। এবং পরে 
এই শুভ অনুষ্ঠানের উপযোগী নানা প্রকার পোৌঁষাকী বস্ত্র পরিহিত 
বরপক্ষের নিমন্ত্রিত অতিথি, আত্বীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা হাসি-ঠাট্টা 
করিতে করিতে আসিতেছিল । প্রহরারত সৈন্যগণ কোনরূপ সন্দেহ 
না করিয়া শোভাযাত্রা প্রবেশ করিতে দেয় । 

কয়েক মিনিট পরে একদল মৃঘল অশারোহী সৈন্য কতকগুলি মারাঠা 
কয়েদীকে নির্দয়তাৰে প্রহার করিতে করিতে পূর্ণ নগরীর দ্বারে উপস্থিত 
হইল | ব্যাপার কি জানিবার জন্য প্রহরীর! চীৎকার করিয়া উঠে। 
তাহাদিগকে বলা হয় হে নিটেই একটা দাক্ত। হইয়াছে । মারাঠারা 
মুগলদের একটা ছাউনি আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্বা মুঘল সৈন্যরা 
পাহাড়ে হানা দেয়--এইরূপ একটা লড়াইয়ের সময় মারাঠারা সোমান্য 
প্রতিরোধ করিয়া আত্মসমর্পণ করে। প্রহরীরা ইহা শুনিয়া হাসাহাসি 
করিতে থাকে এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের অভিনশ্পন জানায় । সৈন্যদল 
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ইহার পরে শহরে প্রবেশ করে| কীস্ত মারাঠা কয়েদীয়া তাহাদের 
সন্ভুখে হোচট খাইয়া কোনরূপে চলিতে থাকে | 

কিয়ৎকাল পরেই রাত্রি ঘনাইয়া আসে এবং নর্গরের সমস্ত দ্বার বন্ধ 
হইয়া যায়। শহরের এক নিরালা অঞ্চলে বিবাহের শোভাযাত্রা, মুঘল 
অশারোহীদল ও মারাঠা কয়েদীরা মিলিত হইয়া তাহাদের হয্মাবেশ 
ফেলিয়া দের | বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই শিবাজীর দলভূতক্ত | 
পৃনার শাসন কর্তার নিকট যাহারা আবেদন পেশ করেন শিবাভী নিজে 
তাহাদের মধ্যে ছিলেন এবং শোভাযাত্রার ছিলেন তিনি ঢাকীর বেশে । 
এ রান্রি ছিল 'অতিশয় অন্ধকার । জনৈক এইতিহাসিক লিখিয়াছেন যে 
রজনীর অন্ধকার শিবাজীর “হৃদয়ের অন্ধকারের সহিতই তুলনীয় 1” 

গ্রায় সঙ্গে সঙ্গে তীষণ বারিপাত শুরু হয়। বধার অবিশবাম বৃষ্টি । 
শহরের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকার সঙ্কীর্ণ গলিপথে শিবাজী তাহার 
'অনুচরিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান | নদীর ধারে পৌছাইলে 
শিবাজীর পৃব্বতন আবাস বাটা “চিক্রাঙ্কিতপ্রাসাদ' অন্ধকারে অস্পষ্ট 
দেখা গেল । মৃহূর্তের জন্য সকলে কান পাতিয়া রহিল | 

বধার তীৰ্‌ বারিপাতের ফলে স্ফীত বিক্ষদ্ধ সোতস্বিনী আবেণপূর্ণ 
উত্তেজনায় প্রবহমান | আঁধারের মধ্যে বন্যার উদ্দাম তরঙক্গরাশির উপর 
প্রবল বৃষ্টি পড়িয়া ফৌস ফৌস শব্দ ইইতেছে। মারাঠাদের-_-আগমনের 
শব্দ বন্যার ডুবিরা গিরাছে বলিয়া বোধ হইল । রাজ প্রাসাদে কোন 
নড়াচড়ার লক্ষণ ছিল না। সেখানে নাছিল কোন আলো, না ছিলো 
কোন শব্দ । সেখানে প্রহরী নিযুক্ত থাকিলেও তাহারা বৃষ্টির ভয়ে 
নিশ্চয়ই নিরাপদ স্থানে আশয় লইয়াছিল। দেওয়াল টপকাইয়া শিবাজীর 
প্রাসাদের অভ্যন্তরে বাগানে প্রবেশ করার সময় কোন বিপরাশঙ্কার 
সঙ্কেত ধূনি দ্বারা প্রতিরোধ কার কোন চেষ্টা হইল না। প্রাসাদে প্রবেশ 
করিবামাত্র শিবাজী শক্রপক্ষের অস্থুবিধার পর্ণ স্থরযোগ নিজের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিতে সমথ হইলেন কারণ তাহার কিশোর 
জীবনে আবাস এই প্রাসাদের প্রতি গজ ভূমির অবস্থা সগ্বন্ধে তাহার 
জ্ঞান ছিল খুবই প্রখর। তিনি অধিকাংশ অনুচরদিগকে বাগানে অপেক্ষা 
করিতে বলিয়া বিশজ্বন সঙ্গী লইয়া দেওয়াল টপকাইয়৷ প্রাসাদের অন্দর 
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দরজায় উপস্থিত হইলেন । সেখানে কিন্ত একটি প্রদীপ জলিতেছিল | 
কতকগুলি খোজা প্রহরী অদ্ধতন্দ্রাচ্ছল অবস্থায় খোশগল্পে মত্ত | 
দেওয়ালের পাশ দিয়া শিবাজী ছায়ার মত রন্ধনশালার দরজায় পৌছান। 
তখন রোজার সময়। কয়েকজন পাচক ভোর বেলায় পরিশেনের জন্য 
রন্ধনকার্ধেত নিযুক্ত ছিল | রন্ধনশালার দরজা অর্গল বদ্ধ ছিল না। 
শিবাজী একট, থাকৃকা দিতেই দরজা খুলিয়া যায়। পাচকেরা দরজার 
দিকে পেছন করিয়া ডেকচির উপরে ঝাঁকিয়া কাধে ব্যাপৃত ছিল | 
মারাঠারা পাচকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে মাটিতে 
ফেলিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করে | সমস্ত ব্যপারটা নিমেষের মধ্যে 
শেষ হইয়া গেল। একট কানুার শব্দও উধিত হয় নাই। 

শিবাজীর এখন মনে পড়িল যে রন্ধনশালার এ., বাল্যকালে তিনি 
যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন তাহার মধ্যে মাত্র একটি মাটির দেওয়ালের 
ব্যবধান । এই প্রকোষ্ঠখানাই প্রসাদের মধ্যে সব্্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও 
জমকাল। শায়েস্তা খা নিশ্চয়ই এই কক্ষে নিদ্রিত আছেন | শিবাজী 
তাহার সঙ্গীগণকে বাগানে রক্ষিত যন্ত্রপাতিগুলি আনিতে বলেন এবং 
কোদাল, খন্তা, গাইতি প্রভৃতি লইয়া তীহারা দেওরাল ভাঙ্গিতে আর্ত 
করেন। খা সাহেবের একজন ভূত্য দেওয়ালের গায়ে গদিতে হেলান 
দিয়া ঘূমাইতেছিল | গাঁইতি দিরা দেওয়াল ঠুকিবার অস্পষ্ট ভৌতা 
শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। দমে দৌড়াইয়া গিয়া নিদ্রিত মনিবকে 
জাগাইল | শায়েস্তা খ। শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং চোখ রগড়াইতে 
রগড়াইতে হাই তুলিতে লাগিলেন । তাহার ঘুমের ভার তখনও কাটে 
নাই এবং ভূত্যের এবন্িধ সন্দেহে তিনি বিরক্ত বোধ করেন । রন্ধন- 
শালায় শব্দ শোনা যাইতেছে! তাহাতে কি হইয়াছে? নিশ্চয়ই ইহা 
পাচকদের গোলমাল | তিনি অল্পক্ষণ কান পাতিয়া শুনবার চেষ্টা 
করেন। এক প্রকার “চকৃ-চক্‌* শব্দ তাহার কানে আসিল। ক্রদ্ধ- 
স্বরে তিনি বলেন যে অশ্বারোহী প্রহরীরা ঘোড়া বাঁধিবার খুটি পৃতিতেছে 
বলিয়া এ রূপ শব্দ হইতেছে । তারপর তিনি চাকরের দিকে ফিরিয়া 
তাকান ও সে ছেলেমান্ষের মত আতঙ্কে তীত হইয়া তাহার ঘুমের 
ব্যাধাত করিয়াছে এই বিয়া তাহাকে গালাগালি করেন । বাগে বিড় 


নায়ক ১৩৩ 


বিড় করিতে করিতে তিনি পুনরায় শয়ন করেন ও নিশ্চিন্ত চিত্তে 
ঘুমাইয়া পড়েন । অল্পক্ষণের মধ্যেই মারাঠারা দেওয়াল ছিদ্র করিয়া 
ফেলে । তরবারি হাতে খিবাজী ঘরে ঢুকিয়া শায়েন্ত! ধার শয্যার দিকে 
তীববেগে অগ্ুমর হন । এই আকস্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খা যথা- 
সম্ভব তৎপরতার সহিত বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়েন | খিবাজীর 
তরবারি লক্ষ্যত্র্ট হইলেও শায়েস্ত৷ খায়ের বৃদ্ধাঙ্গ্ঠ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় । 
পর মহৃন্তেই একটি চাকর একটা লণ্ঠন লইয়া আসার ঘরটা সামান্য 
আলোকিত হইল। এদিক অন্ধকারের মধ্যে শায়েস্তা অন্দরমহলে পৌছিয়। 
তাহার ক্রীতদাসীর্দের মধ্যে লুকাইলেন | মারাঠার্দিগের মধ্যে কয়েকজন 
হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার পিছনে ছোটে ও পুরুষ কি মেরেমানুষ 
বুঝিতে না পারিয়া দূইটি সত্রীলোককে কাটিয়া ফেলে । শার়েস্তার পূত্র 
পিতার সাহায্যে ছুটিযা আসিল ও বীরের ন্যায় শক্রদিগকে প্রতিরোধ 
কবার চেষ্টা করে । কিন্ত পরমহৃত্তেই মারাঠারা তাছাকে হত্যা করে | 
বীরপূত্রের এই হস্তক্ষেপের ফলে শায়েস্তা খা পলায়ন করার সুযোগ 
পান। ক্ষিপ্রগতিতে তাহাকে প্রাসাদের বাহিরে আনিয়া লুকাইয়া রাখা 
হইল | 

প্রাসার্দের সব্বত্র একটা বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইল | ভীতি বিহ্বল 
খোঁজা প্রহরীরা ক্ষিপ্ত হইয়া অশুারোহী রক্ষীদলের দৃষ্টি আকর্ধণের জন্য 
সঙ্জোরে ঢাকে বাড়ি দিতে লাগিল । কিন্ত রক্ষীগণ ঘটনাস্বলে উপস্থিত 
হইলে কে শক্র, তাহারা কোথায় এবং কতজন এসব কথা কেহই জানিতে 
পারে না । রক্ষীগণ অন্ধকারে বারান্দায় ছোটাছুটি করিয়া কখনও বা! 
ভীত ও আতঙ্কিত স্ত্রীলোকদিগকে পদদলিত করিল, কখনও বা ভুলে 
প্রাসার্দের ভূত্যদিগকে আক্রমণ করিল | তাহাদের আগমনে বিশৃঙ্খলা 
বাড়িল বই কমিল না। 

শিবাজীর অবশিষ্ট সৈন্যদ্ল এতক্ষণ বাগানে অপেক্ষা করিতেছিল | 
সঙ্কেতধূনি শোনা মাত্র তাহার! প্রাসাদের সিংহন্বারে ছুঁটিয়া আসিয়া নিদ্রিত 
প্রহরীদিগকে কাটিয়া ফেলে। তাহারা উল্লসিত হইয়া উচৈচন্বরে বলিয়া 
উঠিল, “আহা পাহারা দেওয়ার কি সুন্দর রীতি 1" অধিকাংশ মারাঠা 
সৈন্য প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে। তিন চারিজন সিংহহারের উপরে 
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নহবৎখানায় উঠিয়া যায় | তাহারা বাদ্যকরদিগকে জাগরিত করে 
এবং তাহাদিগকে দিয়া দেওয়ালে রক্ষিত বাদ্যযন্ত্রগুলি নামাইয়া জোর 
করিয়া তাহার্দিগকে যতদূর সম্ভব উচ্চরবে উল্লাস ও আনন্দের বাজন। 
বাজাইতে বাধ্য করে । কানে তাল। লাগান স্ফর্তির বাজনার উচচ 
কলবর শুধ যে অসহনীয় বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি করিল তাহাই নহে, 
ইহার ফলে প্রাসাদের চারিদিকে সম্মিলিত বিহ্বল মুঘল সৈন্যরা 
কিংকর্তৃব্যবিমুঢ় হইয়া প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহাই বুঝিয়া উঠিতে 
পারিল না। 

ইতিমধ্যে শিবাজী দেখিতে পান যে একজন মুঘল ওমরাহ জানাল! 
দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে । এই ব্যক্তি হয়তো স্বয়ং শাঁয়েন্ত। 
হইবে ইহা মনে করিয়া শিবাজী তাহার দিকে ধাবিত হইয়া তাহাকে 
ধরিয়া ফেলিলেন | তারপর অসাধারণ প্রত্যুৎপনমতিত্বের সহিত তিনি 
স্বীয় লোকজন একত্র করিয়া শায়েস্তাধানের আবাসগুহ হটটগোলের মঝে 
ফেলিয়া রাখিয়া অলিগলি রাস্তা দিয়া নগরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন | 
সেখানে প্রহরীর্দিগকে পরাস্ত করিয়া যে রণহস্তীদ্বারা প্রহরীরা তীহার 
গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল উহা এক কোপে কাটিয়া ফেলেন । 
তারপর তাহারা নগর দরজা খুলিয়া অন্ধকারে মিশিয়া যান । 

নগরের বাহিরে দশ হাজার মুঘল অশ্বারোহী সৈন্য গুরুভার অস্ত্রসহ 
মোতায়েন ছিল। শিবাজীর আকস্মিক আক্রমর্ণের সংবাদ উহাদের নিকট 
পেীছিবামাত্র সেনাপতির মারাঠাদিগকে পাকড়াও করিতে আদেশ দেয় । 
ডস্কা বাজাইয়া শিবিরে নিদ্রিত সৈন্যদিগকে জাগাইয়া তোলা হয় | 
অনতিবিলগ্ষে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাহাড়ের পথ ধরিয়া অগৃসর হয়। 
এইরূপ ভাবে মুঘলেরা তীহার অনুসরণ করিবে শিবাজী পূর্বেই ইহা 
তাঁবিয়া এক সুচতুর উপায় অবলম্বন করেন । পথিমধ্যে এক ঝোপের 
আড়ালে তিনি তাহার সঙ্গীদিগকে আসিতে বলেন এবং প্রত্যেক গাছের 
মাথায় একাটি করিয়া ঝুলস্ত মশাল বাধিয়৷ রাখিতে আদেশ দেন। পথের 
আলোকচছটা দেখিয়৷ মঘল অশ্ারোহীর। ঘোড়া থামাইয়৷ পরামর্শ করিতে 
লাগিল | সমণু, মারাঠা বাহিনী নিশ্চয়ই অল্পকয়েক গজের মধ্যে 
শিবির স্বাপন করিয়াছে এই মনে করিয়া মুঘলেরা আর অগ্ুসর হইতে 
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সাহস করিল না । তাহারা পুনায় ফিরিয়া গিয়৷ মারাঠা সেন্যদের 
অবস্থিতির সংবাদ দিবে স্থির করিল । 

শিবাজীর সহিত সংঘর্ষের ফলে শায়েস্তা খাঁর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি বিপর্যয় হইয়া- 
ছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার অঙ্গলি কাটি! যাওয়ায় পরদিন সকালে তাহার 
অমাত্যের। তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে আসিলে তিনি তাহাদের 
সহিত কখা না বলিয়া দুর্জয় ক্রোধে দি'জের ঠোঁট কামড়াতে লাগিলেন। 
হঠাৎ যোবপুরের মহারাজার পতি দৃষ্টি পড়িতে ভিনি মহাঁরাজাকে কাপু- 
রুধতা ও কর্তব্যে অবহেলাজনিত দোধারোপ করিয়া মনের আবেগে বলেন, 
“শিক্ররা যখন আমাকে আক্রমণ করে তখন কি পাপনি ভুলিয়া গিয়া 
ছিলেন যে আপনিও সমাটের অধীনস্থ একজন কর্মচারী %”” যোধ- 
পূরের মহারাখা ছিলেন মৃঘল সায়াজ্যের একজন বিশুস্ত সামন্ত নৃপতি। 
শায়েস্তা খায়ের কখা শুনিরা রাজপুত বীর ক্রোধে অভিভূত হইরা ফিরিয়া 
দাড়ান ও তখনই এ প্রাসাদ পরিত্যাগ করেন । তারপর জোড়াতালি 
দিয়া কোনওরূপে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শায়েস্তা খা পাহাড়শেণীর 
দিকে মারাঠাদের উদ্দেশে অগৃসর হন | এই বাহিনীতে কোন কামান 
ছিল না (তখন'ও খুব বৃষ্টি হইতেছিল ; এই ভীষণ বৃষ্টিতে কামান 
লইয়া চলাফেরা করা সম্ভব ছিলি না) । অভিযানের সাফল্যের অতি 
পুয়োজনীয় স্থানীয় অবস্থার প্রাথমিক নিরীক্ষণের জন্য কোন বন্দোবস্ত 
হয় নাই। একে মারাঠা গোলন্দাজ সৈন্যরা ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে 
কামান লুকাইয়া- রাখে । এবং মুঘলবাহিনীর পুরোভাগ তাহাদের নিকটস্থ 
হওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করিয়া মাত্র কয়েকগজের ব্যবধান হইতে তাহারা 
কামানের গোলা ছুঁড়িতে সমর্থ হয়। ভীষণ ও অতিব্যাপক হত্যাকাণ্ড 
অনুষ্ঠিত হইল । শায়েস্তা খা যে হাতীতে আরোহণ করিযাছিলেন উহাও 
মারা পড়িল । আকস্মিক আক্রমণে হতবৃদ্ধি হইয়া! মুখলেরা ঘোরতর 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে পশ্চাদ্ধাবন করিতে আরম্ভ করা মাত্র একদল মারাঠা 
অশ্বারোহী উন্মত্ত কলরবে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে । 

বিধুস্ত সৈন্যগণ সহ ক্ষিপ্রগাততে পশ্চাদ্ধাবন করিবার সময় শায়েস্তা 
খায়ের মুখ হইতে নির্গত “বিশুসঘাতকতা,” “রাজদ্রোহিতা” ইত্যাদি 
নানা প্রকারের উজি শোনা যাইতে লাগিল | তীহার পুণা পৌছিতে 
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পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। পাহাড়ের উপর ঝলমল করা আলোর 
আভার দিকে তিনি ফিরিয়া তাকান ও দেখেন যে প্রতিটি শিখরে 
জয়গবিত মারাঠাদের দ্বারা বহ্যুৎসব অনুগ্রিত হইতেছে । উহার উপরে 
নূতন ইন্ধন পড়ামাত্র অগ্ভিশিখা উচ্চে আকাশের দিকে প্রবাহিত হইয়া 
গোধূলির সবুজ সন্ধ্যারাগ আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া দিল। 

প্রাসাদে প্রত্যাবন্তন করিয়া শায়েস্তা দিন কয়েক একান্ত নিরালায় 
কাটান। পণা হইতে দলক্ল অপসরণ করিবার জন্য অবশেষে গ্রাসাদ 
হইতে বাহির হইলেন 10১) 

শিবাজীর অদৃভূত বীরত্ব কাহিনীর সংবাদে দিল্লীতে অত্যন্ত ভীতির 
সৃষ্টি হইল । সেখানে কৃসংস্কারাপন্ু লোকেরা শিবাজীর উপর এরন্রজালিক 
ক্ষমতা আরোপ করিতে লাগিল | জনৈক ইংরাজ কৃঠিয়াল লেখেন, 
“জনশ্্ত এই যে শিবাজী নিশ্চয পক্ষসন্বলিত দেহে শূন্যে উড়িতে 
পারেন, অগ্যখায় তাঁহার পক্ষে একই সময় এত বিভিন্ন স্বানে উপস্থিত 
থাকা অসম্ভব হইত। লোকে তীহাকে গ্রীক বীর হারকিউলিস্‌ 
অপেক্ষাও পরিশ্রমী মনে করে। বাস্তবিক সকল পর্ধযার লোকের 
নিকটই তিনি একটি অত্যাশ্র্যয আলোচ্য বস্ততে পরিণত 
হইয়ান্ছন |” 

শিবাজীর কার্যকলাপে গোয়ার পর্তৃগীজরাও অনুরূপ বিস্ময় গ্রকাশ 
করে। সেনহর ডা গার্দা (59:170£ 0০ 92:02) লেখেন, “শিবাজী 
অন্যলোককে নিজবেশে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিতেন অথবা 


(১) শিবাজীর মৃত্যুর পর জনৈক মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ এই বীরত্বপূণ 
অসম সাহসিক কাজের অনুকরণ করেন। মাত্রই হাজার সৈন্য 
লইয়া তিনি যূুষলসত্তরাটের শিবির আক্রমণ করিয়৷ উহার অত্যন্তরে 
প্রবেশ করেন। কিস্ত তিনি দেখেন যে বিখাসঘাতকতার আতঙ্কে 
আওরঙ্গজেব এ শিবিরে শয়ন করেন নাই | বিজয়ের স্মৃতি 
চিহ্ন স্বরূপ তিনি সমাটের তীবূর স্বর্ণ নির্রিত দণ্গুলি লইয়া 


গ্রত্যাবর্তন করেন । 


নায়ক ১৩৭ 


তিনি জাদ্‌কর কিংবা শয়তান--এ প্রশের এখনও মীমাংসা হয় 
নাই |” (১) 

মুঘল দরবারে সম়াটের মাতুলের এইরূপ হাস্যকর বিফলতায় মর্ম 
অনুতাপ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণের মনে তখনও যুবরাজ দারার স্মৃতি 
মুছিয়া যায় নাই | সামাজ্যের একজন উচ্চতম সেনাপতির পক্ষে 
বৃদ্ধাঙ্ু্ঠ হারাইয়া জীবনরক্ষার জন্য ক্রীতদ1সী স্ত্রীলোকগমের মধ্যে 
আশুয় লওয়ার বাজারে নানা প্রকার গল্পগুজব রটিতে থাকে । স্মাট 
মাতলকে সৌজন্যহীন এক চিঠি লেখেন। তিনি তীহাকে দক্ষিণাত্যের 
গ্রধান গেনাপতির কাজের দায়িত্ব হইতে মৃক্তিদেন ও বঙ্গদেশের প্রদেশ- 
পালরূপে এক অপেক্ষাকৃত নিয়তর্‌ কাষ্যে নিযৃক্ত করেন। এ গ্রদেশে 
অবাধ-লুণ্ঠনের সুযোগ ও সম্ভাবনা খাঁকা সান্তেও উহার অস্বাস্থ্যকর 
জলবায়ুর ভয়ে কেহ ওখানে যাইতে পদ্ভন্দ করিত না। বাস্তবিক 
এ গ্ুদেশের নাম দেওয়া হইয়াছিল, “পর্যাপ্ত রুটি পরিপূর্ণ 
নরক |" 

ইংরাজ লেখকেরা শারেস্তার্ধার প্রতি খানিকটা সহান্ভূতি প্রদর্শন 
করিয়াছেন | কিন্ত ভিনি ইহার যোগ্য নহেন | দাক্ষিখাত্যের যুদ্ধ 
চালনায় নিগ্ডেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তিনি বঙ্গদেশে অর্থলোলুপতার জন্য 


(১) সেনের “মিলিটারী সিষ্টেম অফ মারাঠাস?' (20০5 6৪০০০69 
০০ 00950 661101551070 36528) নামক পস্তক হইতে উদ্ধৃত 
ব্ত্ান্ত দ্রষ্টব্য । শিবাজীর দৃইবার পৃণা অভিযানের মধ্যে দ্বিতীয় 
অভিযানের বৃত্তাস্ত কেবল মারাঠা এঁতিহাসিকেরাই লিপিবদ্ধ করি- 
যাছন, এমন নহে; বাণিয়ে, মানুচ্চ প্রভৃতি সমসাময়িক ইউরোপীয় 
প্রমণকারীরাও ইহার বিবরণী লিখিয়াছেন | গ্রথম অভিযানের 
একমাত্র নজির হইল মারাঠা জনশ্্তি ও সংস্কার। সমালোচকেরা 
ইহা রূপ রহস্য মনে করিতে পারেন । তবে প্রত্যেক 
মারাঠা ইহা বিশ্বাস করে বলিয়া আমি ইহা লিপিবদ্ধ 
করিলাম | 


১৩৮ বীর বিদ্রোহী 


এত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন যে অদ্যাপি সেখানে লোকে তাহার নাম 
মনে রাখিয়াছে | (১) 

শাহজাদ। মুয়াজেম শায়েস্তা খার পরে দাক্ষিণাত্যের প্রান সেনাপতি 
নিযুক্ত হন । 

আওরঙ্গজেব যদি স্বরং দক্ষিণাত্যের অভিযানের নেতৃত্ব গুহণ করিতেন 
তবে মুঘল সাম্নাজ্ের পক্ষে হয়তো ভাল হইত। কারণ তিনি ছিলেন 
একজন সুযোগ্য সেনাপতি | পক্ষান্তরে যুবরাজ ছিলেন অলস ও 
আরামপ্রিয় | শিকার এবং পলো খেলা ছিল তাহার প্রধান আকধণ | 
আঁওরঙ্গজেবের অতিপ্রিয় ভগিনী 'ও কগৃহ রোশানারা এই সময় কাশ্মীর 
ভ্রমণের জন্য অতিশয় ব্যাকল হইয়ািলেন | এই ভগিনীর চত্রান্ত 
অবশ্য যুবরাজ দারাকে পরাজিত করিতে আওরঙ্ঈজেবকে বিশেষ সাহায্য 
করে । মারাঠাদিগের সহিত যদ্ধ যে “ক্প্যানীশ ক্ষত" (580190 
ও106£”) কূপে আওরক্গজেবের সামাজ্য বিভ্রান্ত করিবে এবং ইহার 
গুরুত্ব যে তীহার ভগিনী প্রাচ্যের ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমণের প্রতিবন্ধক 
হইতে পারে একখা আওরঙ্গজেব কখনও কল্পনাও করিতে পারেন নাই। 


গংসারে একমাত্র রোশানারার প্রতি আওরঙগজেবের শ্দ্ধা 'ও মমত্ববোধ 
ছিল। কিন্ত আগওরক্গজেবের ধর্মবিষয়ে সরল নিষ্ঠা ও গোৌঁড়ামি সমর্থন 
করা দূরের কথা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঁকজমক ও বিলাসিতা প্রিয়। 
বন্ধদেশ হইতে আগত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ না করিয়া তিনি কখনও 
গ্রকাশ্যে বাহির হইতেন না । এই হাতীর গলদেশে দূলিত একটি 
বিরাট ঘণটা | মণিযুক্ত। শোভিত ও চিন্রাপ্িত জাফরি বেষ্টিত ইহার 
হাওদার ছাদ শোভিত হইত পসিলেকের জালি কাপড়ে । মমুরপৃচ্ছ পরিহিত 
বালিকার৷ জানু পাতিয়া৷ বসিয়া সতত পাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিত। 
তাহার হস্তীর দ্‌ইপাশে উদ্ভট পোষাকে সজিত অশূপৃষ্ঠে খোজারা স্বর্ণ 
দও বহন করিয়া চলিত, আর অসংখ্য ছড়িদার ভূত্য তাহার পথ পরিফার 








(১) উত্তরপশ্চিম ভারতে যেমন নার্দির শাহের নাম জনসাধারণের 
অপ্রিয়, তেমনই ধৃনিত রাজকম্মচারীদিগকে গালি দেওয়ার সময় 
শায়েস্তা খার নাম আজিও ব্যবহৃত হয়। 


নায়ক ১৩৯ 


রাখিতে ব্যস্ত থাকিত। বিশিষ্ট মহিলাসঙ্গীরা শোভাযাত্রায় অনুসরণ 
করিত । সমগৃ শোভাযাত্রায় সাধারণতঃ সরকারী হাতীর সংখ্যা হইত 
যাট। ইহা ছাড়া আশে পাশে অশারোহী থাকিত। ফরাসী সমালোচক 
বাণিয়ার পর্যন্ত এইবূপ শোভাযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি লিখিয়া- 
ছিলেন, “দার্শনিক ওঁদাঁসীন্যের সহ এই সব দৃশ্য না দেখিলে, আমিও 
হয়তে৷ ভারতীয় কবিদের মত তাবের আবেগে মনে করতাম যে হাতীগুলি 
দেবীমৃন্তিদিগকে ইতরলোকের দষ্টি হইতে গোপন করিয়া লইয়া 
চলিয়াছে।” 

এই যাএায় কাশ্মীর ভ্রমণকালে বাণিয়ার সমাটের সঙ্গী হইরাডিলেন | (১) 
পখে গ্রীক্মাতিশয্য অস্বাচছন্দ্য 'ও অভিযানের মন্থরগতি প্রভৃতির উল্লেখ 
করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করা সন্ত তিনি মুঘল সায়াজ্যের সামরিক 
জাকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়া বিশেষ চমধকৃত হন। রক্ঞবর্ণের বস্ত্রে 
প্রস্তত সম্নাটের শিবির, উহার মধ্যে সোনা রূপায় জরীর কাছ করা 
রেশমী আবরণ, হাতে চিএাগিত সিলেকর পর্দা, সুচীশিল্পে পরিশোতিত 
নানা রঙ্গের 'ও সরুচিপূর্ণ অথচ প্রথাঢভাবে রঞ্জিত পাড়ের সাটিন 
বন্্াদি ; দৈহিক পসৌন্দযেতর জনা মমোনীত দিনের বেলায় শিবির রক্ষী 
সামাজ্যের প্রতীক ও পতাকা বাহীর দল, রৌপ্য নির্মিত মৎসন্বয়, 
দুইটি পক্ষবিশি্ট দানবমূত্তি, স্বর্ণ নিম্মিতি তুলাদণ্ড, সগন্বে উঠ্খিত 
সার্বভৌম কর্তৃত্বের পুতীক উন্মুক্ত হস্ত, ছায়াসম্বলিত শারিত সিংহের 
চিত্র সহ সম্াটের নিজ পতাকা, সন্ধ্যার প্রারান্তে সমৃটিকে অভিবাদন 


(১) কাশ্মীরের অধিবাসীরা সত্যই ইছদী কিনা ইহা নির্ণয় করিবার জন্য 
বাণিয়ার খুব ব্যগ্‌ হন | ইহাদের মধ্যে সলোমন, মুসা প্রভৃতি 
নাম তাহার মনে গভীর রেখাপাত করে । খৃষ্টিয় দশম শতাব্দী 
হইতেই যে ইছর্দী বণিকেরা কাশ্মীরে ব্যবসা বাণিজ্য আর্ত 
করে ইহা আলবেরুণীর কাশ্মীর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায় (ই,সি, 
সাচনের ইংরাজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য) | কাশ্দীরীরা অবশ) সত্য 
দত্যই ইহুদী নহে, যদিও আধুনিক কালেও এইরূপ একটা ধারণা 
চাল আছে। 


১৪০ বীর বিদ্রোহী 


করিবার জন্য আমীর ওমরাহগণের আনুষ্ঠানিক সম্মিলিত শোভাযাত্রা 
গ্রভৃতি দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিমোহিত হন । অন্ধকার রাত্রিতে এই 
শোভাযাত্রার সুদীর্ঘ দীপমালায় উদ্‌্ভাপিত দীর্ঘ শিবির শ্েণীর মধ্যস্থ 
পথে ওমরাহদের দলে দলে আগমন এবং মসলিপউমে প্রস্তত নানারূপ 
পুষ্প চিত্রিত কাপড়ে মোড়া পখ দিয়া তাহাদের নিজ নিজ শিবিরে 
গ্রত্যাবন্তন এক অতি মনোরম ও অপূব্ব দৃশ্যের স্থট্টি করিত । 

প্রাচ্য দেশে ভ্রমণের স্বাভাবিক মন্থর গতি পখিমধ্যে শিকার অভিযানে 
আরও বিলম্বিত হইত | মুঘল রাজবংশের অন্যান্য সকলের মত 
আ'ওরঙ্গজেবও শিকার করিতে ভালবাসিতেন। শিকারের প্রতি আসন্তিকে 
গোঁড়া মুপলমান সয়াট শুধ আমোদ প্রমোদ লাভ ছাড়া অন্য কারণ 
দেখাইয়া সমর্থন করিতেন | তীহার নিয়োজিত সরকারী প্রিপিকার 
সোজাসুজি লিখিয়াছেন, “বাস্তবিক শিকারের মাধ্যমে সমাটি তাহার 
ভ্ঞানতাগার অধিকতর বর্ধিত করেন | এতদ্যতীত শিকার অভিষানের 
দ্বারা স্মাট অনেক সময় প্রজাদের অবস্থা সন্বন্ধে সম্যক তথ্য জানিতে 
পারেন। এই সব মহান উদ্দেশ্য লইয়া তিনি শিকারের আনন্দ উপমোগ 
করেন। ক্ষুদ্র দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা মনে করে যে শিকার করা ভিন্ন 
স্মাটের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্ত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
জানেন যে সমাটের উদ্দেশ্য অনেক মহত্তর |” 


বাদ অন্যায় 


উত্তরতারতে অনুচরবর্গসহ কাশ্সীর অভিমুখে সম্ভা্টের শোভাযাত্রা 
যখন মন্বর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল এবং মধ্য ভারতে যুবরাজ মুয়াজম 
ভোজ সভায় এবং পোলো খেলার মাঠে হেলায় সময় কাটাইতেছিলন 
সেই সময় শিবাজী মূধলদিগের পুণ। অধিকারের প্রতিশোধ স্বরূপ 
সাম়াজ্যের বাণিজ্য চলাচলের একা শীর্ঘ কেন্দ্রে হানা দেওয়ার জন্য 
প্রস্তত হইতেছিলেন । 

এই সময় ভারতবর্ষে সব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিপনু বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল সুরাট | 
এখান হইতেই হজ যাত্রীদের জাহাজ প্রতিবৎসর মা অভিমুখে রওন! 


নায়ক ১৪১ 


হইত। এখানে আরব ও চীনদেশের নানা প্রকার তরণী এবং ইংরেজ, 
ওলন্দাজ, পর্তিগীজদের বাণিজ্যপোত ইউরোপ ও আফ্রিকার পণ্যাি 
সরবরাহ করিত এবং এখানকার বাজারে সব্বদ্বাতীয় বশিকদের 
ব্যবসা করিবার সুযোগ মিলিত | সুরাটে প্রবাহিত পণাদ্রব্যাদির 
প্রাচুষ্যের কিছ, আভাষ পাওয়া যায় এই বন্দরের রাজস্ব আয় হইতে | 
কেবলমাত্র আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপব খাষ্য শুল্ক হইতে 
বন্দরের বাষিক আয় ছিল তৎকালিন প্রচলিত মুদ্রাব সত্তর হাজার 
পাউও । 


তাণ্তী নদীর তীরে অবস্থিত এই স্বুরাট শহর | নদীব স্রোত খুব 
প্রখর এবং ভোযাব ভাটান তাবতম্য খুব বেশী | শিবাছীর আমলে 
জোযারের মুখে নদীর জলস্ফীতিব অবস্থায ১০০০ হাছান টনেব গ্রাহাজ 
শহরের তীরে আসিয়া নোক্গন করিত | বাণিজ্যপোতগুলি সাধাবণতঃ 
নদীর মুখে অবস্থিত সুহায়লী নামক বন্দর পর্যযত্ত আসিয়া থামিত । 
এখানে গ্রাবই শতাধিক জাহাছ নোক্ষন ফেলিযা অবস্থান করিতে দেখা 
ধাইত | ইহাদের মধ্যে ইংরাঞ্জ এবং ওলন্দাজগণেব জাহাঙ্ের সংখ্যাই 
বেশী। আরবদেশের জাহাজ সনৃহের রজবর্ণের সিলেকেব প্রকাও পতাকা- 
গুলি হাওয়াষ আন্দোলিত হইরা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত | 
জাহাজ ঘাটে বিদেশী বিণকদের পণাদ্রব্য মজত রাপিবার জন্য প্রকাণ 
প্রকাণ্ড গুদাম নিন্মিত হইরাছিল । এইসব বিশাল গুদামবাড়ীর ছাদে 
বিভিনু দেশের জাতীয় পতাকা শোভা পাইত। মৃঘল সামাজ্যের প্রবেশ- 
পথ স্বরূপ এই নগরীতে আগমনের পরেই প্রত্যেক ভ্রযর্ণকারী এবং 
বণিককে শুশ্কদফতরে যাইতে হইত | কিন্ত ছ্বাররক্ষীদের সহিত বহু 
বাগ বিতও্ডা ও ক.লিমক্ুরদের সঙ্গে অনেক দরকষাকষির প্রয়োজন হইত। 
শুলক বিভাগের প্রধান রাজকম্মচারী মালপত্র এবং পণ্যদ্রব্য সমূহ পরীক্ষা 
ও বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রচলিত নিয়ম কানুন নিয়ন্ত্রণ করিতেন। চাবুক হাতে 
কয়েকজন নিগেো! ক্রীতদাস সব্বদা তীহার সঙ্গে থাকিত | যাবতীয় 
দ্রব্য অতিশয় কঠোরতা সহ পরীক্ষা করা হইত । প্রত্যেকটি পুটলি 
এবং প্যাকেট খুলিয়া দেখা হইত | ফরাসী পর্যটক থেবেনো অভিযোগ 
করিয়া লিখিয়াছেন যে তল্লাসকারীদের ইচ্ছা হইলে তাহারা ভ্রমর্ণকারীকে 


১৪২ বীর বিদ্রোহী 


মাথার টুপি, দেহের অন্তর্বাস, জৃতা, মোজা প্রভৃতি শরীরের যাবতীয় 
আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখিত | 

শুল্ক গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইত মুদ্রা বিনিময় আফিসে | 
এখানে বিদেশী মৃদ্রার বদলে ভারতীয় মূদ্রা পাওয়া যাইত | ভারতীয় 
ব্যাঙ্কে কারবরি থাকিলে বণিকেরা এখানে হৃতডিও (১) দাখিল করিতে 
পারিত। তারপর আগন্তকেরা মুদ্র। বিনিমর করার অফিসের বাহিরে 
ভাড়াটিয়া দ্বিচক্রযানে অথবা বিদেশী আগস্থক একট  অবস্থাপন্ন হইলে 
সিল্কের কাপড়ে আচগাদিত গরুর গাড়ীতে চড়িয়াও সুরাটের দিকে 
অগ্ুষর হইতে পারিতেন | 

সুরাটে যওওয়ার পখাটি ছিল বেশ মনোরম | ইহার দৃইদিকে ছায়াবিখি 
ও ইক্ষু ও তামাকের ক্ষেত! শহরের দিকে কিছু দূর অগসর হইলে 
অসংখ্য উদ্যান পখিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ছায়া-সূনিবিড় এই 
উদ্যানগুলিতে সূর্মযালোক তেমন প্রখর হইত না এবং কাছাকাছি সরোবর 
ও অন্যান্য জলাখর খাকায় এখানে সর্বদাই একটা গ্রিগ্ধতা বিরাজ 
করিত | ধনী '3 বিভবশালী বণিকেরা মাঝে মাঝে এখানে আমোদ 
প্রমোদ ও উতমব করিতৈে আপসিতেন। রাঁশভারী ইতবাজ বণিকেরাও 
কখনও কখন'ও এই সব উৎসবে যোগদান করিতে রাদী হইতেন | 
সঙ্গে মেয়েরা না৷ খাকিনে তাহারা সাধারণতঃ উন্মুক্ত বিরাট গাড়ীতে 
চড়িরা আপিতেন। জঁকাল চার-ঘোড়ার এই গাড়ীর হাতলগুলি রূপায় 
বাধান ছিল । (২) 

সাধারণের ব্যবহারের জন্য উদ্যান ছাড়াও ধনী বণিকদে'র বাগানবাড়ী 
ছিল এবং তাহারা উহার জন্য বেশ গর্ব অনৃতব করিতেন । ওখানে 
তাহার! সাময়িক আমোদপ্রযোদের জন্য অখবা গীঘ্মাবাসের জন্য 
গ্রমোদগৃহ নিম্িত করিয়াছিলেন । এ গুহগুলির মেঝে প্রাচ্যদেশের 
(১) ইহা একপ্রকারের চেক | জ্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে 

হুণ্ডির প্রচলন আছে। এখনও দেনাপাওনা শোধের কাজ ব্যবহৃত 
হয়। 

(২) 05£28198 


নায়ক ১৪২৩ 


প্রথা অনযায়ী নানা প্রকারের কার্পেটে মগ্ডিত তাকিত এবং কোথাও 
কোথাও পলেস্তারা লেপিত চৌবাঢচ স্থিত নলের মুখ হইতে বহির্গত 
উদ্ধমূখী জলখাবায় চিত্র শোভা পাইত। কিন্তু পরিদর্শকেরা, বিশেষতঃ 
ইউরোপীয় পথিকেরা এই সব গুহে কাচের জানালার অভাব লক্ষা 
করিতেন। বাস্তবিক এ অঞ্চলে কাচ তৈয়ার করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
উহা সাধারণত: ভেনিষ্‌ বা কনসৃটানটিপোল হইতে আমদানী করা হইত। 
কাচের অভাবে জানালায় চীক, কাঠের অখবা শামুকেব খোসার ফ্রেমে 
আটি। ভালি কাপড় ব্যবহার হইত | এই সব প্রাধাদে ধনী শেগেরা 
আরামে দিন কাটাইতেন | তাহারা যেমনই পরিঘকার পরিচছনু বন 
পরিধান কর্সিতেন তেমনই বাবহার 'ও চলাচলনে বেশ রাশভারী ছিলেন 1১) 

শহরের শাধণভার ন্যস্ত ছিল একভন নগরপাল (গভর্ণর)১ উপনগপর- 
পাল (ডেপুটি গভর্ণর), বিচারকন্তা (কাজী) 'ও কোটালের (পলিশের 
গ্রবান) উপর | প্রতিদিন প্রাতে নগরপাল তিনশত প্রহরী, যুদ্ধকাধ্যে 
অভাস্ত ও সোনালী বস্ত্র আচ্ঠাদিত তিনটি হাতী, চ্নিশটি অশারোহী 
ও চব্বিশটি রাষ্্রার পতাকা সহ শোভাযাত্রা করিয়া শহরের মধ্য দিয়া 
বিচারালয়ে বাইতেন | প্রধান কাজী অনুরূপ অন্চরবর্ণের সহ তাহার 
অণ্সরণ করিতেন | তাহাদের সঙ্গে গাকিত নানা প্রকারের বাজনা 
ও উচচ নিনাদকারী দৃন্দভি বাদ্য। ফোতোয়ালকৈে দিনের বেলায় প্রায় 
দেখা যাইত না। কিন্ত রাত্রে দৃন্দূতি নিনাদে ও ঢাকের বাজনায় তাহার 
আগমন ঘোষিত হইত। মশাল ও অন্যান্য অনেক রকম আলো 
লইয়া সঙ্গীদের সহিন্ত হৈচৈ করিতে করিতে তিনি নগর প্রদক্ষিণ 
করিতেন। (২) 

বিদেশী বণিকেরাও স্বানীর উচ্চ কমর্মচারীদের জীকজমক ও বিলাসীতা 
অনসরণ করা নিজেদের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া মনে করিতেন। ইংরাজ 
কোম্পানীর অধ্যক্ষ প্রকাশ্যে বাহির হইবার সময় সব্বদাই মুঘল সামাজ্যের 
একজন প্রধান 'ওমরাহের ন্যায় বেশভৃষা করিতেন | তাহার সন্ুখে 
থাকিত রাষ্ট্রিয় শেত অশু, বাদ্যকর দল, দণ্ডধারী পরিচারক বর্গ এবং 


(১) চাও (২) মা 


১৪৪ বীর বিদ্রোহী 


বৌপ্যদণ্ডে উডীযমান সিলৃকেব কাপড়ে প্রস্থৃত পতাকা | তিনি পাল্কীতে 
হেলান দিঘা৷ অদ্শাধিত ভাবে অবস্থান কলিতেন | ভূত্যেবা পাখীব 
পালকেব পাখায তাহাকে বাতাস কবিত | সুবাট শহবে ইংবাজ কৃঠিই 
ছিল সব্বাপেক্ষ। সমৃদ্ধিপন্ন | তাহাবা সাখাবণতঃ চীনদেশে হইতে 
আমদানি কবা চা, চীনামাটিব বাসন ও তামাব দ্রবোব ব্যবসা কবিতেন । 
(এই সব দিনিষ প্রধানত: আসিত আববর্দিগেব জাহাজে , কাবণ আববেবা 
ভাবত সমদ্র হইতে চীনা জাভা গ্রাম হটাইযা দিঁষটিল 1) শ্যাম 
দেশে সগৃভীত কডি ও সমমাব্রাব ঘোনা এবং গজদস্তও ইপ্বাজদেব পণা 
দ্রব্যেন অন্তর্ভুক্ত ছিল | যাবতীয পশ্যদ্রবোব মব্যে ইত্বাজেবা চাষেব 
উপবই সব্বাপেক্ষা গুকহ্ব অর্পন কবিতেন । কাব ওভিঙ্ষটনৈব মতে 
ইহা ছিল মাথাবনা, পাখবি, পেটেব ব্যখা, বাতি, অব, সদ্দি শরেশ্বা 
প্রভতি নানা প্রকাব বোশেব সত্বজনগ্রিন ওষধ। ওলন্দাজগণ প্রধানত: 
মণিমুক্তীব অলঙ্কাব ও ব্যাটাভিযা হইতে আনীত মানা প্রকাৰ মশলাব 
ব্যবসা কবিতেন | ফবাসীদেব কৃঠিব বাবসা তেমন জাকাল ছিল না, 
কারণ উঠাতে টাক। কডিব অপেক্ষ/ কুণবাবৃদব আমদ|নিই বেশী 
লক্ষিত হইত | 

এক শঙাব্দী পূর্বে সুপৃঢ দূর্গ নিম্মাণ ফবিযা সয়াট আবখব এই 
নগনী সুবক্ষিত কবেন । নগবেব শাসন কর্তীকে (গভর্ণব) তাহাৰ 
সৈন্যার্দি উপযুক্ত ব্যবস্থাষ বাখিবাব জন্য বাধিক যখেট টাকা ববাদ্ 
কবা হইত । কিন্তু মুবশ সামাজ্যেব ও সুবাটেব অধিবাসীদেব দু'ভাগ্য 
যে খন্তমান শাসনকর্ত। ছিলেন যেমন ধূর্ধখোব তেমনই ভীক। সৈন্য- 
দিগেব বেতন আত্বনাৎ কবিবাব জন্য তিনি নানা প্রকাব অজুহাতে 
তাহ।দিগকে স্বানান্তবে বদলিব ব্যবস্থা কবিতেন । প্রাচযেব অন্যান্য শহবে 
বিদেশী বণিকেবা তীহারেেব বাসভবন ও গুদাম পাহাবা! দেওযাব জন্য 
সাধাবণতঃ নিজস্ব বক্ষীদল নিযৃক্ত কবিতেন | কিন্তু সুবাটে মুঘল 
সবকাবেৰ সাধাবণ নিবাপত্তা ও শাস্তি ও শৃঙ্লা বক্ষা কবাব ক্ষমতার 
উপব জনসাধাবণেব এত আস্বা ছিল যে এখানে এ নিম ও বিধি 
ব্যবস্বা প্রায় উঠিয। গিযাছিল | 

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দেব ডিসেব্বব মাসে অতিশষ ছিন ও মযলা কাপড় 


নায়ক ১৪৫ 


পরিহিত এক ভিখারী সমুজ্জ উপকূলের রাস্তা দিয়া খোড়াইতে খোৌড়াইতে 
সুরাট বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল |(১) একখানা বাশের লাঠি ও 
ভিক্ষার ঝূলি ছাড়া তাহার আর কোন সম্বল ছিল না। বর্তমান কালে 
যেমন, তখনও তেমনই, ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে ভিখারীন্ন ভীড় সব্বদাই 
একটা অতি সাধারণ দৃশ্য। এই ভিধারীর সুরাটে আগমন লইয়া কোন 
মন্তব্য শোনা গেল না| এদেশের তিখারীরা তাহাদের অহেতুক 
কৌতুভলেন জন্যও কথখ্য।ত | কাজেই এ ভিখারী মাঝে মাঝে কথা- 

স্তায় মন্ত বাছারের আড্ডাবারবীদের কোন কোন বৈঠকের আশে পাশে 
নিরীহতাবে বসিরা খুব আগ্রৎ সহকারে তাহাদের খোশগল্পাদি শুনিলেও 
কেহ এদিকে দৃষ্টি দেওয়ান কোন প্রয়োজন মনে করে নাই । এই সব 
আড্ডা গল্পের বিধর ছিল হরেক রকমের | স্রাট শহরের স্থানীয় 
রাজনীতি, এখানকার শাসনের নানা প্রকারের ক্রটি বিচ্যত্তি, রাকর্ম- 
চারীদের অকম্মন্যতাঃ শরতাম শিবাজীর কাজকম্ম ও গতিবিধি ইত্যাদি 
নানা প্রকাবের মুখরোচক গল্পগুবের আলোচনার তাহারা মত্ত ছিল! 
শিবাগ্জী যে পর্তগীভ্রদের অধিকৃত এলাকা আক্রমণের ছন্য প্রস্থত 
হইতেছেন ইহা তাহারা পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। এইরূপ 
একটা জনশ্রুতি বহলোকে ও শুনিয়াছিল, কারণ শহরে নবাগত প্রত্যেকেই 
সংবাদ শইয়া আপিত যে পর্তুগীক্দের বেসীন শহরে আক্রমণ করণ 
জন্য এক বৃহৎ মারাঠা সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া শিবাশ্তী ধেন একটা 
উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছেন | কারণ স্বরূপ তাহারা বলিত, 
“শিবাঁজী কি প্রকাশ্যে বড়াই করিয়া বলেন নাই যে শীঘহ তিনি গোয়া 
আক্রমণ করিয়া এই শহরের স্বর্মখিত গির্জাগুলি লুঠ করিবেন ?” 
পশ্চিম ভারতের পাঞগ্ছনিবাস বা সরাইখানায় গ্রতি. রাজনীতি বিশারদই 
শিবাজীর এই বেপরোয়া আক্রমণের সম্ভাবনার বেশ আমোদ অনুভব করিত। 
তাহাদের ধারণা যে মুঘল সায়াজ্যের সঙ্গে বৃদ্ধে সন্তষ্ট না হইয়৷ তিনি এখন 
পর্তুগীজদিগকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । একমাত্র 
সুরাটের ইংরাজ কৃঠির গ্রুধান শাসন কর্তা শিবাজী কর্তৃক পর্তুগীজদের 


(১) ধিবেনো ( 055 5006) 


১৪৬ বীর বিদ্রোহী 


এলাকা আক্রমণের বহ্‌ বিজ্ঞাপিত ঘোষণার সম্বন্ধে সন্দিহান হন। বাণিজ্যে 
অভিজ্ঞ এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ী লেখেন, “যে স্থান এত দৃঢ়রূপে বহিরাক্র- 
মনের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত উহা! যে শিবাজী আক্রমণ করিবেন ইহা আমাদের 
পক্ষে বিশাস করা কঠিন। পব্বাপর চিরকালই তিনি “চলতি ভোঙ্বপভা”" 
লৃণ্ঠনের নীতি অনুসরণ করিয়া আগিরাছেন 1” কিন্তু অন্যকেহ 
এইপ দরদী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না| খিখাজী যে অবিপদ্ধে 
পর্তগীভদের আক্রমণ করিবেন এই নিধয়ে সাধারণ লোকের এরূপ 
দৃঢ় বিশাপ দেখিয়া ভিখারী নিশ্চবই মৃদ্‌ হাস্য করিয়া থাকিবে । 

ভিখারী উপকলের পখ দিঘা পূনরায় ফিরিতে লাগিলেন এবং বেদিন 
শিপাঙ্গী তাছার শিবিরে ফিরিয়। আগিলেন এদিন হইতে তাহাকে আর 
দেখা গেল না। এ ঘটনাব করেক বাত্রি পরে চারিহা্ার অণারোহী- 
সৈন্য সহ শিবার্রী গোপনে শিবির হইতে বাহির হইরা গেলেন । 
শিবাক্দীর শিবির তাগ করার ব্যাপারটা এমন পোপন ছিল যে কেবল 
যে করটি বাছাই করা উচচ কম্মঢারীকে উহা কাহারও নিকট প্রকাশ 
না৷ কবিতে শপখ করাইয়াছিলেন তাহারা ভিএ। এই ব্যাপার আর কেহ 
জানিত না। অশ্বপৃষ্ঠে মূবল সাম্াজ্যের এলাকা নিব্িবিধোধে ভরত অআতি- 
ক্রম কির! তাহার শিবির ত্যাগ করার ঘটনা প্রকাশ হইবার কয়েকদিন 
পরে তিনি সুরাট শহর হইতে কিছু দূরে আবির্তৃভ হইলেন । 

১৬৬৪ সালের ৫ই জানুয়ারী মঙ্গরবার পুরাটের অবিবাঁসীরা নিদ্রা 
তক্গে জানিতে পারে যে শহর হইতে দশ মাইল দূরে শিবাজী শিবির 
স্থাপন করিয়াছেন । তাহাকে প্রতিরোধ করার মত কোন সৈন্যবাহিনী 
শহরে ছিল না । পুরাটে ছিল গঁকাল পোষাক পরিহিত একদল প্রহরী- 
মাত্র । তাহারা বুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা! গতর্নরের দরবারের আনুষ্ঠানিক 
সমারোহ সমূহে উপস্থিত থাকিতেই অধিকতর অভ্যস্ত ছিল | মুধল 
সান্াজ্যের মুল সমর বাহিনী মরাঠািগের ধিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে তাবিয়া 
দক্ষিণপৃর্ব অঞ্চলে শতাধিক মাইল দূরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। 

সুরাটের গভর্ণর শিবাজীর সহিত সন্ধি করার উদ্দেশে এক দূত পাঠাই- 
লেন। কিন্তু মারাঠারা দূতকে ফেরত পাঠাইয়াছে ও শিবির গুটাইয়া 
শহরের দিকে অগ্ুপর হইতেছে এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর মাথা 


নায়ক ১৪৭ 


ঠিক রাখিতে পারিলেন না। তিনি দর্গরুদ্ধ করিয়া প্রহরী ও স্বীয় 
ভূতন্গণ সহ উহার মধ্যে আশুয় লইলেন। স্ম্ুবাট নগর মারাঠাদিগের 
অনূকম্পার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল । শিবাজীর অগুসর হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ধনী ব্যক্তিদিগের গুহে ভীতি বিরাজ করিতে লাগিল | 
বছবর্ষের সঞ্চিত ধনদৌশত মাটির নীচে পৃতিবার অথবা অন্যভাবে 
গোপন করিবার কিছ কিছু চেষ্টা ব্যর্থ হইল । দরিদ্র লোকেরা তাহাদের 
সম্পপ্তি সঙ্গে লইয়া কোনরূপে মাচ্ধরার নৌকা কিংবা শালতির ভিডি 
নৌকায় উঠিয়।৷ ভাটার অভিমুখে নৌকা চালাইয়া পালাইল । কেহ 
কেহ বা নিকা?স্থ গাম কিংবা বনে জঙ্গলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আশুর লইল | 

শিবানী সূরাট নগনীর প্রাচীরের সন্সিকটে উপস্থিত হইলেন। সৈন্য- 
দিগেকে খামিতে বলিয়া তিনি গভর্ণরের নিকট এক চরম পত্র পাঠান। 
শিবাদী প্রস্তাব করেন যে যদি সব্বাপেক্ষা ধনী তিনজন মুসলমান শর্ট 
তাহার শিবিনে আসিয়া তাহাদের ও সুরাটের অন্যান্য অধবাসীদের 
মুক্তির বিনিমরে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করেন তবে তিনি এই শহরকে লুঠ 
হইত অব্যাহতি দিবেন। এই পশ্তাব বেশ সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু গভর্ণর 
এত ভীত হইঘাভিলেন বে এ বিধরে বিবেচনা করার তাহার শক্তি 
লোপ পাইরাছিল। অথবা তিনি হয়ত এই ভাবিয়া নিজকে সাস্বনা দেন 
যে শহরে যাহাই ঘটুক না কেন তিনি পূর্গের থ্াচীরের অত্যন্তরে নিরা- 
পদেই থাকিবেন । তাহার প্রস্তাবের কোন উত্তর না পাওয়ার নগরের 
সিহদ্বার সজোরে কিন্ত বিনা আয়াসে খুলিয়া ফেলিয়া ৬ই জানুয়ারী 
ব্ধবার দ্বিপ্রহরে মুক্ত অসি হস্তে শিবাজী সুরাট নগরীতে প্রবেশ 
করেন। 

সুরাটের শাসন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত প্রখানুযায়ী শিবাজীর বশ্যতা স্বীকার 
কিংবা তাহার নিকট আদ্বসমর্পন না করায় শিবাজী তাহার সৈন্যদিগকে 
গ্রার জনশুন্য সুরাট নগরী লুণ্ঠনের অনুমতি দেন। একমাত্র 'ওলন্দা 
ও ইংবরাজ বণিকেরা মারাঠা দিগকে বাধা দেয়। তাহারা নিজ নিজ 
কঠি রুদ্ধ করিয়া রাখে ও মারাঠারিগের উহার ভিতরে ঢুকিতে দিতে 
অসম্মত হয় | বিশেষত: ইংরাজেরা “অদৃভূত সাহস প্রদর্শন করে। 
তাহারা শুধ নিজেদের ধর বাড়ী রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই ; 
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প্রতিবেশীদের বাড়ী ঘরও রক্ষা! করে ।(১) এমন কি তাহার! ধনী মুসল- 
মাঁন ব্যবসারী সৈয়দ বেগকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। শিবাজী যে 
তিনজন বনী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে সূরাট বন্দর লুঠ না করার জন্য 
খেসারত দাবি করিয়াছিলেন সৈয়দ বেগ হইলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন | 
ইংরাজেরা তাহার বাড়ীর চারিদিকে বন্দুকধারী সৈনিক দিয়! পাহারার 
ব্যবস্থা করে এবং মারাঠারা তাহার বাড়ী আক্রমণ করিলে ইংরাজ সৈন্য- 
দিগগকে গুলি চালাইবার হুৃকম দেওয়া হয়। তীঁহার সৈন্যদিগকে বাধা 
না দেগযার জনা শিবাভী তৎক্ষণাৎ ইংরাছদিগের নিকট সংবাদ পাঠান। 
কিন্ত ইংরাভত কোম্পানীর স্থানীয় সভাপতি মনে করেন যে ইংরাজ জাতির 
চরিত্র অনুযায়ী তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষাৰ জন্য সব্বদা প্রস্তুত 
থাক গ্রয়োজন। তিনি তাহার মুষ্টিমেয় সৈন্দলকে লহয় ভেরী বাপ্যের 
সহ মারাঠাদের সম্মুখীন হইয়া শিবাভীর মুখের উপর বলেন, “আমরা 
আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তত এবং কিছুতেই পশ্চাদপৎ হইব না।” 

ইংরাজক্গির সভাপতির এই সাহসের প্রশংসা চারিদিকে ছ্ড়াইয়) 
পড়ে । “নিজের ও তাঁভার অবীনস্থ কৃঠিরালদের প্রতিরক্ষার জন্য 
তিনি এত সাহস প্রদর্শন করেন যে মুঘল সমাটি তাহাকে একটি শিরোপা 
ও আপাদমস্তক পরিবানের উপযুক্ত রাজকীয় সম্মানের প্রতীকস্বরূপ 
এক পোশাক উপহার দেন | ইহা চাড়া সমাটের আদেশে ইংরাজ 
কোম্পানীর দেয় শুল্ক শতকর! মাত্র আড়াই টাকায় সাবান্ত করা 
হয়| কোম্পানীর কর্তপক্ষ তাহার সাহগিক কার্যে মুগ্ধ হইয়৷ তাহাকে 
স্বর্ণপদক উপহার দেন। উহাতে লেখা খাঁকে “সম্পত্তি অর্জন করিতে 
যেমন সাহসের প্রয়োজন উহা রক্ষা করিতে তেমনই সাহসের 
প্রয়োজন হয়।” (২) 

শিবাজী স্বয়ং এই বিদেশী বণিকদের সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া 
চমৎকৃত হন। ইহার পরে তাহার সৈন্যরা ইংরাজদিগকে পুনরায় 
আক্রমণ করে নাই। কিন্তু ভারতীয় শ্বেঠীদের মধ্যে যাহারা পলায়ন 


(১) বার্ণিয়ার 
(২) চনত: 
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করিতে পারে নাই বা যাহারা ইংরাজ কঠিয়ালদের মত বিশৃস্ত ও সাহসী 
মিত্রপক্ষের সাহায্য পায় নাই তাহাদের দদ্শার আর সীমা রহিল না। 
কিন্ত ইহার মধ্যেও অবশ্য শিবাজীর স্বাভাবিক দয়ার অনেক দা্টাস্ত 
পাওয়া যায়। খৃষ্টান বমর্মযাঁজক 'ও মিসনারীদের বাড়ী ঘরের কোন ক্ষতি 
করা হয় নাই। শিবাভী তাহার সৈনাদিণকে বলেন “ফিরিঙ্গী পাত্রীর 
লোক ভাল, উহাদের উপর কোন অত্যাচার করি'ও না|” একজন ফরাসী 
মিশনারী শিবাজীর নিকট উপস্থিত হন ও তাহার ভূত্যগণের মধ্যে 
তিনি যেসব লোককে বন্মান্তরিত করিয়াছেন তাহাদের কোন অনিষ্ট 
না করিতে অনুরোধ কবেন। খিবাজী খব ভদ্রভাবে তাহাকে অভার্থনা 
করেন এবং এক ঘোষণাপর্রে ফাদাব আামবেসের (805 0015৩ ) 
খৃষ্টান অনূচরদিগরকে লণ্ঠন হইতে রেছাই দেওয়ার আদেশ দেন। 
এতদ্ব্যতীত জনৈক বিস্তশালী শেষী খৃষ্টান মিশনারীদিগের প্রতি 
সদর ছিলেন এবং সারা বখসর তাহাদের আছাদের ভন্য চাউল, 
মাখন, শাক মবজি, প্রভৃতি দিয়াছেন শুনিয়া শিবাজী তাহার বাড়ীঘর 
রক্ষা করার জন্য সৈন্য পাঠান ফবং এ ব্যক্তির বা তাহার সম্পত্তির 
যাভাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহার ব্যবস্থা! করেন । 

কিন্ধ ইহা সত্য যে সুরাট শহর তন তনু করিয়া লুণ্ঠন করা হর! 
বুধবার হইতে শনিবার পর্যন্ত বাড়ী ঘর কারখানা, দোকান প্রভৃতি 
একের পর এক খুব নিয়ম 'ও শৃঙ্খনাবদ্ধ তাবে লৃষ্ঠন করা হয়। সম্ভবতঃ 
মারাঠা গুগডাদলের ও নগরীর দৃর্গমব্যস্থ সৈন্যদের মধ্যে বেপরোয়া 
গুলিচলাচলের ফলে অনেক বাড়ীন্তে আগুন লাগিয়া যায় | ইহাও 
সম্ভব যে দৃর্গমব্যস্থ গোলন্দাজ সৈন্যদের দ্বারা মাঝে মাঝে হঠাৎ আক্র- 
মণকারীরের উপর ব্যর্থ গুলিচালনার ফলে শক্রপক্ষের কোন ক্ষতি ন৷ 
হইয়া বরং গ্রানবাসীদের সম্পত্তির সমূহ ক্ষতি হয়| বাস্তবিক মারাঠা- 
দের পৃব্বককল্পিত ধুংসাত্বক কাধ্যে খহর বসীদের যত না ক্ষতি হইয়া- 
ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী তি হয় নগর রক্ষীদের এলোমেলো 
গুলি করার ফলে । শুক্রবারের মধ্যে শহরের দূই তৃতীয়াংশ আগুনে 
পৃড়িয়া যাঁয়। স্থানীয় গির্জায় ইংরাজ ধম্যাজক লিখিয়াছেন, “গ্রজলিত 
আগুনের আলোকে রাত্রির দৃশ্য দিনের মত হইয়া যাঁয়; আবাগ কিছুকাল 
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পৃৰ্বে দিনের বেলায় ঘন ধোঁয়া বিরাট মেঘের ন্যায় সুধ্কে একেবারে 
ঢাকিয়া দিয় দিনকে প্রায় রাতে পরিনত করিয়াছিল । 

গভর্নরের তাড়াহুড়া করিয়া দূর্গে ঢুকিবার সময় অনেক মৃঘলসৈন্য 
বাহিরে রহিয়া যায়। তাহাদিগকে বন্দীকরা হয়। বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যায় এক জঘন্য ঘটনার ফলে নগর লণ্ঠন প্রায় সাব্বজনীক নরহত্যায় 
পরিণত হয়| দুব্বলচিত্ত মৃঘল গভর্ণর দুইদিন দর্গের মধ্যে বিধমৃতাবে 
কাটাইবার পর শিবাজীকে হত্যা করিবার জন্য এক যুবক সেনাপতিকে 
তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। গভর্ণর শিবাজীর নিকট দর্গসমর্পন করিবার 
উদ্দেশ্যে ইহাকে দৃতরূপে পাঠাইয়াছেন এই মিথ্যা পরিচয়ে সে শিবাজীর 
সহিত সাক্ষাত প্রার্থী হয়| শিবাজীর কিস্ত এই বিষয়ে খব উৎসাহ 
ছিলনা, কারণ এই নগর দখল করার তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিলনা । 
দূগ আক্রমণ করা বা উহা নিজের আঁয়ত্বে রাখিবর জন্য সৈন্য কয় 
করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নাই। কিন্ত যুবক সেনাপতি 
সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে 
সম্মত হন। শায়েস্তা খা যে শিবাজীকে কাপুরুষ বলিয়া বিদ্রুপ করিয়া- 
ছিলেন সম্ভবতঃ এই কথা মনে পড়ায় খিবাজী গভর্নরের দৃতকে অনুরূপ 
ভাষায় সম্বর্ধিত করিয়া বলেন, “আপনার মনিব তো বাড়ীর ভিতরের 
সলজ্জ বালিকার মত লূকাইয়া আছেন |” মুসলমান যুবকের অবশ্য এই 
দৌত্যকার্ষয বিশেষ মন:পৃত ছিলনা । রাগের মাথায় সে বিড়বিড় করিয়া 
বলিয়া ফেলিল, “আমর সকলেই স্ত্রীলোক নহি |” কিন্ত ইহার পরে'ও 
শিবাজী তাহার প্রতি বিভ্রপাঘ্ুক মন্তব্য বর্ষণ করায় সে অত্যন্ত ক্রদ্ধ 
হইয়া ছোরা বাহির করিয়া শিবাজীকে আক্রমণ করে| মারাঠ। প্রহরীরা 
তৎক্ষণাৎ সম্মখে লাফাইয়া৷ পড়িয়া তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া 
লয়। কিন্ত তাহার আক্রমণের জোর এত বেশী ছিল যে সে শিবাজীকে 
ধরাশায়ী করিয়া ফেলে এবং দুইজনে মাটির উপর গড়াইয়া৷ পড়িল। 
গ্রহরীরা উভয়ের শরীরের উপর দাঁড়াইয়া মুসলমান যুবকের পাগড়ির 
ভিতর লকৃকাগ্িত লোহার শিরস্ত্রানের উপর কঠোর আঘাত করিয়া 
তাহার মাঁথার খুলি ভাঙ্গিয়া দেয়। 

কিন্ত শিবাঁজী নিহত হইয়াছেন এই গুঙ্গব সহপা মারাঠ। শিবির 


নায়ক ১৫১ 


সমূহে বিদ্যৎবেগে ছড়াইয়া পরে | চতুর্দিক হইতে প্রতিশোধ লওয়ার 
জন্য উচচরবে চীৎকার হইতে লাগিল, উশ্বত্ত অবস্থায় মারাঠার৷ পতিহিংসা 
দাবি করিয়া পাইকাঁরী ভাবে শক্রহত্যা আরন্ত করে। শিবাজীর পরিচ্ছদ 
তখনও রক্তরঞ্ভিত | এই অবস্থায় তিনি কোনরূপে টলিতে টলিতে 
উঠিয়া নিজ শিবিরের দিকে অগুসর হন এবং তাহার অন্চরদিগেকে 
উচৈচস্বরে বলেন যে তিনি বাঁচিয়া আছেন | শিবাডী সকলকে নিজ 
নিজ কাজে কিরিয়া যাইতে আদেশ দেন | কিন্ত তাহার এরন্দ্রজালিক 
কণ্ঠস্বরও এদিন বিফল হইবে মনে হইল | তিনি বন্দীপিগের প্রতি 
সমূচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিঘেন এই গ্রতিশ্তি দেওয়ার 
পরে তাহার সৈন্যদের ক্রোধ কিঞ্চিৎ উপশম হয় । তিনি আদেশ দেন 
যে চারিজন মুঘল বন্দীর শিরচ্ছেদ ও অন্য বন্দীদের মধ্যে চব্বিশ- 
জনের হস্তচ্ছেদ করা হউক । ইহা বলা আবশ্যক যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
বন্দীদের মধ্যে ছিলেন একজন ইংরাদ | মুঘল সৈন্যদের সহিত 
তাহাকেও বন্দী করা হইয়াছিল । টুপি খুলিয়া তিনি নিজ জাতিত্বের 
পরিচয় দিলে শিবাঁজী (যদিও বিদেশী বণিকিগের ওদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে 
ও অন্যায় ভাবে আত্যন্তপ্সিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায় তাহার উত্তেজিত 
হ'ওযার যখেষ্ট কারণ ছিল) তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুর্জি দেন ও সঙ্গে লোক 
দিরা তাহাকে ইংরাজ কৃ্ঠিতে পেছাইয়াদেন। এইরূপ সদয় ব্যবহানের 
দৃষ্টান্ত স্বত্বেও নির্দোষ ব্যক্তিদের একট মাএ বিশাসঘাতকার কাজের জন্য 
যেরূপ কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় উহা বর্তমান খুগে পাশ্চাত্য দেশীয় 
অপেক্ষাকৃত বেজ্ঞানিক উপায়ে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থার তুলনায় অন্য- 
বশ্যক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক | কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই 
গ্রকারের একট। সহজ লক্ষণীয় বা এমনকি রোমাঞ্চকর এবং নাটকীয় 
প্রতিহিংসার ব্যবস্থা দ্বারাই হয়তো মারাঠাদের মধ্যে +দ্দবাস্ত গুগ্ডাশ্রেণীর 
ক্রুদ্ধ ও বব্বরোচিত বিস্ফোরণ বদ্ধ করা সম্ভব হইরাছিল | অনুরূপ 
ক্ষেত্রে মারাঠাদের উত্তরভারতে অভিযানের সময় নানা পোষাকে সজ্জিত 
হিন্দ, উপজাতীয় লোকেরা দলে দলে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া 
“মুক্তিদাতার” পতাকার নেতৃত্বে যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিল । 


রবিবার সকালে সংবাদ আসে যে একদল মূল বাহিনী সরা 


১৫২ বীর বিদ্রোহী 


উদ্ধারের জন্য অগুসর হইতেছে | মারাঠারা ইতিমধ্যে লুগিত দ্রব্য 
সমূহ গুছাইয়া ফেলিয়াছে | লুগ্িত দ্রব্যের পরিমান অতি বৃহৎ । 
কাফি খা অভিযোগের সুরে লিখিয়াছেন “দৃষ্টি ও শয়তান শিবাজীর 
আয়ত্বে ল্ষ লক্ষ টাকা ও বহ্মূল্য দ্রব্য সঞ্চিত হইল* | মারাঠারা 
ঘোড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া কাশ্মীর ও আহমদাবাদে প্রস্তৃত নানা প্রকারের 
বস্ত্র এবং অজগর সোনা, রূপা, মুক্তা, হীরা 'ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া 
চলিল | মৃঘল সৈন্যবাহিনী এড়াইয়া তাহাদের স্বাভাবিক দ্রতগতিতে 
মারাঠারা উপকূল বাহিয়া শিবাজীর রাজধানী রায়গড় অভিমুখে রওনা 
হইল | 

মুঘল বাহিনীর অগুভাগ সূরা নগরে প্রবেশ না করা পর্যাপ্ত গভর্ণর 
দূর্গের বাহিরে আমিতে সাহস করেন নাই তিনি বাহির হইয়া 
আপিলে চারিদিকে হইতে লোকে তাহার উপর গালি গালাজ, অভিশাপ 
ও অপমানজনক মন্তব্য বর্ষণ করিতে লাগিল । মারাঠাদের ভয়ে কম্পিত 
কিন্ত নিরস্ত্র বণিকদের শাসাইতে ওস্তাদ গভর্ণরের পৃত্র বন্দুক তুলিয়া 
নিরস্ত্র বিজ্ষফোতকারীদের মধ্যে একজনকে মারিয়া ফেলে | ইহাতে 
নাগরিকদের পক্ষ হইতে কয়েকজন গ্রতিনিধি নবাগত মুঘল সৈন্যা- 
ধ্যক্ষের নিকট গভর্ণরের বিরুদ্ধে নালিশ করেন এবং ইংবাজদিগের 
বীরত্বের প্রশংসা করিয়া বলেন যে জুরাট বন্দর লুণ্ঠনের সময় মুঘল 
রাজকমর্মচারিগনের কাপূরুষতার সহিত তুলনায় ইংরেজদের আচরণের 
বৈশিষ্ট্য খুবই লক্ষণীয় ছিল। ইংরাজ কৃঠির সভাপতিকে পুরস্কৃত করিবার 
জন্য তীহারা সেনাপতিকে অনরোধ করেন | 

স্যার জর্জ অকৃসিণ্ডানের (010৭০) সহিত সাক্ষাত করিয়। মুঘল 
সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে একটি সোনার কাজকরা জামা, একটি অশু ও 
একখানা তরবারী উপহার দিতে ইচছ প্রকাশ করেন। কিন্তু অকৃসিগুন 
ছিলেন পরবস্তীযুগের বিজয়দ্পী বিলাসী ও দান্তিক ইংরাজদের অপেক্ষা 
অনেক নয় ও সরুচিসম্পনন ব্যক্তি । তিনি এই সব দামী উপহার 
লইতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলেন, “এই সব দামী জিনিষ সৈনিকদের 
পক্ষেই শোভা পায়; আমর! বণিক মাত্র |” 


নায়ক ১৫৩ 
্রচয়োদশ অধ্যায় 


ভুরাটে সংঘটিত সংবাদ শুনিয়া বাদশাহ অত্যন্ত মম্মাহত হইলেন | 
দরবেশ এবং উলেমারা প্রকাশ্যে অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে 
পবিত্র নগবীতে ভক্ত হজ যাত্রীগণ এত ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন 
এবং যে শহর পবিত্র তীর্থযাত্রা এবং মক্কার দ্বার রূপে ব্যবহৃত হয় 
তাহারই মধ্যে কিনা এক কাফের এত সহজে প্রবেশ করিয়া তাহার 
সবিধামত নগর লণ্ঠন করিয়া গেল। শায়েস্তা খার পত্রীর প্ররোচনায় 
প্রাসাদের অন্তঃপৃবস্ব মহিপারাও শোকে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন । 
প্রসঙ্গে ক্রমে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শায়েস্তার্থার পত্বীর 
সহিত শাহন্ঞাদী রোষণারা বেগমের ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধত্ব। স্বামীর সহিত 
বাঙ্গলা দেশে না গিয়া তিনি রাজবানীতেই বাস করিতেন এবং সুযোগ 
পাইলেই থে হি"দু বিঃদ্রাহী তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে ও স্বামীকে 
অত্যন্ত অপমানিত লাঞ্চিত করিয়াছে তাহার প্রতি সমাটের ক্রোধ ও 
বিদ্বেষ প্রভলিত করিতে সব্বদ! সচেষ্ট ছিলেন। 

সমাটি নির্জন কক্ষে প্রায়ই দৃশ্চিন্তায় নিমগ্ন খাকিতেন ; আর এদিকে 
দূত মারফও প্রায়ই মব নব দুঃসংবাদ আসিতে লাগিল | শাহজাদা 
মুসাজ্ভম সুরাট রক্ষা করিতে বা শিবাজীর প্রত্যাবর্তনের বাধা দিতে 
পারেন নাই। কিন্ত পিতার তিরস্কারে উত্তেজিত হইয়া তিনি কোনরূপে 
এবড়ো খেবড়ো ভাবে মারাঠাদের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করেন ) 
কিন্ত সিংঘদ দুর্গ আক্রমণ কালে প্রতিহত হইয়৷ প্রত্যাবর্তন করিতে 
বাধ্য হন। তাহার না ছিল যুদ্ধে কোনরূপ উৎসাহ অখবা অভিযানের 
কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা | শিকার বা পোলো খেলার পর যেটুকু 
সময় থাকিত তিনি তখন সামরিক জীবনের অস্জুবিধার সন্বন্ধে নানারপ 
অসস্তোষ প্রকাশ করিতেন । মারাঠাদের নিকট একবার প্রতিহত হইয়া 
তিনি আর দ্বিতীয়বার অগৃসর হওয়ার চেষ্টা করেন নাই। পরস্ত 
অনিশ্চিততাবে সীমান্তের চারিপাশে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন ৷ বর্ষা আরম্ভ হইলে গুরুতার অস্ত্রে সৃজিত তাহার সমর 
বাহিনী অকর্মণ্য ও যুদ্ধের গোলাবারুদ গ্রভৃতি সাজসরঞ্জাম এক বোঝা৷ 


১৫৪ বীর বিদ্রোহী 


হইয়া দাঁড়াইল | কিন্তু বর্ষায় লতার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্ভ্তি শিবাজীর 
অশারোহী সৈন্যদের কোনই ক্ষতি হইল না। ১৬৬৪ সালের সমস্ত 
বর্ধাকাল ব্যাপী শিবাজী মৃঘল এলাকা বিধ্স্ত করিতে লাগিলেন 
কখনও বা তিনি মুঘল দিগকে পশ্চাত হইতে আক্রমণ করিতেন । 
বাস্তবিক সহরের পর সহর শিবাজীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল । 
জনৈক ইংরাজ লিখিয়াছেন, “শিবাজী ও তীহার অনুচর বর্গ সমস্ত দেশে 
অবাধে ছড়াইয়া পড়ে এবং অগ্গি ও তরবারি দ্বারা সর্বত্র ব্যাপক 
ধ্বংসাঘ্বক কার্য ঢালাইতে থাকে 1 ্‌ 

মুঘল দিগের মনে হইতে লাগিল যে এই শক্র যেন একই সময়ে সবর 
অবস্থান করিতেছে এবং যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্ুস্তত হইয়া আছে। 
বাস্তবিক মুঘলেরা খুবই অসহায় বোধ করিতে লাগিল । শক্রর গতিবিধি 
সম্বন্ধে পূর্ব হইতে কোনরূপ থখারনা পোষণ করা একরকম এসন্তব 
হইয়া উঠিল । তাহার আঘাত এতই আকস্মিক ও তত্রবেগে চলিতে 
লাগিল যে উহা প্রতিহত করার মমস্ত প্রচেষ্টা ধিফল হইল । মুঘলেরা 
দূর্গাদিতে অধিক সৈনা গরবরাহ করিয়া সামরিক ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা 
সত্তেও মারাঠাদের সব্বগুাসী আক্রমণের ফলে মৃঘলের সমর বাহিনী 
ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। মুঘলের মূল ধাঁটী হইতে দূরে এবং সীমান্তে 
অবস্থিত দর্গে নৃতন নৃতন সৈন্যদল প্রেরিত হইল, কিন্ত সামান্য কাল 
পরে সেই শব স্থানে ধৃম মিশ্রিত ধ্বংশাবশেষ এবং পরিত্যক্ত কয়েকটি 
কামান ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না | 

জনৈক ইংরাজ কঠিয়াল লিখিয়াছেন “শিবাজী হইলেন অত্যন্ত কর্ম- 
তৎপর ও পরিশ্মী ব্যক্তি । তিনি অদৃভূত কষ্ট সাধা কাব্য সমূহ নিজে 
সম্পন্ন করেন ও তাহার প্রধান সহকন্মীদের নিকট হইতে অপুত্ব দক্ষতার 
সহিত কাজ আদায় করেন 1” গরিলা যুদ্ধের নেতা হিসাবে তিনি 
ছিলেন অদ্বিতীয় | তাহার সুকৌশল যুদ্ধ প্রণালী দেখিয়া মুঘলেরা 
দিশাহারা হইয়া যাইত । কাজেই মারাঠাদের অধিকৃত দেশ দখল করা 
দূরের কথা তাহারা বাদশাহের সায়াজ্যে মারাঠাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন 
বন্ধ করিতে পারিল না। ফলে সমগু দেশে বিশৃক্ষলার সৃষ্টি হইল । 

বিজাপূর রাজ্যের অধীনস্থ মুসলমান ভূম্যধিকারিদের মধ্য কেহ কেহ 


নায়ক ১৫৫ 


শিবাজীর আক্রমণের ফলে বিশ্ঙ্খলানিত অবস্থার সুযোগ লইয়া 
মারাঠাদের বিজিত অঞ্চলে লৃণ্ঠন কার্ধয চালাইতে লাগিল। কম্তম নামে 
ইহাদের একজনের সম্বন্ধে ইংরাজ কৃঠিয়ালেরা লিখিয়াছেন, “এই ব্যক্তি 
লণ্ঠনের মধুর আস্বাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, শীঘুই ইহা তাহার 
অভ্যাসে পরিণত হইবে |” 

মুল সামাজ্যের শাসকদের মধ্যে গতানুগতিক পথে না চলিয়া 
শিবাজী রাজ্য সুরক্ষণে নৌবলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । পশ্চিম ভারতে বিদেশীয় উপনিবেশ গুলির 
সমৃদ্ধি ও প্রসার যে প্রধানত নৌবলেব উপর গ্রুতিষ্ঠিত ইহা তিনি সম্যক 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন | মৃঘল সায়াজ্যের বিরুদ্ধে নৃতন যন্ত্রদূপে তিশি 
একটি শৌশক্তি গঠন করিতে আরম্ভ করেন । 

তখনকার দিনে নাবিক পাওয়া খব সহজ ছিল না। তাল তমাল ও ঈষৎ 
সাদা ও বাদামী রঙের নারিকেল গাছগুলি বাতাসে উপক্লস্থ ভূমির দিকে 
হেলিয়া থাকিত। উহারই মধো খড়ের ঘর সমনৃতি গ্রাম সমূহে মং্সজীবিরা 
বাস করিত। ইহারা মারাঠাদেরই মত হিন্দুদের এক জাতি । বহুকাল পূর্ব 
হইতেই ইহার। নাবিক বৃন্তিতে ঘত্যন্ত ছিল | তাহাদের পরিচালিত 
নৌকাগুলির গঠন প্রণাললীতে এমন কিছু, কারুকার্য ছিল না। শুধু মাখার 
দিকে সামান্য কিছ, তাক্কার্যোর পরিচয় পাওয়া যাইত । কিন্ত 'এ 
তরণীর নাবিকেরা সমৃদ্রের তুফান বা আরব দিগের ভাহা কোনি 
কিছুতেই ভয় পাইত না । পরন্ত জোয়ার-ভাঁটা, শ্োতের গতি এবং খাল 
ও নদনদীতে পূর্ণ এ উপকন্গের প্রতিটি মাইলের সহিত ছিল তাহাদের 
নিবিড় পরিচয় । একটি নৌবাহিনীর প্রথম কেন্দ্ররপে সংগঠিত হওয়ায় 
ইহারা শীঘই মুঘল বণিকদেষ পরম তীতির কারণ হইয়। দাড়াইল। 

মককায় হজ্‌ যাত্রা একটা দুঃসাহসিক ও বিপজনক অভিযানে পরিণত 
হইল। মুঘল জাহাজ সমুদ্রে চলিতে থাকার সময় যাত্রীর নিরাপত্তার 
উদ্দেশ্যে উত্জল গৈরিকবর্ণের প্রকাও ত্রিকোণ পালের নীচে মারাঠাদের 
তীক্ষম ও তীব্গতি জাহাজ-নৌকাগুলির গতিবিধি নির্ণয় করিবার জন্য 
সব্বদা দিগন্তের প্রতি তাকাইয়া থাঁকিত। 

নৌবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মরাঠাদের বাণিজ্য প্রসারের স্পৃহা এবং 


১৫৬ বীর বিদ্রোহী 


উদ্যমও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগ্গিল । ইতি পূর্বেই ১৬৬৩ সালে 
শিবাজী আরবদেশে দৃইটি বাণিজ্য তরী পাঠান। ইংরাজ দিগের পৃথিপত্রে 
দেখা যায় যে দূই বৎসর পরে শিবাজী পারস্য, ইরাক ও আরবদেশের 
নয়টি প্রধান বন্দরে প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া বাণিজ্যপোত পাঠাইতেন। 
স্বাভাবিক দূর দৃ্টিতে শিবাজী যৃদ্ধ অভিযানে নৌবলের গুরুত্ব সম্যক 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । নৌবলের স্থুযোগে তিনি সমর বাহিনীর গতি 
স্ুচারুরূপে পরিচালনা করিতেন । ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম তিনি তাহার 
সমগু সক্রিয় বাহিনী ৮৫টি ক্ষদ্র রণতরীর 'ও তিনিটি বৃহৎ বাণিজ্যপোতে 
সমুদ্রের উপকূল বাহিয়া সহসা তীরে নামাইয়। দেন ও শত্রদের উপর 
আককফ্িমক আক্রমণ করেন । 
নৌবল গঠনে উৎসাহ প্রকাশ করিলেও একখা স্বীকাধ্য যে শিবাজী 
আসলে ছিলেন পাহাড়িয়া যোদ্ধা । নৌবলের প্রতি প্রকৃতি বা এতিহ্য 
গত তাঁহার কোন আমন্তি ছিল না। সমগাময়িক ইউরোপীয় রণতরীর 
মাণদও অনুসারে তাহার জাহা্গগুলি অতন্ত নিম পর্যায়ে স্বান পাইত। 
একজন পদস্থ ইংরাফ নৌসেনাপতি “& জাহাজগুলি অতিশয় নগণ্য”? 
বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন | “বাস্তবিক ইংরাজদের একটি উচচ- 
স্তরের জাহাদ্র শিবাজীর একশত জাহাজ হেলায় বিন্ট করিতে পারিত।” 
কিন্ত “এ লঘধূভার জাহাজগুলি সহজেই সমদ্রকূলে আশুয় লইতে পারিত 
এবং সংখ্যাধিক্য বশত: তাহারা বেশ সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, 
যদি'ও গোলাবারুদ সম্পর্কে বা মধ্য সমৃদ্রে সহজ গতিবিধির পক্ষে 
তাহাদের অনেক ক্রটি ছিল।” (১) 
মারাঠাও ইংরাজদের সঙ্গে উন্লেখযোগ্য একমাত্র যুদ্ধ হয় ১৭৬৯ 
খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর | সাই নায়ে নামক একজন মারাঠি নৌসেনা- 
পতির নেতৃত্বে দেড়শত সৈন্য বোম্বাইয়ের নিকট খান্দেরী নামক স্থানে 
(১) ইনি আরও লিখিয়াছের যে শিবাজী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নৌ- 
বাহিনী পরিচালন করিতে চাহিতেন। কিন্তু তাহার শারীরিক 
ধাতে সমুদ্র যাত্রার ব্যাঘাত ঘটাইত কারণ তিনি বমনোদ্রোকে কষ্ট 
পাইতেন । 


নায়ক ১৫৭ 


অবতরণ করে । ইংরাজেরা ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উহাদিগকে তৎক্ষণাৎ 
এ স্থানে ত্যাগ করিতে বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় দেখাইয়া বলে যে “মারাঠার। 
চলিয়া না গেলে ইংরাজর৷ তাহাদিগকে প্রকাশ্য শক্র বলিয়া ঘোষণা করিবে 
ও বল প্রয়োগ করিয়া 'ওখান হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিবে |” 
এই নৌধুদ্ধ একরপ অসম্পর্ণ খাকিরা যায় বটে; তবে ইহা! সত্য যে 
ইংরাজদেন মাত্র আটখানা জাহাজ ও মারাঠাদের ঘাটখানা জাহাজ 
থাকা সত্তেও মাবাঠারাই দৃ'্দশাগৃস্ত হইয়৷ পলায়ন করিতে বাধ্য হয় । 
প্রকৃত বদ্ধ আবন্ত হওয়াব পূর্রে ইংরাজেরা একখানা জাহাজ হারায় । 
এ জাহাজের সেনাপতি মাতাল অবস্থায় লোকজন সহ উপক্ল ভূমিতে 
অবতরণ কবে। মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষনে ছ্য জন সৈন্য স্গ সে নিহত 
হয়| অন্যান্য সৈন্যদি্গকে বন্দী করিয়া মারাঠারা এ জাহাজ গেখ্ার 
করে 1(১) এই নৌধৃদ্ধের সময় প্রথম মনে হয যে মারাঠার্দের 
জাহাজের সংখ্যাবিক্যের জন্য ইংরাজদের উন্নততর কামান 3 অত্র 
শস্্র থাকিলেও মারাঠারাই জয়ী হইবে | সুদ্ধারভ্তেব আবধঘণ্টার মধ্যে 
সার্ভেঘ্ট মৌলেভারার (21915০:৩:) পবিচাণিত “ডোভার" নামক 
একখানা ইংরাজ জাহাজে উঠ্িযা মারাঠাবা উ্ান্র পতাকা অপসৃত করে ! 
পাঁচখানা ইংরাজ ভাহাজ বোগ্াইয়েব দিকে দ্রত পলারন কবিতে আঁবন্ত 
করে | কিন্ত “রিভেঞ্জ” বা "পতিশোধ” নামক একটি জাহাজ তাহার 
নামের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়া সমগ্র মারাঠা নৌবাহিনীকে 
প্রতিরোধ করে ও কোনবরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া শক্রপক্ষের পাঁচখান। 
জাহাঁজ সমাধিস্থ করে । ফলে “রিভেঞ্জ”” রণতরীর বিজয় মানিয়া 
লইয়া মারাঠারা পলায়ণ করে । 

ইংরাজদের জয় আরও সম্পূর্ণ না হওয়ায় সুরাট কঠির কর্তুপক্ষ অপস্তোষ 
প্রকাশ করেন । তাহার! সার্জেন্ট মৌলভারায়ের কার্ষেযর তীবু তিরস্কার 
করিয়া বিলাতর কর্তৃপক্ষের নিকট লেখেন, “যুদ্ধের সময় ইহারা কিরূপ 
কাপূরুধের মত ব্যবহার করিয়াছে ইহা সম্যক বিবেচনা করিয়া আমরা 
তাহাদের নাম নৌবাহিনীর তালিকা হইতে অপসূত করিলাম | তবে 


শত 


(১) ওর 


১৫৮ বীর বিদ্রোহী 


তাহাদের যাহাতে অনাহারে মরিতে ন। হয় এই নিমিত্ত আমরা তাহাদের 
জন্য সামান্য ভাতা বরাদ্দ করিয়াছি |” 

এই নৌযুদ্ধে জয়লাভ করা সত্তেও ইংবাজগণ মারাঠাদিগকে খান্দেরী 
হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইলেন না | সুরাট কৌন্গিল এই বলিয়া 
অভিযোগ করেন যে “আমাদের সমস্ত পরিকল্পিত চেষ্টা স্তও মারাঠারা 
নানা রকমের উপায় উদৃভাবন করিয়া এই দ্বীপে দূর্গাদি নিম্মাণ পূর্বক 
শক্তি সঞ্চয় করিয়া এখানে রগদ সংগুহ করিয়াছে |” সমূদ্রপথে চাপ 
দিয়া বোদ্বাই সহরের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে অপমর্থ হইলেও 
শিবাজী স্বলপখে বোস্বাই আক্রমণ করিবাব ভয় দেখাইয়া ইংরাজদিগকে 
সন্ত্রস্ত করিতে লাগিলেন এবং চারিহাক্রার মারাঠা সৈন্য বোস্বাইরের 
সীমান্তে মোতায়েন করেন । এই অবস্থায় সুরাট কৌন্সিল স্থির করেন 
যে “সময় মত আত্মপমমান বজায় রাখিয়া ওখান হইতে অপসরণ করাই 
শেয় |  তীহারা খিবাজীর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করিরা 
তাহার নিকট এক চিঠিতে লেখেন, শিবাজীর ন্যায় বিশিষ্ট ও বহু 
গুণালঙ্কৃত রাজার পক্ষে এইরূপ ভাবে মন্ত্রাস সৃষ্টি করা অত্যন্ত অন্যায় 
ও অশোভন । তব্‌ও আমাদের অকপট ও শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রনাণ 
স্বরূপ আমরা অতীতের অপ্রিয় কাহিনী উপেক্ষা করিতে ও ভুলিতে 
প্রস্তত।” অতঃপর ইংরাজরদিগের নৌবলে শ্রেষ্ঠত্ব সত্তেও খান্দেরী দীপ 
মারাঠাদের দখলেই রহিল ।' (১) 

সামুদ্রিক অভিযানে কেবল মাত্র ইংরাজগণথই যে মারাঠাদের অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন এমন নহে । জানঞ্তিরা (12211:) দ্বীপের হাবসী 
জলদদ্যুরাও তাহাদের রক্ষিত অংশ সমূহে মারাঠাদের সমস্ত আক্রমণ 


পি শর 


(১) ইহা মনে রাখা উচিত যে জলপথে মারামারির আনুষঙ্ষিক 
একটা ঘটনা ছারা উভয় পক্ষে যে সত্যই যুদ্ধ হইয়াছিল ইহা৷ 
প্রমাণিত হয়না, যেমন পরবর্তী শতাব্দীতে আমেরিকার ইংরাজ 
ও ফরাসী ওপনিবেশিকদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটিতে এই দুই 
পক্ষের গভর্ণ মেন্টও যে জব্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত 
ছিলেন ইহারও কোন গ্রমাণ নাই। 


নায়ক ১৫৯ 


প্রতিহত করে। অত্যন্ত সহিষ্ণতার সহিত শিবাজী নিয়মিতরূপে বহুকাল 

ত জাঞ্জিরা ও দণ্রাজপুরীর দুর্গের উপর সুগঠিত অভিযান পরিচালনা 
করেন। “যতই ক্ষতি হউক না কেন এই দুর্গ দখল করিতেই হইবে” । 
এইরূপ মনোভাব লইয়া তিনি ভাসমান কামান প্রস্তুত করেন, তীরভূমি 
হইতে জাঞ্জিরা দ্বীপ পধ্যন্ত সমুদ্রের উপর দিয়া একটি বৃহৎ বাঁধ গ্রস্ত 
করার চেষ্টা করেন এবং ইংরাজদের অধিকতর উন্নত নৌবাহিনী হইতে 
নৌযুদ্ধের অস্ত্রাদি ধার লইবার ভ্রন্য তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র চালান । 
কিন্ত ইংরাঙ্গ কাউন্সিপের সভাপতি শিবাছীর প্রস্তাবগুলির সোজাসুজি 
জবাব না দিয়া উহা এড়াইয়া যান। ইংরাজেরা স্থির করেন যে তাহারা 
“শিবাদীকে, শনন্ত্রশস্্র ধার দেওয়ার কোন স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিয়া 
তাঁহাকে একেবারে সাহায্য করিবেন না এরূপ কোন কখাও বলিবেন 
না ।” কিন্ত শিবার্ীর প্রতিটি অভিধানই বিফল হইতে লাগিল । মাবাঠা 
ইতিহাসকার দূঃখের সহিত লিখিয়াছেন, মহারাজার সৈন্যরা হতাশ 
হইরা ফিরিতে লার্শিল 1” বাস্তবিক জাঞ্জি রাজ্য আজিও বিদ্যমান, 
এবং শিবাজী যে সব জলদগ্যুদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়৷ ছিলেন 
তাহাদের বংশবধরেরা এখন'ও উহা! শাসন করিতেছে । (১) 

১৬৬৪ সালের ব্ষাশেষে শিবাঞীকে কিরূপে দমন করা যায় এই 
প্রশ্ন মুঘল সাম়াজ্যের পক্ষে অন্য সমস্ত সমস্যা হইতে গুরুতর হইয়া 
উঠিল এবং সম্রাট এ বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। আওরঙ্গজেব 
অবজ্ঞভরে মারাঠা নেতার নাম দিগাছিলেন ““পাব্বত্যমৃষিক' | শিবাজীর 
নাম মনে পড়ামাত্র বা অন্যকেহ তাহার নিকট শিবাজীর নামের উল্লেখ 
করার সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব স্বীয় পূত্রের অযোগ্যতা ও তাহার সেনা- 
পতিদের অক্ষমত। স্মরণ করিয়৷ ক্রোধে ফাটিয়। পড়িতেন। অবশেষে 
৩০শে সেপ্টেম্বর তাহার জন্মদিনে তিনি এক দরবার আহবান করেন। 
সভাসদ'দিগের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন শেষ হইলে তিনি জন্মদিন উপলক্ষ্যে 


(১) জাঞ্জিরা কথাটা আরবী “জাজিরা” বা শ্বীপ এই বাক্যের 
মারাঠির বিকৃতরূপ। হাবৰসীর৷ তাহাদের শিলাস্তপ নিম্শিত দুর্গের 
সম্বন্ধে এই কথাটা ব্যবহার করিত । 


১৬০ বীর বিদ্রোহী 


প্রদত্ত খেতাব ও সম্মানাদি ঘোষণার আদেশ দেন। ইহার মধ্যে সব্ব- 
গ্রথম ঘোষণা করা হয় মারাঠাদের দমন করিবার জন্য দক্ষিণভারতে 
যুবরাজ মুয়াজ্জামের স্বলে জয়সিংহকে প্রধান গেনাপতি পদে নিয়োগ 
করার সিদ্ধান্ত | 

কত দৃঃখে যে আওরক্ষজেবের ন্যায় গোঁড়া মুসলমান সম্াট নিজ- 
মাতুল ও পৃত্রের পর পর বিফলতা স্বীকার করিয়া লইয়। একজন হিন্দ- 
সেনাপতিকে এই উচ্চপদে নিয়োগ করিতে বাধ্য হন তাহা সহজেই 
অনমেয় | 

তবে জয়সিংহের এই পদে নিয়োগ যে খুবই উপযুক্ত হইয়াছিল এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । তিনি ছিলেন বিখ্যাত জয়পর রাজপরিবারের একজন 
বিশিষ্ট ও উচ্চতম পদমর্ধ্যাদাসম্পন্ম বীরপুরুষ। গ্রপঙ্গতঃ বলা যাইতে 
পারে যে বর্তমানে জয়পূরের মহারাজা এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার সপ্তত্রিংশৎ 
বংশধর 1(১) বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন জয়গিংহ তরুণ বয়সে মুঘল সেনা" 
বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই সম্মুখ সমরে অত্যন্ত হন । 
তাহার অপাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া উর্ধতন সেনাধক্ষ্যরা সকলেই তাহার 
উনৃতির জন্য স্পপারিশ করেন এবং তিনিও মূঘপ সাম্রাজ্যের সামরিক 
বিভাগে উচ্চতম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যে শৌর্ধ্যবীর্্য রাজপুত- 
দিগের বংশান ক্রমিক ইতিহ্যের গ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তিনি ছিলেন উহার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ | বাস্তবিক সাহস ও বলিষ্ঠতাই রাজপূতেরা পুরুষের একমাত্র 
মন্ষ্যোচিত ধর্ম বলিয়৷ মনে করিতেন । প্রত্যেক রাজপুতের মত তিনিও 
তাহার রাজ্যের ও পৃর্বপূ রঘদিগের বীরত্বের কাহিনী শুনিতে শুনিতে বাল্যা- 
বস্থা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন | এই সব কাহিনীর বিষয়বস্ত ছিল অতিশয় 
রোমাঞ্চকর | হিন্দ রাজপৃতদিগের সংগ্রামশীল জীবনে মুসলমানদের সঙ্গে 
যুদ্ধেই হউক আর আত্বমর্ধ্যাদ। রক্ষার জন্য তুচ্ছ কারণে পরস্পর বন্বযুদ্ধেই হউক 
বীরের মত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে শিক্ষা করা ছিল অতিশয় শ্রাঘার বিষয় । 
( কারণ ইউরোপীয় ভাইকিঙ্গদের মত ইহারা যুদ্ধে বিজয় অপেক্ষা বীরের 
মত পরাজয় অধিকতর আদরণীয় মনে করিত )। চারণ কবিদের কাহিনীর 


(১) ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত। 


নায়ক ১৬১ 


মধ্যে শোনা যাইত কেমন করিয়া রমণীর সম্মান রক্ষার জন্য অথব! প্রভুর 
প্রাণ ও মানমর্ষ্যাদা রক্ষার জন্য ইহাবা অবলীলাক্রমে বিপদের সন্বুখীন হইত । 
আরও কত অত্যাশ্চধ্য কাহিনী-_অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ভয়ঙ্কর মৃত্যু হাসিমুখে 
ববণ করিয়া পীড়নকারীদের অস্ত্রাধাতে মহানিদ্রা ও মহাপ্রয়াণের মত শত 
শত রোমাঞ্চকর উদাহরণ); কেমন করিয়া রাজপুত্র ব৷ সেনাপতিরা 
হাতীপোলের সূচীমখ বৃহৎ কীলকে মস্তকাধাতে মৃত্যুবরণ করিয়। নিজ 
সৈন্যদিগের আক্রমণের কাজ সহজ করিয়া দিতেন-_এইরূপ অজম্ব কীন্তি- 
কাহিনী ! এইব্প এতিহ্যের কাহিনীতে উদ্বদ্ধ হইয়া জয়সিংহও তাহার 
পুর্বপূরুষদের ন্যায় দৃঃসাহসিক বীর হইয়া উঠিলেন। আর এখন ৬০ 
বৎসর বয়সে সামন্ত নৃপতিদিগের মধ্যে সব্বপ্রধান বীর জয়সিংহ বাদশাহের 
আত্মদিগের পরেই দববারে সম্মানীত স্থান অধিকার করিতেন। অতীতের 
বেপরোয়া অশ্বারোহী সৈনিক বর্তমানে অতি বিচক্ষণ ও সতক 
সৈন্যাধ্যক্ষ, স্সুবিজ্ঞ মন্ত্রদাতা এবং স্থুকৌশলী রাজনীতিবিদ | অপৃত্ব 
তীহার ক্ষমতা | তিনি চারিটি ভাষায় অতি সহজভাবে আলাপ-আলোচনা 
করিতে পারিতেন | জয়পুৰ রাজবংশের জ্ুনাম ও মর্যাদা সহ তিনি 
ভ.ইফোরে ভর্তি মুঘল সম়্াটের দরবারে অতি সৃক্ষা ও পূরাতন সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার আচরণ ও কথাবাত্বার প্রচলন কবেন। 

রাঁজপূৃতদিগের আনুগত্যের উপর নিভর করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আকবর তীহার সায়াজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ত্াস্ত 
বংশীয় রাজপ্তগণকে দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে উচচপদে নিযুক্ত 
করা হইত । রাজপুত রাজকন্যাদের সহিত বাদশাহের পরিবারের রাজ- 
পূরুষদের বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে মুঘল অস্তঃপূরে ববৃরূপে গ্রহণ করা 
হইত। মুঘলেরা রাজপৃতদের পোষাক পরিচছদের অনুকরণ করিতেন এবং 
রাজপৃতনায় চিত্রকলার আদর্শ ও রাজপুতদের আচার ব্যবহার মৃঘল রাজ- 
ধানীর শিল্প ও রীতিনীতি বন্ধ প্রকারে প্রভাবান্বিত করে। কিন্ত 
রাজপৃতেরা কখনও মুঘল আধিপত্যের অবশ্যন্তাবিতা মানিয়া৷ লয় নাই । 
ইসলামের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালাইবার এ্রতিহেযর মধ্যে বদ্ধিত রাজা 
জয়সিংহ যে অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে হিন্দুনেতাকে দমন করার গুরুতার গ্রহণ 
করেন ইহ1 সহজেই অনুমেয় । বাদশাহের প্রতি সামরিক আনুগত্য রক্ষার 


১৬২ বীর বিদ্রোহী 


জন্যই সম্ভবতঃ তিনি এই কাজে সম্মতি দেন। আওরজজেবের মুখ দিয়া 
সাধারণতঃ সরল ও মনোরম কথা বাহির হইত না। কিন্তু তিনি অতিশয় 
মিষ্ট কথায় জয়মিংহকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে একমাত্র এই রাজপুত 
সেনাপতিই দক্ষিণ সীমান্তে মুঘল সায়াজ্যের সামরিক শক্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিবেন | ময়ূর সিংহাসন হইতে দাঁড়াইয়া আওরঙ্গজেব নিজের 
মুক্তার মালা ভয়সিংহের গলায় পরাইয়া দেন। কিন্ত ইহার পরেও 
সমসাময়িক অনেক রাঁজপৃত নেতাদের মত জয়সিংহও মৃঘল সায়াজ্যে হিন্দ- 
দিগের অবস্থার অবনতি দেখিয়। ক্রমশঃ শঙ্কিত হইতেছিলেন ; কারণ 
পৃত্বতন বাদশাহদিগের হিন্দুগণের প্রতি সদয় ও উদার নীতির পরিবর্তে 
তাহাদের প্রতি আওরঙ্গজজেবের পক্ষপাতমূলক বিরুদ্ধ ও কঠোর মনোভাব 
ক্রমশঃ প্রকট হইতেছিল। রোমক সয়া থিয়োডিসিয়।রের ('৩০৭০০৫5৪) 
সময় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী সেনাপতিগণ যেমন উতৎসাহহীন ও উদাসীনতার 
মনোভাব লইয়া আধা খুষ্টিয় সাম্া্যের পতাকার অধীনে যদ্ধ করিতেন 
তেমনই অন্ভূতি সহ ভয়সিংহ বৃদ্ধ বয়সে ভীবনব্যাপী সামরিক বৃত্তির 
গতানগতিক নিয়ম অন্যাী সম্রাটের আদেশ পালন করিতে প্রস্তত হন । 

গভীর দীধশ্বাস ফেলিয়া তিনি শিবিকায় আরোহণ করেন এবং প্রাসাদের 
বাহিরে সিংহঙ্থারে প্রতীক্ষ্যমান তাহার দেহরক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যদল 
সমভিবাহারে নিজ আবাস বাটিতে প্রত্যাগমন করিলেন । 


চতুর্দশ অধ্যায় 


দক্ষিণ ভারত অভিমখে রওনা হইবার পৃব্বে জয়সিংহ সয়রাটের নিকট 
হইতে তাঁহার শাসনাধীনে ন্যস্ত সমগ্র অঞ্চলের উপর সামরিক এবং 
বেসামরিক সম্পূণ কর্তৃত্ব দাবি করেন। তিনি পরিস্কার বলেন যে তাহাকে 
যদি এই অভিযান শীঘ শেষ করিতে হয় তবে তাঁথার সহিত যেন দিল্লী 
হইতে কোন “উপদেষ্টা” বা মন্ত্রীমগ্ডলী হইতে কোনরূপ নির্দেশ কিংবা 
বাদশাহের কোন আত্বীয়স্বনক্ে বিজিত কোন প্রদেশ বণ্টন করিয়া দিবার 
আদেশ দেওয়া না হয়। ইতিপুব্রে কোন মুঘল সেনাপতিকে এত বেশী 
ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। আওরক্ষরজেবের মনে মনে তখনও তাহার 
সিংহাসন অধিকার সংক্রান্ত স্মৃতি জাগরিত ছিল । এবং তিনি হয়তে। 


'মায়ক ১৬৩ 


নিজপুত্র বা জ্ঞাতিপ্রাতা তো দূরের কখা কোন মুঘল ওমরাহকেও এইরূপ 
গ্রভৃত ক্ষমতা দিতে দ্বিধা করিতেন। কিন্তু জরসিংহের উদ্দেশের যষ্বন্ধে 
সমাটের কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই এবং তিনিই এই প্রস্তাবে 
সম্মতি দান করেন । তথাপি এই অভিযান চলিবার সময় তিনি অনবরত 
জয়সিংহকে নানা প্রকারের উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া বিুত করিতেন । তবে 
সম্লাট নেপোলিয়নের নিকট স্পেনে প্রেরিত বাত্তীসমূহের মত এইগুলি 
ণন্তব্স্থানে পৌৌছিতে পৌছিতে দেবী হওয়ায় প্রায়ই এমন হইত যে পত্রের 
নির্দিষ্ট ঘটনা হওয়ার পবে মাসাধিক চলিয়৷ যাইত | কাছেই তখন আর 
উহার কোন মূল্য থাকিত না। কিন্ত জয়সিংহ যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে 
সয়াটের প্রেরিত কৌশলনীতি মন্বন্ধে উপদেশ বরাবরই উপেক্ষা করিয়। 
চপিতেন। যদি সম্গাট কোন বিষয়ে উত্তর পাওয়ার জনা অতিরিভ্ত জেদ 
করিতেন তাহ। হইলে জযসিণ্হ মিষ্ট অখচ অন্পই ভাবে ওবাব দিতেন যে 
তাহাকেযে কাক্ষেব জন্য প্রেরণ কণ। হইরাছে তিনি উহা৷ লইয়া খুবই ব্যস্ত। 

জযসিংহ দাঁক্ষিণাঁভো পোৌছিয়া ধীর চিত্তে কাজে অগ্নপর হইতে 
লাগিলেন | দাক্ষিণাত্যে অভিযানের জন্যে তিনি অতিরিক্ত চৌদ্দ- 
হাজার অশ্বারোহী সৈনা মংগৃহ করেন। ইহার্দের অনেকেই ছিল তাহার 
জ্ঞাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাজপুত | তিনি দিলীর খা নামক একজন যোগ্য 
অথচ উগ্রমেজাছী আফগান সৈন্যাধক্ষের অধীনে একদল আফগান 
পর্দাতিকও সঙ্গে রাখেন | এই পেনাপতি যেমন বলশালী ছিলেন 
তেমনই প্রচুর আহার করাব ক্ষমতা সম্বন্ধেও তাহার সুনাম ছিল। ধনুকে 
জ্যা যোজন করিতে তাহার সমকক্ষ তখন আর কেহ ছিলনা । একবার 
দিনুশির লালকেল্সার উত্তর দিকের সিংহম্বার দিয়া বাহির হওয়ার সময় 
তিনি হাতী বাধিবার একটি বৃহৎ লৌহ কীলক' দেখিয়া উহা একহাতে 
মোচড়াইয়া৷ দেন। এই ঘটনা] যাহাতে লোকে বিস্মৃত না হয় সেইজন্য 
লৌহ কীলকটি এ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হয়। আজিও উহা 
স্বানে দোমড়ানে। দেখ! যায় 10১) 

ইতালী দেশ হইতে আগত দুঃসাহসিক মানুচ্চিকে অয়সিংহ কামাণ- 


অঅ সত 


(১) 12510055474 49 2122 ৭59898 0.0, 45 2৮৮, 





১৬৪ বীর বিদ্রোহী 


বারুদ সমূহের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্জ করেন। মানুচিচ জয়সিংহ “হথ্বার' 
(85105:) প্রণালীর তাসখেল। শিখাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি জয়সিংহের 
খুব প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাতের পর রাত তীহার। 
অনেকক্ষণ ধরিয়া তাস খেলিতেন এবং মানুচ্চি জয়সিংহের নিকট হইতে 
এ খেলায় অনেক অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্ত এ পর্য্যন্ত একজন 
মজাদার সঙ্গী ছাড়া মানুচিচর যে এইবপ দায়িত্বপম্পন্ন পদে নিযুক্ত 
হইবার কোন বিশেষ গুণ আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরে 
দেখা যায় যে এ নিয়োগ বিস্ময়কররূপে সার্থক হইয়াছিল । আরও 
তিনজন ইউরোপীয়কে মানুচ্চ তাহার সহকর্মী নিধুক্ত করেন | ইহারা 
ছিলেন একজন ফরাসী, একজন ইংরাজ ও একজন পর্তুগীজ | তাহরা 
কেবল জরসিংহের গোলন্দাঞ্ বাহিনী উত্তমরূপে সংগঠিত করিয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কি করিয়া আক্রমণ করিতে হয় ও 
শক্রর সন্ুরখখীন হওয়ার সময় কেমন করিয়া পিস্তল ছোড়া যায় ইহা 
তাহারা জয়সিংহের অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে শিখাইয়া দেন! তহারা 
যখন এইরূপ শিক্ষা দান করিতেন তখন জয়সিংহ হাতীর উপর হইতে 
তাহাদের নিপুন সুকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতেন ও এই 
যুদ্ধ পদ্ধতি অনুমোদন করিতেন । এমনকি তিনি এইরূপ অভিমতও 
গ্কাশ করেন যে তিনি ইউবোপ হইতে একদল অশাারোহী সৈন্য ভাড়া 
করিয়া আনিবেন। 
মানচিচর অদৃভূত পোশাকে তীহার গ্রকৃত খধম্ম বা জাতি সঙ্থন্ধে 
অন্যান্য মুঘল পেনাপতিদের রীতিমত ধোঁকা লাগিল | কারণ তিনি 
গাউনের ফিতা কোমরের দক্ষিণ দিকে বাধিতেন | (হিন্দুদের প্রথা 
সাধারণতঃ বামদিকে বাঁধা) অথচ মানুটিচ রাজপূতপিগের ন্যায় গোঁফ 
রাখিতেন | তাহার আধা হিন্দ এবং আধা মুসলমান বেশ দেখিয়া 
সেনাপতিরা তাহার অনুস্থত প্রকৃত ধম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। মানুচিচ 
বিস্ময়ের তাৰ দেখাইয়া যখনই বলিতেন “আমি খৃষ্টান” ; সঙ্গে সঙ্গে 
তীাহরা আমোদ করিয়া বলিতেন “বেশ তো, আপনি বলুন আপনি 
হিন্দ-খৃষ্টান কিংবা মোন্েম-খৃষ্টান” | 
১৬৬১ সালের শুরুতেই জয়সিংহের অভিযানের জন্য সংগঠন কার্ধা 
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সম্পূর্ণ হইল। যেমন সূচিস্তিত কল্পনা করিয়া তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন 
তেমনই ক্ষিপ্রবেগে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি এত ক্রত দক্ষিণ 
ভারত আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে এরূপ তীৰ গতিতে চলিতে পারিলে 
শিবাজীর পধ্যস্ত সনাম বদ্ধিত হইত । একদিনের তরেও বিশাম না 
করিয়া গোলন্দাজ,. পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি সমগ সমর বাহিনী 
তাপকিষ পীতবর্ণ ও মিয়মান বৃক্ষ বিশিষ্ট সমতল ভূমি ভেদ করিয়া 
রৌদ্রদগ্ধ বালুকাময় মৃত্তিকার উপর দিয়া চলিতে লার্গিল। তত্ত মৃত্তি- 
কায় পা ফাটিয়া যাওয়ায় উপক্রম আর চারিদিকে রাশি রাশি ধূলিকণা 
উপরে উড়িরা চলায় মানূষের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করার আবহাওয়া | কিন্ত 
সব্বপ্রকার শারীরিক "ও মান্সিক কান্তির প্রতি উদাসীন, প্রশস্ত-ললাটে 
জাঁতি-নির্দেশক উজ্জল তিলক অঙ্কিত করিয়া 'ও পিঙ্গলবর্ণ হস্ত তরবারির 
হাতিলে রাখিয়া বৃদ্ধ রাজপূতকীর প্রতিদিন সৈন্যবাহিনীকে সম্মুখে অগৃসর 
হইতে অনুপ্রাণিত করেন। দিল্লী হইতে রওনা হওয়ার পরে একমাসের 
মধ্যে তিনি শাহজাদা মুয়াজামের কেক্ত্রীয় ধাঁটিতে আসিয়া পৌছান । 
সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের ক্ষয়প্াপ্ত ও ভগ্নোত্সহ সমর বাহিনীকে শক্তিশালী 
ও সতেজ করিয়৷ তাহাদিগকে অবিলম্বে সরাসরি মারাঠা অবিকৃত এলাকা 
আক্রমণ করিতে অদেশ দিয়া তিনি একমাস পরে পুনা সহরে প্রবেশ করেন। 

জীবনে এই সব্বপ্রথম এবং শেষ শিবাঁজী সামরিক শকিতে তাহারই 
সমশ্ণীয় একজন যোদ্ধার সম্মুখীন হইলেন | দই প্রতিদ্িন্দী যখন 
পরস্পরের শক্তি ও অভিযানের কৌশল এবং গ্রণালী নিরীক্ষণ কারতে- 
ছিলেন সেই সময় চারিদিকে যেন একটা স্তব্ধতার ভাব বিরাজমান ছিল । 
তখন পূরাদমে গ্রীষ্মকাল চলিতেছে । পুণার ফঙ্ষীর্ণ পথঘাট 'ও ধেঁসা- 
ধেসিভাবে নিম্শিত বাড়ীঘর আক্রমণ কারীদের অস্বাচছন্দ্য আরও বদ্ধিত 
করিতে লাগিল। দিনের বেলায় ধুলিময় বালি একধেঁয়ে বহিয়া চলিত, 
আর রাতে অত্যন্ত পাঁড়াদায়ক স্তদ্ধ ও নিশ্চল আব-হওয়ায় নিদ্রা যাওয়া 
অতিশয় কষ্টকর হইত | কিন্ত জলবায়ু ব৷ মঙ্কীর্ণ এবং দমবন্ধকারী 
নাবাসগৃহ, দিনের বেলায় মাছির অত্যাচার ও রাত্রিতে চেরাগের 
টারিদিকে মশার গোঙানি ইত্যাদি উপদ্রব অগাহ) করিয়া জয়সিংহ অকাস্ত 
চাবে অবস্থার পর্যবেক্ষণ, ভবিষ্যতের উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন এবং 


১৬৬ বীর বিদ্রোহী 


স্বানকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পরিকল্পনায় সব্বদ! নিয়ত 
রহিলেন । 

তাহার প্রধান কাজ হইল শিবাজীর অধিকৃত সমস্ত এলাকা মুঘলসৈন্য 
কিংবা মুঘলপায়াজ্যের মিত্র শঞ্জিদের সৈন্যদ্বারা একেবারে ঘিরিয়া ফেলা | 
শিবাজীকে পেছন দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি বিজাপূরের 
নবাবকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া তিনি আফজল খাঁর 
পৃত্রকে তীহার পিতার মৃত্যুর প্রহিহিংসা লইতে উত্তেজিত করেন । 
এই যুবক ব্যগুতাবে জয়সিংহের হের প্রস্তাবে সঃমত হইয়া একদল অনুচর সহ 
মুঘল শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়সিংহ ইউরোপীয় বণিকদের 
পশ্চিম দিকের সমুদ্রের উপকৃলস্থ বন্দরের সমস্ত কৃঠিতে দূতি পাঠান 
এবং উদীয়মান মারাঠা নৌবল তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে যে 
কতদ্র অন্তরায় ও ভয়ের কারণ হইবে ইহা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকেও 
এই নবজাগত মারাঠা শক্তিকে বিনষ্ট করিতে আহ্বান করেন। উপ- 
কৃলের অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্র শাসকগণের নিকট মানুচিচকে প্রচার 
কার্ধ্যে পাঠাইয়া তাহাদিগকে ঘুধিয়া শিবাজীর ধাঁটিগুলির উপরে 
অপ্রত্যাশিত ভাবে হানা দে'ওয়ার ব্যবস্থা করান । 


দৌত্যকার্ধ্য মানুচিচ বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন । তিনি প্রথম 
উপস্থিত হইলেন রামনগরের রাজার দরবারে । অত্যন্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর 
পাহাডড়র উপর এবং অন্ধকারময় জঙ্গলের মধ্যে এই রাজ্যের অবস্থান । 
মুবলদিগের প্রতিহিংসা পরায়ণতার একটা অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা 
করিয়া মানুচিচি এই দেশের বাঁজার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার করেন 
এবং শিবজীর বিরুদ্ধ যুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রচুর ধনরত্ব দিয়া 
পূরস্কৃত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। শেষ পর্যন্ত রাজা- 
মুধলদিগের সহায়তা করিতে রাজি হইলেন বটে ; তবে তিনি তাহার 
প্রতিবেশী অন্যান্য সর্দারদের সহিত পরামশ করিবার জন্য কয়েক দিন 
সময় চাহিয়া লহেন। মানুচিচও এক সপ্তাহ আরাম করিবার সময় পাইয়া 
খুব খুশি হইয়া মনের সুখে শিকার করিতে ও মাছ ধরিতে লাগিলেন । 
তখন প্রখর গ্রী্ম। টিক গাছের পিঙ্গলবর্ণ পাতাগুলিকে দেখিয়া মনে 
হইত উহার! যেন সোজ। হইয়া কাঠের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়াছে। 
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ধূসর ও ধূলিময় হাওয়া অপরাহ্ছে দীর্ধকাল দিকবিদিক আচ্ছন করিয়া 
রাখিত। আর একদিকে সোনালী রঙের পাখীর কলরব শোনা যাইত 
ও মাঝে মাঝে রূপালী রঙের এক রকমের পা্ী হঠাৎ ঝোপের মধ্যে 
বিদ্যুতের মত উড়িয়া থাইতে দেখা যাইত। এই নির্জন জঙ্গলময় স্বান- 
গুলিতে জাদৃও সন্মোহণ বিদ্যায় ওস্তাদ অনেক লোক বাস করিত । 
জঙ্গলের একজন সর্দার মানুচিচর ঘোড়া জাদুমন্ত্রে সম্মোহিত করে । 
এই ঘোড়াটি জরগিংহ মানূচিচকে উপহার দেন। সন্মোহনের ফলে 
ঘোড়াটি নড়িতে চড়িতে একেবারে অমমর্থ হইয়া পাথরের মূর্তির মত 
নিশ্চল হইয়া রহিল। অবশেষে মানুটিচ তিন হাজর টাকায় ধোড়াটি 
বিক্রয় করিতে সম্মত হইলে উহা পূনরায় জীবন লাভ করে। মানুচিচর 
ভৃত্য একদিন মুলার ক্ষেতের মধ্য দিরা যাইতিছিল। যেমনি সে একটি 
মূলা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে অমনি দেখে যে মূলাটিকে ও তুলিতে 
পারিতেছেনা এবং হাতও গুটাইযা লইতে পারিতেছেনা । এখানে 
হাস্যম্পদ ও আড়ষ্ভাবে মুলার উপর ঝঁকিয়া সে অনেক্ষণ পড়িয়া 
রহিল। শেষকালে মানুটিচি আসিয়া ক্ষেতের মালিককে সন্ধান করিয়া 
বাহির করে এবং তাহাকে ঘুষ দিয়া ভূত্যকে মুক্ত করিতে সমমত করায়। 
লোকটি নিকটে আসিয়া মুলার মাথায় ফিসফিস করিয়া কয়েকটা কথা 
বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মান্চিচর ভূত্যের আড়ষ্টভাব কাটিয়া যায় ও 
তাহার হাত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। 

জয়সিংহ শেষ অন্তর প্রয়োগ করেন তাঁহার নিযূক্ঞ গুপ্তচরদের সাহায্যে 
শিবাজীর অমাত্য ও সেনাপতিগণকে ধুষ দিয়া বশ করিতে । কিন্ত 
এই কার্যে তিনি বিশেষ সুফল পাইলেন না, কারণ শিবাজীর কম্া- 
ধ্যক্ষদের মধ্যে মাত্র দূজন তাহার প্রস্তাবে রাজী হয়। কিস্ত ইহারা 
কেহই জাতিতে মারাঠা ছিল না। 


কৃটনীতির কাজে তিনি সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া জয়সিংহ যুদ্ধ- 
পরিচালনায় মন£গসংযোগ করেন। মুঘল সেনাপতিদিগের মধ্যে একমাত্র 
তিনিই শিবাজীর “দূর্গসেতুর” তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্মরণ 
থাকিতে পারে যে এই ““র্গসেতুর” উপর ভিত্তি করিয়াই 'শিবাঁজীর 


১৬৮ বীর বিদ্রোহী 


শক্তি গঁড়িযা উঠিয়াছিল এবং ইতা ছারাই পশ্চিমঘাটে পশ্চিম হইতে 
পৃর্বদিকে খিবাজীর অধিকৃত স্থান সমূহের মধ্যে সংযোগ রক্ষা হয়। 
এই দূর্গগুলি শক্রর হাতে চলিযা গেলে মারাঠাবা উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে 
বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য | এবং সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ যুঘলদে'র 
চাপ সহ্য কণা মাবাগ্ঠাদের পক্ষে কষ্টকব। অন্যান্য মুঘল সেনাপতিনা 
এই দর্গশেণী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত এড়াইমা চলিতেন। কাবণ এই 
দর্ভেদা দৃর্গনগবীগুলি এমন কৌশলে নিহ্মিত হইয়াছিল যে সকলেই মনে 
করিত যে বাহিরের আক্রমণ প্রতিরোধ করা উহাদের পক্ষে খুব সহজ । 
পাক্বত্য দেশে অবস্থিত এই দর্গ গুলিব মব্যে খাকিত বেপরোয়া 'ও হিংসু পাহা- 
ডীরা। আক্রমণকারিদিগের সহিত তাহাদের বিদ্বেষভাব ছিল খুব প্রকট। 

তখনকার দিনে ভারতবর্ষে সামরিক রক্ষণপ্রণালী ও কৌশলাদি 
ইউরোপে প্রচলিত গ্রণালীর মতই উন্মৃত ধরণের হইলেও দর্গ অবরোধ 
প্রথার গ্রকৃত কার্য তকাবিতা সম্বন্ধে এদেশে সম্যক ধারনা ও উপলদ্ধি 
ছিল না । সম্বাট আকবরেব মত বীরের আক্রমণ ও একটি দূর্গেব প্রতিরোবে 
কোন কোন সময় ব্যর্থ হইয়া গিমাছে । একজন সেনাপতির পক্ষে 
সমাটের প্রতিনিধিরপে সমর পরিচালনা করার আবার ভৎ্গনা এবং 
এমনকি অপমানিত হওয়ার ভয়ও ছিল। কোনও অবরোধ যদি অনেকদিন 
যাবত চলিত তবে ধড়যন্ত্রকারী অমাত্যেরা অনেক সময় শক্রপক্ষের 
গ্রতি সেনাপতির “দরদ” সম্বন্ধে সম্রাটের কানে নান! প্রকার সন্দেহ- 
জনক কথা তুলিত। অপরপক্ষে সেনাপতিদে'র সামান্য যুদ্ধবিগুহ বিরাট 
বিজয় বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রলোভন তো ছিলই | ভারতবর্ষে 
সাধারণত: সেই সময়ে যুদ্ধ বিজয়ের পরে পরাজিত শক্রর দুর্গ গুলি যেন 
মর! গাছের শাখার মত ঝরঝর করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু মারাঠাদের 
বেলায় অন্যরূপ। তাহাদের সমগ্র সামরিক শক্তির মেরুদণ্ড ছিল এই 
দূ্গগুলি | শক্ররা যদি কখনও কৃতকার্ধ্য হইত তবে মারাঠারা মনে 
করিত যেন তাহাদের দেহের উপর খানিকটা মাংস কাটা গিয়াছে 
মাত্র। কিন্ত উহাতে ক্ষতি যতই হউক না কেন শেষ পর্য্যস্ত তাহারা 
উহা মারাম্মক হইতে দিত না । এতহ্যতীত ইহাও বলা আবশ্যক যে 
ভারতীয় অন্যান্য সেনানী তখন সামন্ত রাজাদিগের নানা উপজাতি 


নায়ক ২৬৯ 


ও নানা খম্মের সৈন্য লইয়৷ গঠিত হইত । সাব্বভৌম সম্বাটের প্রতি 
দূরবর্তী ও চুড়ান্ত আনুগত্য তাহাদিগকে কোনরূপে এক সংগঠনভূক্ত 
করিত | অপরপক্ষে মারাঠা সমর বাহিনী ছিল এক নেতার প্রতি 
ব্যক্তিগতভাবে অনুগত ও একব্রিত। তাহাদের আনুগত্য কোন মধ্যবত্তী 
শাসকের প্রতি বিভক্ত ছিলনা । তাহাদের একতার মূলে ছিল ধর্মগত 
ও প্রকৃত জাতীয়তামূলক একটা নৃতন উদ্দীপনার মনোভাব | পরোক্ষে 
নিজদের দেশ আক্রান্ত হইলে উহা রক্ষা করার জন্য এই মনোবৃত্তিই 
তাহাদিগকে একপ্রিত করিয়া রাখিত, যদিও তাহাদের দেশ ছিল অতি 
ক্ষদ্র এবং একবার প্রতিরোধের মূল উৎস বিধ্বস্ত হইলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সেনাবাহিনীর পক্ষে উহা জয় করা সহজ হইত | জয়সিংহ সম্যক 
বৃঝিয়াছিলেন যে মারাঠাদের প্রতিরোধের মূল শক্তিকেন্দ্র হইল এই পার্বত্য 
দূর্গ লহরী। সুতরাং যুদ্ধের সমস্ত প্রস্তাব ও জমকাল বিজয়ের সম্ভাবনা 
উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রথমতঃ এই দূর্গগুলি এক এক করিয়া দখল 
করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। 

জয়সিংহ সব্বপ্রথম পুরন্দর দূর্গ আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। 
এই দৃর্গটি শিবাজী তিন কলহরত ভ্রাতাদের নিকট হইতে অধিকার 
করিয়াছিলেন । ইহা পণার দক্ষিণ-পশ্চিমে এক সুরক্ষিত পাহাড়ের 
উপর অবস্থিত । এই পাহাড়ের পিঙ্গলবর্ণ শিখরগুলি সমতল ভূমি 
হইতে সোজা উঠিয়া গিয়াছে | ইহা চারিহাঁজার ফিট উচচ। মেধল। 
দিনে ইহার ঈষৎ কালো চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়না | পাহাড়ের উপর 
দুই উচচশিখর| ইহারই একটির মধ্যে প্রন্দর দূর্গ প্রতিষ্ঠিত। শিবের 
“গোলাপবাগ” বলিয়া পরিচিত দ্বিতীয় শিখরটিও সুরক্ষিত 
শিবাজী উহাতে সৈন্য রাখিতেন | ইহা গ্রধান দুর্গের বহিরাংশের মত 
ব্যবহৃত হইত। ইহার এক কোণ হইতে দুর্গের পশ্চিমদিক ভালরূপে 
পর্যবেক্ষণ করা যাইত বলিয়া গ্রতিরোধকারী সৈন্যরা! ইহার সংরক্ষণের 
উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিত | 

পুরন্দর দুর্গের পথগুলি বন্ধ করিবার জন্য শয়সিংহ' কতকগুলি 
অবরোধ স্থাপন করেন। তারপর মার্চ মাসের শেষদিকে পৃণায় একদল 
সৈন্য রাখিয়া মারাঠারা যাহাতে দুর্গে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইতে না 


১৭০ বীর বিদ্রোহী 


পারে এই জন্য তিনি তাঁহার প্রধান সমর বাহিনী লইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র 
গতিতে প্রন্দরের ছয়'মাইল দক্ষিণে শাস্বদ অধিত্যকার দিকে অগৃসর 
হন। দুর্গনগরী চারিদিকে হইতে সম্পূর্ণ রূপে বোষ্টত হওয়ার পর তিনি 
দিলিররখাঁকে তাহার আফগান সৈন্যদল লইয়া দরগ আক্রমণ করিতে 
আদেশ দেন | 

মুরার নামক এক সেনাপতির অধীনে প্রন্দরে এক হাজার মারাঠা সৈন্য 
মোতায়েন ছিল। আক্রমণকারী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার । 
তাহাদের সঙ্গে ছিল ইউরোপীয় সেনাপতি সহ গোলন্দাজ সৈন্য | 
সুকল্পিত নির্দেশ অনুযায়ী পরিখা খনন করিয়া আফগাণেরা অগৃসর হইতে 
লাগিল। আক্রমণকারিদে'র বাধা দেওয়ার জন্য অবরুদ্ধ মারাঠারা বেগে 
নিংক্রান্ত হইয়া শিবের “গোলাপবাগ” উপগিরির নীচে জড় হইতে 
লাগিল । ইহা দখল করাই জয়সিংহের প্রথম উদ্দেশ্য | 

বড় বড় কাঁমাঁনগুলি এইবার বন্ধর পাব্বত্যপথে উপরে টানিয়া তোলা 
হইতে লাগিল | সৈন্যরা উবু হইয়া পড়িয়া রুদ্ধশাসে রজ্জ টানিয়া 
যখন কামানগুলি তুলিত সেই সময় রৌদ্রের প্রখর তাপে তাহাদের পিঠ 
ফাটিয়া যাওয়ার মত অবস্থা হয় । এদিকে শুষক'্বাসের গুড়ি তাহাদের মুখে 
চোখে পড়িতে থাকে, আর মারাঠারা উপর হইতে তীর, পাখর এবং 
বার্ুদতন্তি ঘট তাহাদের উপর বষণ করে । এই অবস্থায় জয়সিংহ 
গ্রত্যহ নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগের কাজের প্রশংসা 
করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন, এবং আগের দিন যাহারা খুব ভাল 
করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন । 

“শিবের গোলাপ-বাগের”” সন্দুখস্থ প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে 
কামান বসাইতে অবরোধ কারিদের এক সপ্তাহ লাগিল । তারপর 
অল্পদর হইতে লক্ষ্য বস্তর প্রতি কেন্দ্রীভূত বোমা নিক্ষিপ্ত হইতে 
লাগিল ; কামান হইতে ভীষণ বোমা নিক্ষেপের ফলে দুর্গের ছার তাঙ্গিয়া 
পড়িল| কিন্ত তথাপি স্তবরপপীকৃত ধুংসাবশেষের পশ্চাতে থাকিয়৷ মারাঠারা 
প্রত্যেক আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লার্গিল। কিন্ত হঠাৎ 
একটা বিস্ফোরণ হওয়ায় দুর্গপ্রাচীরের একটা বৃহৎ অংশ ধুসিয়া পড়ে। 
সঙ্গে সঙ্গে ঝৌয়া এবং ধুলা জড়িত আচ্ছন্র আবহাওয়ায় দিলির খা 
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তাহার আফগান সৈন্য লইয়া ভীষণভাবে মারাঠাদের উপর ঝাঁপাইয়া 
পড়েন | দ্গমধ্যস্ত অবশিষ্ট সৈন্য ব্যারাফের মধো প্রবেশ করে । 
ব্যারাকের প্রাচীরের পশ্চাতে তাহারা ইস্পাতের মত শক্ত হইয়া শেষ 
প্রতিরোধের জন্য গ্রস্ত হয়। 

শিবের গোলাপ-বাগ শক্তর কবলিত হইলে উপরের প্রধানদূর্গ রক্ষা 
করা কত কঠিন হইবে ইহা উপলদ্ধি করিয়া উক্ত দুর্গের অধিনায়ক 
মুঘলদের আক্রমণে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হইলেন। তীহার অধীনস্থ 
সৈন্যদিগের অদ্ধেক, অর্থাৎ ৫০০ শত সৈন্য লইয়া তিনি পাহাড়ের 
গা বাহিয়া অগ্রসর হন ও হঠাৎ আফগান সৈন্য দিগকে পার্শদেশ হইতে 
আক্রমণ করিয়া একেবারে গোলাপবাগে শত্রব্যহ ভেদ করিয়া উপস্থিত 
হন। তাহার আক্রমণে এমন প্রচণ্ড সংঘাত হয় যে সৈন্যদিগের এক 
পাশ্‌ ধৃসিয়া পড়ে এবং মারাঠারা প্রায় শক্র শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া ৭০০ শত সৈন্যের প্রাণনাশ করে | কিন্তু তাহাদের পক্ষেও 
১০০শত সৈন্য বিনষ্ট হয়। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহিত দিলীর খা বীরভাবে 
মারাঠাদের অগ্নগমন লক্ষ্য করিতেছিলেন | মারাঠাসৈন্যদের অধ্াক্ষ 
মুরার লক্ষ্টীভূত হওয়া মাত্র শিলীর খাঁ তাহার প্রতি সতক দি রাখিয়া 
গুলি ছুঁড়িয়া তাহাকে হত্যা করেন। নেতার মৃত্যুতে মারাঠারা তগোৎ- 
সাহ হইল এবং তাহাদের প্রাথমিক সাফল্যের উল্লা উবিয়া গেল । 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আফগানদিগের আক্রমণের হাত হইতে কোনরূপে 
অব্যাহতি পাইয়া পূনরায় দুর্গের মধ্যে ফিরিয়া যাঁয় | মারাঠাদিগের 
এক পাশ হইতে আকস্মিক আক্রমণে আফগানেরা প্রথমতঃ বিভ্রান্ত হয় * 
কিন্তু তাহারাও অনতিবিলম্বে মারাঠািগেঁর গ্রত্যাবন্তনে বাধা দেওয়ার 
চেষ্টা করে । মারাঠারা তাহার্দের এড়াইয়৷ চলিয়৷ যায়| 

বিন মুধঘলেরা সারারাত শিবের গোলাপ-বাগে আক্রমণ চালাইতে 
থাকে এবং পরের দিন প্রাতে জয়সিংহ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ রাজপৃত সেনাপতি 
সহ এই স্থানে প্রদর্শন করেন । মারাঠা সৈন্যগণ এত কাস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল যে তাহাদের দাঁড়াইবার সামর্থ্যও ছিল না। তবুও কোন 
রকমে দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া তাহারা মুধলসৈন্যর্দির্থের শেখ আব্রমণেঁর 
জনা অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া জয়সিংহ কোনক্প 
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অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া একাকী তাহাদের নিকট অগৃসর হইয়া সম্মানজনক 
সর্তের প্রস্তাব করেন ৷ তাহারা অবনতমস্তকে কিয়ৎকাল কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া রহিল। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া তিন্ন তখন তাহাদের 
গার উপায়স্তর ছিল না| ধোঁয়ায় তাহাদের মুখ কালীময় আর তাহাদের 
দেহ ক্ষতবিক্ষত। এই অবস্থায় কোনরূপে খোড়াইতে খোঁড়াইতে তাহারা 
অন্ধকার ব্যারাক হইতে বাহিরে আসিল ৷ প্রকৃত রাজপুত বীরের 
উপযূক্ত ওঁদার্যযসহ জয়সিংহ তাহাদিগকে সন্বদ্ধনা করেন | হিন্দুধর্ম 
ও সমাজভূজ্ রাজপৃত বীর অদম্য সাহস প্রদর্শনের জন্য মারাঠা দিগের 
গ্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । মারাঠািগের গাত্রে রক্তমাখা ছিন্ন 
বিচ্ছিন বস্ত্র আর জয়সিংহের পরিধানে বহুমূল্য সিল্কের ও মস্লিনের 
পোষাক | এই অবস্থায় জয়সিংহ প্রত্যেক মারাঠা সৈন্যকে জড়াইয়া 
ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়৷ তাহাদিগকে সম্মানসূচক পোষাকে বিভূষিত করেন। 
ইহার পর আরও নানা রকমের সৌজন্য প্রকাশের পর তিনি তাহাদিগকে 
মুজির আদেশ দিয়! তাহাদের নি নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা 
করেন | 


তারপর জয়সিংহ এরূপ সর্তের প্রস্তাব করিয়া প্রধান দুর্গে দূত পাঠাই- 
লেন। দূত তাহার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর ঘোষণা করে, 
মারাঠাগণ, মহারাজা জয়সিংহ তোমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ 
করিতেছেন, তোমাদের সেনাপতি নিহত হইয়াছে 1 উত্তরে মারাঠার! 
চীৎকার করিয়৷ বলে, “তীহার ন্যায় আমরাও বীরের মত মরিতে চাই।” 


ইহার পর আবার যথাস্থলে কামান বসান হয় এবং মুঘলসৈন্য পুনরায় 
দর্গের অবরোধ আরস্ভ করে । 

ইতিমধ্যে শিবাজী চুপচাপ অলসের মত কালক্ষেপ করেন নাই | 
শাশৃদ যুদ্ধক্ষেত্রে কেন্্রীভত মূধলসৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন 
নাই ; কারণ তিনি জানিতেন যে যুদ্ধের জন্য তিনি যতই সৈন্য সংগৃহ করুন 
না কেন সংখ্যায় গ্রতি ৩1৪ জন মুঘলসৈন্যের বিরুদ্ধে তাহার পক্ষে 
একজনের বেশী সৈন্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন তাহার একমাত্র 
তরপা জয়সিংহের মনোযোগ বিভিনুমুখী করিয়া তাহার সমরবাহিনী 
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বিতক্ত করিয়া দেওয়া | এই সময় শিবাজীর কম্মতৎপরতা ও অধ্য- 
বসায় তাঁহার শক্রদের পর্যন্ত বিস্ময় উৎপাদন করে। কাকীর! তীহার 
ইতিহাসে লিখিয়াছেন, “রাতের পর রাত আক্রমণ চলিতে থাকে আর 
ঘাঁটির পর খাঁটি ও জঙ্গলময় স্থানসমূহ দগ্ধ হইয়া যায় 1” (শীবলের 
সাহায্যে শিবাজী গুজরাটের কতকগুলি বন্দর দখল করেন । বিজাপৃরের 
নবাব মুধলর্দিগের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রপথে আগত বিজাপুর 
রাজ্যের বাণিজ্য সামগ্রী লুঠ করেন । 
পূরন্দর দূর্গ পতনোন্ুখ; এবং দুই এক দিনের মধ্যে উহা জয় করা! 
সম্ভব ইহা বুঝিতে পারিয়া দিলির খাঁকে যথেষ্ট পরিমানে সৈন্যসহ এই 
কাঁধ্য সম্পাদনের তার দিয়া মৃঘলসমরবাহিনী. লইয়া জয়সিংহ স্বয়ং সহসা 
পাহাড়ের মধ্য দিয়া পৃৰ্ব দিক হইতে এক নূতন আক্রমণ শুরু করেন। 
উন্মত্ত পাহাড়ীরা তাহাদের আশ্য় হইতে বাহির হইয়া তীৰু বেগে মুঘল 
সৈন্যের উপর ঝাপাইয়া পড়ে । কিন্তু উহা অগাহ্য করিয়া শিবাজী 
তাহার এই নতুন উদ্যমের সংবাদ অবর্গত হওয়ার পৃব্বেই জয়সিংহ 
সসৈন্যে রায়গড় উপস্থিত হন । জয়সিংহ গুপ্চরগেণর মারফৎ শুনিয়- 
ছিলেন যে শিবাজীর পরিবার রায়গড়ে অবস্থান করিতেছে । তীহার 
চরিত্রগত স্বাভাবিক সূপরিকল্পনা ও সতর্কতার সহিত জয়সিংহ রায়গড় 
অবরোধ আরন্ত করেন | আক্রমণের উদ্দেশ্যে নির্মিত পরিখা খনন 
এবং মারাঠা সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে অবলম্বনীয় অন্যান্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র জয়সিংহ সমতল ভূমিতে অবস্থিত মারাঠা গুামগুলির 
মধ্যে দলে দলে সৈন্য পাঠাইলেন | তাহার! পব্বকল্পিত নির্দেশ 
অনুযায়ী প্রবলবেগে গ্রামগুলি বিধস্ত করিতে থাকে । কিস্ত এই সময় 
যে সব মারাঠা সৈন্য আখ্মপমর্পন করে তিনি তাহাদিগের প্রতি সদয় 
ব্যবহার করেন। জয়সিংহ মনে করেন যে এই প্রকারের ছৈত ব্যবহার 
হ্বারা তিনি শিবাজীর প্রতি মারাঠার্দিগের অনুরক্তি ক্ষুন্ন করিতে সমর্থ 
হইবেন। শিবাজী দেখিলেন যে তাঁহার গঠিত রাষ্ট্র চোখের সন্দুখে ছিন 
ভিন হইয়া যাইতেছে । পুরন্পর দুর্গ অবরোধ হইতে মুক্ত করার তাহার 
সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে এবং রায়গড়ের উপর অয়সিংহের বজমু্ি 
ক্রমশঃ দূঢ়তর হইতেছে । একবার রায়গঢ় দখল করিতে পারিলেই 
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শিবাজীর পরিবারবর্গ জয়সিংহের আয়ত্বে আসিবে । তিনি হয়তো 
তখন তাহাদিগকে শিবাজীর বিরুদ্ধে জামিন হিসাবে ব্যবহার করিবেন । 


এইসব ভাবিয়া শিবাজী হঠাৎ স্থির করেন যে সামরিক অবস্থার আর 
বেশী অবনতি হওয়ার পৃব্রেই মে কোন সর্তে তিনি জয়সিংহের সহিত 
সন্ধি করিবন। শিবাজী কেন সহসা স্বীয় ক্ষমতায় বিশ্বাস হারাইলেন 
এই বিষয়ে এতিহাসিকেরা নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা 
মনে রাখিতে হইবে যে উপযজ্ঞ সুযোগ সন্ধানই ছিল শিবাজীর চরিত্রের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । জয়সিংহ যে কতবড় প্রতাপশালী গ্রতিত্বন্দী এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি যে কতদূর ভদ্র ও নুযায়পরায়ণ ইহা শিবাজী সম্যক উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন । মৃধল সাম্াজ্যের বিশাল এবং ত্রমবন্ধমান জনবল ও ধনবলের 
বিরুদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যাপী এবং ক্রমশঃ বিফল যৃদ্ধে তাহার সৈন্যগণ আর 
কতদিন বাধা দিতে পারিবে, এই ভাবিয়া তিনি ব্যাক্ল হইলেন । 
দরদট্িতে বুঝিতে পারা যাইত যে শিবাজীর প্রথম প্রয়োজন সময় । 
এখন যুদ্ধের বিরতি করাইতে পারিলে সুযোগমত পুনরায় ইহা আরন্ত 
কর! যাইতে পারে । তিন বৎসর যে ক্ষ্দ্ররা্ট সমগৃ মুঘল সামাজ্যের 
বিরুদ্ধে সমানতালে যুদ্ধ চালাইয়াছে ও বছবার আশ্চর্য্য রকম সফলতা 
লাভ করিয়াছে তাহার পক্ষে এতদিন পরে পরাজয় স্বীকার করা খুব 
লঙ্জাকরও নহে । 

জন মাসের প্রারন্তে শিবাজী জয়সিংহের নিকট যুদ্ধবিরতির 
প্রস্তাব করেন। কিন্ত শিবাজীর বিনা সর্তে আধ্বপমর্পন করার স্বীকৃতি 
না পাইলে জয়সিংহ কোর্নরূপ প্রস্তাব গৃহণণ করিতে অস্বীকার করেন। 
শিবাজী তখন মৃঘল শিবিরে যাইয়া তাহার ব্যজিগত আত্মসমর্পণ বিষয়ে 
আলোচনা! করিবার প্রস্তাব করেন | শিবাজীর দূতের সন্মুখে জয়সিংহ 
ভুলসী-জল সহ শপথ করিয়া বলেন যে শিবাজীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে তিনি 
নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী থাকিবেন। রাজপুতবীর প্রতিজ্ঞা পালন 
করিবেন, ইহা নিঃসলেহ | শিবাজী শত অশ্বে আরোহণ না করিয়া 
একটি শিবিকায় চড়িয়৷ মুল শিবিরের দিকে রওনা হইলেন। এদিকে 
রায়গড়ের অবরোধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া অয়সিংহ পুরন্দর পাহাড়ের নীচে 


নায়ক ১৭৫ 


ফিবিয়া আসেন | শিবাজী আসিতেছেন শুনিয়া অয়সিংহ একজন 
ৰাদ্ষণকে পাঠাইয়া শিবাজী সত্য সত্যই শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইচ্ছুক 
কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন । শিবাজী পালকি হইতে ইঙ্গিত 
করিয়া শাস্তির জন্য তাহার আগহ প্রকাশ করেন। ইহার পর অয়সিংহ 
তাহার একজন প্রধান অমাত্যকে' পাঠাইয়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা করেন । 

শিবাজীব ছল চাতুরীব কাহিনী এমনভাবে রটিয়াছিল যে বাদশাহের 
সেনাপতিরা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে শিবাজী সত্যই 
শান্তি প্রতিষ্ঠাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। পরস্ত তাহারা 
মনে করেন যে ইহা শিবাজীব আর এক! ভয়ঙ্কর ফন্দি আটিবার 
গ্রচেষ্টী। এমনকি মানুচিচর সঙ্গীরাও ক্রমশঃ অধিকতর উদ্ধিণ[ 
হইয়া পড়িতেছিলেন । শিবাজী মুঘল শিবিরের নিকটস্থ হইতেছেন 
এই সংবাদ ঘোষিত হওয়ামাত্র তিনি যে একা আসিতেছেন ইহা 
সাধারণ লোককে বিশাস করান খুব কঠিন হইয়া পড়িল। মুঘল সৈন্যরা 
বরং শিবাজী শিবির আক্রমণ করিতেছে এই মনে করিয়া চারিদিকে 
ছোটাছুটি করিতে লাগিল । 

লাল সালুতে আবৃত, কার্পেট ও ফুলকাটা জরিদার রেশমী বস্রশোভিত 
বাদশাহী তীবৃতে বসিয়া জয়পিংহ ওৎসুক্যের সহিত শিবাজীব জন্য 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। তীঁবুর সাজসজ্জা ও আসবাবপত্র দেখিযা উহা। 
তোজসভার অনুষ্ঠানের আসর বলিয়া মনে হইতেছিল | বাছাইকরা 
বারন সামন্ত রাজপুত বীর জয়সিংহকে বেষ্টন করিয়াছিলেন । 
তাহাদের মস্তকে পৃচছবিশিষ্ট পাগড়ি ও তীহার্দের *মশ্রস্গচছ বক্ষে 
উপরিস্থ বনের দূইদিকে দোলায়মান। প্রত্যেকের হাতে এক একখানা 
উন্মুক্ত তরবারি । কৃীস্ত কিষ্টদেহে শিবাজী বাদশাহী শিবিরে প্রবেশ 
করা মাত্র দেহরক্ষী রাজপুত সেনাপতির তীহাকে ধিরিয় দাঁড়াইলেন। 
সাধারণ লোকেরা শিবাজীকে একজন রোমাঞ্চকর অলীক পুরুষ, যাদু- 
বিদ্যায় পারদর্শী অতিমানব বলিয়া মনে করিত । কাজেই জয়সিংহ 
নিরাপত্তার জন্য কোন ব্যবস্থাই অসম্পন্র রাখেন নাই। কিন্ত শিবাজী 
যখন তীহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য নত হইয়া জয়সিংহের নিকট কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিলেন রাঙ্দপৃতবীর তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া দুই হাতে 
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তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করেন । 

জয়সিংহ শিবাজীকে বলেন, “আপনি বাদশাহের বিরুদ্ধে অতিশয় 
যোগ্যতা ও নিপৃ্ণতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এখন আপনাকে তাঁহার 
পক্ষ হইয়া যৃদ্ধ করিতে হইবে।” তারপর হাতে ধরিয়া তিনি শিবাজীকে 
স্বীয় আসনে তাহার পাশে বসাইলেন। 

জয়সিংহের কথায় যে আন্তরিকতা ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
হিন্দদের স্বাবীন রাজ্য স্বাপনের কোন আশা আছে বলিয়া তিনি মনে 
করিতেন না| অদূর ভবিষ্যতে যে তাহারা বিশাল মুঘল সায়াজ্যের 
মধ্যে বিল্প্ত হইয়া যাইবে এ বিষয়ে তিনি নি:সন্দেহ ছিলেন । হিন্দ্‌- 
দিগের এতিহ্যগত বিজয়ীবীর রাজপৃতগণই যখন মুঘলদিগের সাহ়াজ্য 
বিস্তারে বাধা দিতে পাবেন নাই তখন অর্ধসভ্য ও যোদ্ধা বলিয়া অপ- 
রিচিত , পাহাড়িয়াদিগকে লইয়া নবগঠিত একটা ক্ষত্র রাষ্ট্রের পক্ষে 
মুধলদিগকে প্রতিরোধ করার কতটুকু সম্ভাবনা আছে? আর, জয়পুর 
রাণাবংশের একজন রাজা যখন মুঘল সাম্রাজ্যের সেনাপতি হইয়া বৃদ্ধ 
করিতে লজ্জাবোধ করেন না, এ অবস্থার একজন অজ্ঞাতকূলশীল মারাঠার 
পক্ষে মর্ধযাদাহীনতা ব! অবমাননা প্রভৃতি কথার উশ্রেখ করা একেবারেই 
অপ্রাসঙ্গিক | জয়সিংহ আরও বলেন যে শিবাজীর যোদ্ধা হিসাবে 
সুপরিচিত দক্ষতা ও যোগ্যতা বছুবিস্তৃত মুঘল সাম্াজ্যে নিশ্চয়ই সমাদর লাভ 
করিবে । এবং পশ্চিম ঘাটের বনে জঙ্গলে স্থানীয় সমান্য দাঙ্গা হাঙ্গামা 
বা অতর্কিত আক্রমণাদির পরিবর্তে তিনি তুকীস্থান ব৷ বক্ষদেশে পৃথিবীর 
বৃহত্তম সামরিক বাহিনী পরিচালনা করার সুযোগ পাইবেন। জয়সিংহ 
বলেন, "আপনি যদি বাদশাহের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন তবে আপনার 
পৈতৃক জায়গীর তো পাইবেন-ই, তদূপরি বিজাপূর রাজ্যের যে সব 
এলাকা আপনি জয় করিয়াছেন উহাও আপনার দখলে থাকিবে । কিন্ত 
এই সমস্তই আপনাকে একজন সামন্ত রাজার মত শাসন করিতে হইবে। 
আপনার যদি উচচাকাঙ্থা থাকে তবে আপনি মুধল-সামুণজ্যের সব্বোচচ 
সেনাপতিদের অন্যতম পদেও অধিষ্টিত হইতে পারেন। 

কিরূপ সর্তাদিতে তাহাকে মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিতে 
হইবে এ বিষয়ে শিবাজী অনুসন্ধান করেন । এই সর্তগুলি কঠোর 
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হইলেও উহা! একেবারে অন্যায় বলিয়৷ উড়াইয়া দেওয়া যায়না। 
উভয়পক্ষের স্বীকৃতি অনুযায়ী শিবাজীকে খেসারত দিতে হইবে : তাহার 
২৩টি দূর্গের চাবি মুখলদিগকে প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি উহাতে 
মঘলসৈন্য রাখিতে বাধ্য থাকিবেন | শিবাজী প্রথমতঃ এইরূপ সর্ত 
বিবেচনা করিতে অসঃমত হন । কিন্তু ইহা লইযা যখন জয়সিংহের সহিত 
বাদান্বাদ চলিতেছিল ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাহিরের কলরব শোনা গেল। 

জলন্ত স্থির দৃষ্টিতে শিবাজী সম্মুখে তাকাইলেন | জনৈক রাঁজপৃত 
রক্ষী তাবূর একটি পর্দা ঈষৎ তুলিয়া ধরিলেন। শিবাজী দেখেন যে 
দিলীর খা তীব্বেগে পুনবায় পূরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন আর দূর্গ 
প্রাচীর বৌঁয়ায় আবৃত হইয়া গ্রিয়াছে। এদিন শাসরদ্ধকারী গরম আব- 
হাওয়া । বষ] আরন্ত হওয়ার অনতিপৃব্বে আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যৎ 
চমকাষ কিন্তু বুষ্টুহীন থম থমে ভাব। চারিদিকে শুফ দৃশ্য ও কুস্তি 
ও অবসাদে গ্রকৃতি যেন শাসরুদ্ধ | 

জয়মিংহ ও শিবাজী মুখামুখি দাঁড়াইয়া অবরুদ্ধ ও অবরোধীকারী 
সৈনাদিগের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্তব্ধ আকাশের তায় কামানের 
গোলার বৌয়ায দুর্গের চারি পাশ আচ্ছলু। জরে আক্রান্ত কীটপতঙ্গের 
মত সেন্যদিগের উত্তেকনাপূণণ গতিবিধি ঈষৎ দেখা যাইতেছিল | 
তাহাদের আন্তনাদের ক্ষীণ শব্দ নিস্তদ্ধ আবহ।ওয়ার মধ্যে ভাসিরা 
আসিতেছিল । আর পাহাড়ের কালো শিখর শ্রেণী কামান গর্জনের 
শব্দে গ্রতিধবনিত। দুর্গপ্রাকারের একটি শ্রাচীরের বুরুজ ,সিয়া পড়ে, 
আর সঙ্গে সঙ্গে ইট-পাথরের নীচে একদল অবরোধকারী মারাঠা সৈন্য 
ভূতলে সমাধিস্থ হয় । আফগান সৈন্যরা ধুমায়িত ঈবংসাবশেষের দিকে 
বেগে অগুসর হইল | দুর্গের দৃইটি স্তন্ত শত্রুর করায়াত্ব হইল | দুর্গের 
অত্যন্তর মাত্র এখন অবশি। মারাঠা শকির এই শেষ কেন্দ্রস্থল ধ্বংস 
করার জন্য যখাস্থানে কামান স্থাপিত হইতেছিল | তখনও ইহার উপর 
ছিন্ন ও ধোঁয়ায় মসীময় গেরুয়া রঙের পতাকা উড্ডীয়মান | 

শিবাজী জয়সিংহের দিকে ধুরিয় দীড়াইলেন এবং এইরূপ অহেতুক 
নরহত্যা বন্ধ করার জন্য তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন । 

জয়সিংহ বলেন, আপনার সৈন্যরা এক মিনিটের মধ্যে 
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আশ্মসমর্পণ করিবে ।” 

সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী উত্তর দেন, “আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত 
কিছুতেই তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে না 1” 

জয়সিংহ তখন প্রস্তাব করেন যে শিবাজী যদি তাহার সৈন্যদিগকে 
সমমানজনক সর্তে আত্মসমর্পণের আদেশ দেন তাহা হইলে তিনি 
দিলির খার নিকট দূত পাঠাইয়! তাহাকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে নির্দেশ 
দিবেন | শিবাজী ইহাতে সম্মত হন। তিনি একজন সেনাপতির 
মারফত সৈন্যদির্গের নিকট চিঠি লিখিয়া অনুরূপ নির্দেশ দেন। দুর্গের 
অভ্যন্তরস্থ মারাঠারা যদিও বেশ বৃঝিতে পারিয়াছিল যে তাহাদের 
পক্ষে আর একদিনও গ্রতিরোধ চালান সম্ভব হইবেনা তবুও শিবাজী 
যে এইরূপ আদেশ দিতে পারেন ইহা তাহারা প্রথমে বিশাস 
করিতে রাজী হয় নাই। শিবাজীকে দ্বিতীয়বার সংবাদ পাঠাইয় তাহার 
চিঠির সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়। 

দিলির খাও এই পরিস্থিতিতে মারাঠা সৈন্যদের ন্যায় অসস্তষ্ট হন। 
তিনি নব উদ্যমে মারাঠাদের সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার জন্য প্রস্তত হইতে- 
ছিলেন | তিনি মনে করিলেন যে আপোষ মিমাংসার ব্যবস্থা ছারা 
তিনি এই গৌরব অর্জনে বঞ্চিত হইলেন | ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি 
পাগড়ি মাটিতে ফেলিয়া দেন, দীতে দীত কামড়াইতে থাকেন এবং 
এমনকি নিজের কর্ষি হইতে খানিকটা মাঁংস কামড়াইয়া ছিড়িয়া ফেলেন। 
পরের দিন জয়সিংহ দূত পাঠাইয়া শিবাজীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিলির খাঁকে সনিব্বন্ধ অনুরোধ করেন। 
এ প্রস্তাবে দিলির খা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কিন্ত জয়সিংহ এ বিষয়ে জিদ 
করায় দিলির খা! খুব অসস্তষ্ট ও ক্ষুব্ধ হন এবং শেষ পধ্যস্ত শিবাজীর 
সহিত সাক্ষাতে সম্মত হইলেন। কিন্ত শিবাজীকে দেখিবা মাত্র দিলির খা 
তাহার অসাধারণ ব্যজিত্বের মাধূর্যেয অভিভূত হন। যাহারা শিবাঁজীকে 
দেখিয়াছেন তীহারা সকলেই তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। দিলির খ৷ তাহার তরবারি ও দুইটি গ্রিয় অশু শিবাজীকে 
উপহার দেন। এই দুই বীর পুরুষের সাক্ষাৎ যে ফলপ্রপু হইবে তাহা 
পৃব্রে বুঝিতে পার! যায় নাই । কিন্ত ইহা! এমন সুন্দরভাবে সুসম্পন 
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হওয়ায় জয়সিংহ হৃষ্টচিত্তে শিবাজীকে এক বিশেষ সম্মানজনক পোযাঁকে 
ভূষিত করেন এবং তাহাকে একটি রাজ হস্তী এবং মণিমুক্তা খচিত 
পাঁগড়ির জরি আভরণ উপহার দেন। 


প্রর্দিন বাব্রিকালে শিবাজী জয়সিংহের সহিত দেখা করিতে তাহার 
তাবৃতে যান এবং দেখিতে পান যে জয়সিংহ তাহার ইতালিয় গোলন্দাজ 
সেনাপতি মানচিচর সহ তাস খেলিতেছেন। জয়সিংহ মানুচিচর সহিত 
শিবাজীর পরিচয় করাইয়া দেন । মানুচিচ লিখিয়াছেন যে শিবাজী 
তাহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া অতিশয় সৌজন্য প্রকাশ করেন এবং বলেন 
যে তিনি নিশ্ছয়ই তাহার দেশের একজন রাজা । এই কথা শুনিয়া 
মানুচিচ খুবই আহা'দিত হন । নিজের দৈহিক সৌন্দধ্য ও গুণাবলি সম্বন্ধে 
মানুচিচির দূর্বলতা জয়সিংহ বেশ উপভোগ করিতেন। তিনি মানুচ্চির 
প্রতি শিবাজীর এর উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন যে প্রকৃতি মানুচিচির মন 
ও দেহ অন্যান্য মানুষ হইতে একেবারে ভিন্ুরূপে তৈয়ার করিয়াছেন। 
ইহা শুনিয়া মান্টিচি ইউরোপীয়ানদের উচ্চতর গুণাবলি সম্বন্ধে সগব্বে 
নানারপ কাহিনী বর্ণনা করিতে লার্গিলেন। তিনি বলেন যে ইউরোপু 
মহার্দেশের রাজারা ভারতীয় রাজগণ অপেক্ষা অনেক শে্ষ্ঠ | দুঃখের 
বিষয় যে শিবাজী ইউরোপীয় রাজাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ সম্বন্ধে শোচনীয় 
অজ্ঞতা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন যে তিনি একমাত্র পর্তুগালের 
রাজার নাম শুনিয়াছেন এবং আরও রাজা আছে কিনা এই সম্বন্ধে অনু- 
সন্ধিৎসা প্রকাশ করেন। তবে তিনি মানূচিচকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্যই 
এই প্রকার মন্তব্য করিতেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কারণ 
সুরাটের ঘটনায় ইংরাজ এবং ওলন্দাজদিগের সহিত ঝগড়া ঝাঁটির পরে 
তিনি উহাদের সম্বন্ধে অবশ্যই অবগত ছিলেন। যাহা হউক অন্যান্য 
গ্রতাপশালী ইউরোপীয় নৃপতি দিগের তালিকা ও বর্ণনা প্রকাশ করিতে 
পারিয়া মানুচিচ বেশ সন্তোষ ও গবর্ব অনুভব করেন। 


পরের দিন সকালে পূরবন্দর দুর্গ মুঘলর্দিগের নিকট আত্ম সমর্পন করে 
এবং তাহার! দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসে । বিজিত হইলেও মারাঠা 
সৈন্যদেরই শেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। ইহার পর শিবার্ী তাঁহার তেইশটি 


১৮০ বীর বিদ্রোহী 


দূর্গ যুধলদিগের নিকট সমর্পণ করিতে ও বাদশাহের আনুক্ল্য প্রার্থনা করিয়া 
তাহার নিকট চিঠি লিখিতে সম্মত হন। এর ডাক বাহকের মারফত 
শিবাজীর চিঠির সৌহার্দপূর্ণ উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া জয়- 
সিংহও আওরঙ্গজেবের নিকট এক গোপনীয় চিঠি লেখেন । তিনি 
উহাতে বিশধ ভাবে উল্লেখ করেন যে এইরূপ সময়ে ওঁদার্যয প্রকাশ 
করিলে শিবাজীর স্বাভাবিক বিনীত ও নম্র স্বভাব বাদশাহের প্রতি 
সকৃতজ্ঞ রাজতক্তিতে পরিণত হইবে । কিন্ত দূর্বল শক্রর প্রতি এইরূপ 
উদর ব্যবহার করা আঁওরঙ্গজেবের স্বভাব বিরুদ্ধ। নীরস ভাষায় তিনি 
শিবাজীর চিঠির এইরূপ উত্তর দেন, “বিনীত ভাষায় লিখিত আপনার 
চিঠি পাইলাম । আপনি আপনার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছেন ও 
আপনার পৃব্বের কাধ্যার্দির জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন জানিয়া খুশি হইলাম। 
আপনার চিঠির উত্তরে আমাদের জবাব এই ঘে আপনার ব্যবহার এতই 
হীন যে উহা ক্ষমার অযোগ্য । তথাপি রাজা জয়সিংহের অনিব্বন্ধ 
অনুরোধে আমরা আপনাকে সাধারণ ভাবে ক্ষমা করিলাম।* **.”* বিজিত 
শত্রুকে উৎসাহী সমর্থকরূপে পাইতে হইলে যে ধরণের ভাষা ও সুর 
ব্যবহার করা প্রয়োজন এই চিঠিতে তাহার বিশেষ অভাব ছিল | যাহা 
হউক শিবাজী সন্ধির সর্ত সমূহ পালন করেন। তিনি মুঘল সেনাপতি- 
দিগকে চুক্তি অনুযায়ী দূর্গ মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেন এবং জয়সিংহের 
অধীনে মুঘল সমর বাহিনীতে সেনাপতির পর্দ গ্রহণ করেন। 

জয়সিংহ যদি মধ্যতারতর রাজপ্রতিনিধিরূপে শিবাজীর উদ্ধতন পদে 
দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিতেন তবে সম্ভবতঃ মুঘল বাদশাহের প্রতি শিবাজীর 
আনুগত্য অক্ষুণ্ন থাকিত | দুঃখের বিষয় যে সায়াজ্যের সেনাপতি- 
দিগ্গের কার্যকলাপের প্রতি সব্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত আওরঙ্গজেব একজন 
গ্রাজন বিদ্রোহীর গ্রতি জয়সিংহের শৃদ্ধাপন্র মনোভাব সুন্জরে দেখিতে 
পারিলেন না; তিনি বরং এই পরিস্থিতিতে আরও দুশ্চিন্তানিত হইলেন । 
দুই হিন্দুন্তো একত্র মিলিত হইয়াছে । একজন রাজপুত সেনাপতি 
বাদশাহের প্রতি যতই অনুগত হন না কেন তিনি ম্বভাবতঃই তীহার 
স্বধমর্মাবলর্ীর সহিত ব্যবহারে অতিশয় উর্দারনীতি অবলম্বন করিবেন- 
এই চিন্তা সব্ব্দাই আওরঙগজেবকে পীড়া দিতে লাগিল । বাস্তবিক 


নায়ক ১৮১ 


শিবাজীকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া মারাঠা স্বাধীনতার বাহ্যিক রূপ 
উচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি জয়সিংহকে দক্ষিণ তারতে পাঠাইয়া ছিলেন। 
কিন্ত উহার পরিবর্তে জয়সিংহ শিবাজীর সহিত অত্যন্ত অনুকল সর্তে 
সন্ধি করিলেন। কিন্ত শিবাজী যে এই সর্তগুলি পালন করিবেন তাহারই 
কি গ্রমাণ আছে? তিনি তো জয়সিংহক্ষে ও তীহার দলে যোগদান 
করিতে রাজী করাইতে পারেন। রাজপ্রাসাদে শায়ন্ত। খায়ের বেগমের 
প্ুরোচনায় তাহার বন্ধবান্ধব ও সমর্থকগণ আওরঙ্গজেবের দৃশ্চিন্তার অগ্থি- 
শিখায় ক্রমশ: ইন্ধন জোগাইতে লাগিল । 

বাদশাহের ক্ষমা বাহনকারী নীরস চিঠি পাওয়ার অল্পদিন পরেই 
শিবাজী তাঁহার নিকট হইতে এক দ্বিতীয় চিঠি পাইলেন। এই চিঠির 
ভাষা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের | সম্রাট লিখিয়াছিলেন, “আপনি বন্তমানে 
আমাদের সাম়াজ্যের এক শিবিরে সেনাপতিরূপে কাজ করিতেছেন |* **, 
আপনার কাজের প্রস্কার স্বরূপ আপনাকে এই সঙ্গে একটি সুন্দর 
পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তা খচিত একখানা ছোট তরবারি পাঠাইলাম |” 
কাহাকেও খুশি করিবার জন্য তাহার প্রতি প্রশংসামুলক ভাষা প্রয়োগ 
করা ছিল আওরঙ্গজেবের স্বভাব বিরুদ্ধ | তীহার ন্যায় কটুভাষী 
স্বৈরাচারী শাসক যে শিবাজীকে একটি “সুন্দর মণিমুক্তা জরিত তরবারি" 
উপহার দিতে চাহিলেন ইহা সাধারণতঃ বাঁধিনী বা ডাইনীর কৃত্রিম 
মমতা প্রকাশের অনুরূপ | ইহার পর আর একখানা চিঠি আরও 
অধিকতর বন্ধুত্ব তাঁবাপনু ভাষায় লিখিত। ইহাতে প্রথমতঃ লিখিত ছিল, 
“আপনার সম্বন্ধে অতি উচচ খারণা |” কিন্তু পরক্ষণেই আওরঙগজজেবের 
প্রকৃত উদেশ্য প্রকাশিত হয়।,.*..** “সুতরাং আমরা ইচ্ছা 
করি যে আপনি যত সত্বর সম্ভব এবং কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের 
দরবারে আসুন! আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের সময় আমরা আপনার 
প্রতি সম্মানীয় অতিথির ন্যায় ব্যবৃহার করিব এবং শীধুই আপনাকে 
নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিব |” ্ 

আওরঙ্গক্েব দরবারে শিবাজীর উপস্থিতির জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন উহা আপাতঃ দৃষ্টিতে অন্যায় বলিয়া মনে হয় না| ফরাসী 
দেশের রাজ। চতুদ্শি লুইয়ের মত মুঘল সমাটেরাও তীহাদের অধিকতর 


১৮২ বীর বিদ্রোহী 


ক্ষমতাশালী সামস্তজায়গীরদার ও করদ রাজগণের স্ব স্ব এলাকায় বাস 
অপেক্ষ! দরবারে উহার্দের উপস্থিতি বেশী পছন্দ করিতেন । কারণ 
নিজ এলাকায় উহারা যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ পাওয়ায় কল্পিত অন্যায়ের 
অজুহাতে ব! উচচাকাঙ্খার বশবর্তী হইয়া সযাটের প্রতি বিরূদ্ধারণ্ে 
গুলুদ্ধ হইত। এমন কি রাজপুতনায় মহামহিমন্িত রাঁজাদিগকেও সমাটের 
দরবারে হাজির থাকিতে হইত। অতীতে ও বর্তমানে হিন্দু রাজাদের 
মধ্যে শেষ্ঠ সূরধ্যবংশ সম্ভৃত দেবোপম উধয়পূরের মহারাণা একমাত্র দরবারে 
উপস্থিতিরি সন্ত হইতে অব্যাহতি পাইতেন। কিয়ৎকাল পূৃর্রে বাদশাহের 
বিরূদ্ধে যুদ্ধরত শিবাজী অনুরূপ ব্যবহার আশা করিতে পারিতেন না। 
ইহা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেবের পক্ষে এইরূপ আকঙ্মিক ও সমাদর এবং 
আতিথ্যপূর্ণ প্রস্তাব একট: অদুভূত বলিয়া মনে হইল । 

শিবাজীর এখন উভয় সঙ্কট | বাদশাহের আমন্ত্রণ উপেক্ষ। করিলে 
শিবাজীকে নূতন করিয়া শক্রতার অপরাধে গ্রেপ্তার এবং সম্ভবতঃ হত্যা 
করিবার একটা অজুহাত পাওয়া যাইত। এদিকে নিমন্ত্রণ গৃহণ করিলে 
নিজের দেশ ও আত্ীয় স্বজন হইতে শত শত মাইল ব্যবধানে তাহাকে 
প্রকৃতপক্ষ দরবাণ্র বন্দী হইয়া থাকিতে হইব । আওরঙ্গজেবের 
চরিত্র সম্বন্ধে যাহারা বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন তাহারা তীহার হঠাৎ 
মত পরিবস্তনের আন্তরিকতা বা তাহার প্রদত্ত শিবাজীর গৃহে প্রত্যা- 
বন্তনের প্রতিশ্তি--ইহার কোনটার উপরেই আস্থা স্থাপন করিতে 
পারিতেন না । 

পৃর্রের ন্যায় এখনও শিবাজী কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইলেই মাতার উপদেশ 
চাহিতেন। এইবারও শিবাজী মাতার মত জানিতে চাহেন। জীজাবাই 
গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং অবশেষে অনিচ্ছা সহকারে শিবাজীকে 
বাদশাহের নিমন্ত্রণ গহণ .করিতে উপদেশ দেন | অতঃপর শিবাজী 
জয়ল্সিংহের পরামর্শ চাহিলেন। জয়গসিংহ ম্বভাবতঃই শিবাজীর দরবারে 
উপস্থিত হওয়া সমর্থন করেন। শিবাজীর ব্যক্তিত্বে তিনি নিজে এতদূর 
বিমোহিত হইয়াছিক্টান যে রাজধানীতে উজ্জ্রলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি 
নিঃসঙ্গেহে ছিলেন । তিনি মনে করিলেন যে মারাঠা৷ নেতার ঈষৎ 
নত মুখে সরল হাসির রেখার অন্তত সৌন্দর্য্য দেখিলে আওরঙগজেবের 
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সন্দেহ প্রশমিত হইবে ; এবং শিবাজীও আওরঙ্রজেবের সৌজন্যে এবং 
দরবারে ওমরাহদের সুমিষ্ট ব্যবহারে তীহার স্থানীয় আশা আকাঙ্মার 
কখা ভুলিয়া সাম়াজ্যের উন্নতিকল্পে রাজকার্ষেয জড়িত হইয়া পড়িবেন। 
সংশয় চিত্তে শিবাজী একবার উল্লেখ করেন যে এই নিমন্ত্রণ তাহাকে 
ফাঁদে ফেলিবার খড়যন্ত্রের একটা উপলক্ষ্যও হইতে পারে। ইহা শুনিবা- 
মাত্র জয়সিংহ প্রস্তাব করেন যে বাদশাহের প্রতিশ্তিতে আস্থ! প্রদর্শনের 
জন্য তিনি তাঁহার পূত্র রামসিংহকে শিবাজীর নিকট জামিন রাখিতে 
প্রস্তত। “সেই আপনার সঙ্গে দরবারে যাইবে ও সব্বদ। আপনার পাশে 
থাকিবে।” বাদশাহী শিবিরে শিবাজীর আগমনের পর হইতেই রামসিংহ 
মনে মনে শিবাজীর প্রতি শৃদ্ধাশীল হইয়াছিলেন | তীহার সন্নিকটে 
থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া রামসিংহও হৃষ্টচিত্তে পিতার প্রস্তাব সমর্থন 
করেন । 

অবশেষে শিবাজী সম্মত হইলেন | কিন্ত তাহার মনে সন্দেহ ও 
অশুভ লক্ষণের পূর্বাভাস উদিত হইতে লাগিল । তিনি যদি আর 
ফিরিয়া আসিতে না পারেন এই আশঙ্কায় তাহার অবর্তমানে 
তাঁহার মাতাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জীজাবাইয়ের নিকট 
তিনি-রাজ্যভার অর্পণ করেন। মেসিডন দেশের রাণীদিগের মত জীজা- 
বাইও তাহার পৃক্া পাব্ৰণ ও গৃহস্থালীর কাজ স্থগিত রাখিয়া রাজ্যের 
কর্তৃত্ব গৃহণ করেন এবং শান্তসমীহতাবে শিবাজীর মন্ত্রণ৷ সভার নেত্রীরূপে 
অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর শিবাজী মন্ত্রীদিগের নিকট হইতে বিদায় 
গৃহণ করেন | শিবাজীকে আলিঙ্গন করার সময় তীহারা অশ্বন্বধণ 
করিতে লাগিলেন | মারাঠা রাজ্যের পীতবর্ণ শষ্যক্ষেত্রে ও বেগুনি 
রঙের পাহাড়গুলির দিকে শিবাজী একবার দৃষ্টিপাত করেন! তখন 
হয়তো তিনি মনে করিয়াছিলেন যে স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি 
এই তাহার শেষ দৃষ্টি। তাহার পর অশ্বারোহণ করিয়া! শিবাজী উত্তর 
দিকে সুদীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করেন। তাঁহার এক পাশে তীহার তরুণ 
পুত্র শস্তুত্বী এবং অপর পার্শে জয়সিংহের পুত্র 'রামসিংহ, আর পিছনে 
মারাঠা অশ্বারোহী সঙ্গীদল। 


১৮৪ বীর বিদ্রোহী 
পঞ্চদশ অশ্যায় 


ম্ঘল বাদশাহের দরবার এখন আগ্রায় অবস্থিত | এই নগরীর 
“চারিপাশের প্রদেশগুলি কৃষি সম্পদে খুব সমৃদ্ধ ও উনৃত। ভারতবর্ষের 
মধ্যে এই অঞ্চলেই সব রকম সামগ্রীর সব্বাপেক্ষা গ্রাচ্্য। এখানে 
গ্রচুর চিনি প্রস্তত হয়। পথের দূই দিকে বৃক্ষশেনী বিরাজিত । 
ইহার্দের অধিকাংশই মালবেরী বা তুঁতে ভাতীয় গাই। প্রতি দশ বার 
মাইল অন্তর বাদশাহের আদেশে নিম্মিত সরাইখানা ও পান্থশালা অবস্থিত | 
এই বাড়ীগুলি রাস্তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ইহারা বাদশাহের কীন্তির 
স্মারক এবং পথিকের চিন্তবিনোদনকারী | এখানে বিশামের জন্য 
ঘর এবং ঘোড়া বাঁধিবার স্বান পাওয়া যায়। যখেই পরিমানে ঘোড়ার 
মাংসও এখানে মজৃত থাকে ।” (১) সরাকর পরিচালিত অতিখিশালা 
পূর্ণ এই ছায়৷ সুনিবিড় রাস্তায় শিবাী ও তাহার সঙ্গীগণ আগ্রায় 
পৌছিলেন । এখানে বলা আবশ্যক অতিথিশালা গুলিতে কিন্তু গীন্ম- 
কালেও সকলকে ঘরের ভিতর শয়ন করিতে হইত। কারণ “চোরের 
ভয়ে” সূধ্যান্ত হইতে সূধের্যাদয় পধ্যস্ত সমস্ত দরজা বন্ধ রাখিতে হইত। 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুদলমান সায়াজ্যের রাজধানী দিল্লীনগগরী অপেক্ষা 
আগ্রা শহর আরও জমকালো | ইহার আয়তন দিল্লী অপেক্ষা বেশী 
এবং এখানে বেসরকারী অষ্টালিকাগুলি অনেক বেশী জাকজয়ক পূর্ণ । 
নবনির্মিত দিল্লী শহরের ন্যায় ইহা কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত 
হয় নাই। ইহার চতুর্দিকে কোন সুনির্দিষ্ট গ্রাচীরও ছিলনা। সুতরাং 
ইহার বৃহৎ আয়তন সত্তেও এই নগরী যে এক বিশাল সাম্াজে)র 
রাজধানী এরূপ মনে হইত না। ইহাকে অনেকটা প্রাদেশিক শহর 
বলিয়া মনে হইত | শেঠপিগের প্রস্তর নির্মিত সুদীর্ঘ অট্টালিকা 
এবং তোরণ ও আমুবৃক্ষের উদ্যান শোভিত ওমরাহদের সৌধশ্রেণীর 
মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ আঁকা বাঁকা পথ চলিয়া গিঁয়াছে। শহরের সব্বত্রই 
ক্ষ ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও কুণ্রযুক্ত বাগান | উহাতে নানা রকমের গাছ ছিল । 


(১) রিচার্ড ছ্ীল প্রণীত “রিলেশন” নামক গ্রপ্থে ভ্রষ্টব্য | 


নায়ক ১৮৫ 


আপেলের গাছও দেখা যাইত যদিও উহা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না । (১) 
অন্যান্য ফল বৃক্ষের মধ্যে ছিল, কমলালেবু, মালবেরী, আম, নারিকেল, 
ডমূর, কদলী, ইত্যাদি । সারি সারি কদলিবৃক্ষ বাগানের চারিপাশে 
শোভা পাইত | অন্যান্য উদ্যানে নানা রকমের ফুল এবং ওষধি | 
ফলের মধ্যে গোলাপ অপর্য্যাপ্ত, দেশী ও বিদেশী গাঁদা, লাল, গোলাপী 
ও শেত বর্ণের নাম -না -জানা অজ্রসূফুল নান৷ প্রকার সুন্দর সুন্দর গাছে 
ফুটিরা আছে। বাগানে জলসরবরাছের জন্য কৃত্রিম ফোয়ারা । ইংরাজ 
পর্যটক ফিঞ্চ আগার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই শহর এত বিস্তৃত, 
ও বিশাল এবং এত অগণিত লোকে সব্বদ। পরিপূর্ণ যে রাস্তা দিয়া চলিতে 
কষ্ট হয়। শহরটি অর্থচদ্রাকৃতি; ভিতরের দিকে ৫ সেণ্টিগেড চলিয়া 
গিয়াছে | নদীর ধারের পরিমাপও এরূপ । নদীর খারে সারিসারি 
ওমরাহদের সৌধ বিরাজ করিতেছে ।” সন্কীর্ণ পথে কোনরূপে চলিতে চলিতে 
হঠাৎ পথিক রাজপ্রামাদের সম্মুখীন হইত। নদীর ধারে অবস্থিত এই 
প্রাসাদ লাল পাখরে নির্্তি। গ্রায় এক চতুর্াংশ মাইলব্যাপী নদীর 
ধার দিয়া বহিয়৷ প্রাপারদের অট্টালিকা নর্গরের অভ্যন্তরে বাকিয়া গিঁয়াছে। 
প্রাসাদের এই দিকের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা জমকালো | সুউচ্চ ও সচিন 
বিশাল প্রাচীর | উহার উপর দিয়া বাদশাহের ও অন্যান্য রাজপুরুষ- 
দিগের সৌধশেণী মাথা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন সৌধের 
স্ব্ণমণ্তিত চূড়া | “তিন চারমাইল পরিধিযুক্ত বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত 
এই প্রাপার্দের চারিদিকে প্রকাণ্ড পরিখা; তাহার উপর মাঝে মাঝে 
অপসরনীয় সেতৃ।”* ফিঞ্চ মনে করেন এই প্রাসাদ প্রাচ্যের সব্বোত্ম 
ও অতুলনীয় অক্টালিকা | 

দরবারে ওমরাহ বা সভাসদর্দিগের মধ্যে অনেকের আগা! নগরীতে 
নিজ নিজ প্রাসাদ ছিল। কেহ কেহ আগার দরবারে অধিবেশনের সময় 
বন্ধুবান্ধবের সহিত একত্র বাস করিতেন, কেহ বা সমৃদ্ধপন্ন শ্রেষ্টিদের 


(১) সমরখন্দের বাগিচা হইতে আকবর বাদশাহ আপেল গাছ সর্ব 
প্রথম ভারতবর্ষে আমদানি করেন | 


১৮৬ বীর বিদ্রোহী 


গৃহেও অতিথি হইতেন। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এখানে বংশানুক্রমিক 
কোন অভিজাত সম্প্দায় ছিল না । কেবল করদ রাজারা নিজেদের 
রাজ্য উপভোগ করার জন্য বাদশাহের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতেন 
অখবা তাহার অধীনে উচচপদে নিযুক্ত থাকিতেন | অন্যান্য সভা- 
সর্দেরা ছিলেন উচচ পদশম্থ বিশিষ্ট রাজকমর্মচারী | তাহাদের সমমান ও 
পদমর্যাদা বাদশাহের সাময়িক অনুগ্হের উপর নির্ভর করিত, এবং 
উহা প্রায়ই পরবস্তী বাদশাহের আমলে আর উপভোগ করা চলিত না । 
কয়েকটি পরিবার অবশ্য খিবাহপূত্রে বাদশাহী পরিবারের সহিত কৃটুদ্ি- 
তায় আবদ্ধ ছিল এবং তাহারা খুব প্রতিপত্তির সহিত দরবারে বিরাজ 
করিত । কিন্ত এইরূপ অবিক ঘনিষ্ঠতার খানিকটা বিপদ'ও ছিল | 
কখনও কখনও নিরাপত্তার অজুহাতে কোন কোন ওমরাহকে দূরবর্তী 
প্রদেশে, এবং এমনকি কারাবাসেও প্রেরণ করা হইত | দরবারের 
পারিপার্শিক অবস্থা অনেকটা নিয়তি এবং সন্দেহবাদের উপর নিতর 
করিত । পর্দর্বত্তী এশ্বরিক অস্তিত্বে সন্দেহবাদী বাদশাহরিগের রাজহ- 
কালে দরবার ছিল গোৌড়ামির কেন্দ্র। কিন্ত ক্রমশঃ অভিবিক্ত গোড়ামির 
পরিবর্তে দরবারেও সন্দেহবাদ প্রকট হইতেছিল। অধিকাংশ ওমরাহগণণ 
আকবরের স্বয়ংসম্ভূত এখুরিক প্রেরণা এবং জাহাঙ্গীরের আলস্যজনিত 
সহিষ্চতার নিন্দ| করিতেন বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেবের ধর্সসন্বন্ধীয় অতি- 
প্রাচীন ও সেকেলে রীতিনীতি প্রবর্তনের চেষ্টাও তাহারা অবজ্ঞার চোখে 
দেখিতেন | অন্যান্য অজ্ঞতাবাদী সমাজের মত এখানেও প্রচুর 
পরিমাণে কসংস্কার বিদ্যমান ছিল | জ্যোতিষী এবং জারৃবিদ্যা ছিল 
সব্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা | শ্রী সময়ে কৃতবিদ্য জাদুকর ছিলেন 
একজন পর্তগীজ | তিনি ইউরোপীয় দূইখানি পুরাতন পুস্তক এবং 
কতকগুলি অস্পষ্ট কথার সাহায্যে ও অপরিমেয় আত্মবিশ্বাসের উপর 
নির্তুর করিয়া পাশ্চাত্য জাদুবিদ্যায় তাহার অদৃভূত পারদশিতার সন্বন্ধে 
সকলের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়াছিলেন | (১) 

(১) বাণিয়ার | যদ্যাপিও ভারতীয় জাদ্করের৷ প্রায়ই তাহাদের 

ইউরোপে শিক্ষালাভের কথ সগবের্ব ধোষণ৷ করিয়) থাকে | 


নায়ক ১৮৭ 


শাহজাহানের রাজত্বকালে গ্রধানত: ওলন্দাজ এবং আম্মানী বণিকদের 
বিরাট কৃঠি স্বাপনের ফলে আগুন! নগরীর সমৃদ্ধি অনেক পরিমানে বদ্ধিত 
হয়। ইহার্দের ব্যবসার সামগ্রী ছিল £ বনাত-কাপড়, দর্পণ, সোনারূপা, 
কারুকাধ্যময় লেপ এবং লোহার বাসন-পত্র,” ইত্যার্দি। মুধলদরবারের 
সহিত কাধ্য পরিচালনায় সব্বাপেক্ষা সুদক্ষ ছিলেন ওলন্দাজগণ। সংবাদ 
সরবরাহ করার জন্য দরবারে নিজস্ব গোয়েন্দা দূত নিযুক্ত করিয়া 
তাহারা বেশ লাভবান হন। “মুঘল গভর্ণর বা রাঁজকমর্মচারীরা তীহাদের 
প্রতিষ্ঠিত কৃঠিগুলির কোন ক্ষতি করিলে দরবারে নিযুক্ত তাহাদের গুপ্র- 
প্রতিনিধির সাহায্যে ক্ষতিপূরণের জন্য তাহার! দরবারে আরজি পেশ 
করিয়া অনেক কাজ হাসিল করিতে সমর্থ হন।” (১) তাহাদের গ্রতিত্বস্কী 
ইংরাজ বর্ণিকের। শাহজাহনের রাজত্বকালে আইনের শাসন ক্রমশঃ শিথিল 
হ'ওরায় তীহাদের কৃঠির কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এমনকি সুরটি 
হইতে আগ! যাতায়াতের রাজপথে পধ্যস্ত প্রায়ই ডাকাতের অত্যাচার 
ও লুতরাজ হইত । 

আকবরের রাজত্বকালে আগায় 'যেসুইটি' (1594) মিশনারি 
দির্গের একটি গির্জা স্থাপিত হয়। ইহার ঘন্টাঘর ছিল খুব বড় এবং 
ন্টাধূনি সহরের সব্বত্র শোনা যাইত। কিন্ত ইহাতে গোড়া মসলমানেরা 
ক্ষেপিয়া উঠে | রাজধানীতে বিদেশী ধমের্মর পজাপদ্ধতির প্রচলন 
তাহারা পছন্দ করিত না। শাহভাহানের নিকট নালিশ করিয়া তাহারা 
এই ঘন্টাঘরট তাঙ্গিয়া ফেলিতৈ কৃতকার্য্য হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে 
খৃষ্টানগনের রাজপথে শোভাযাত্রা প্রভৃতি প্রকাশ্য ধর্মানৃষ্ঠান গ্রচলিত 
হইয়াছিল | উহা এখন আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। 
জাহাঙ্গীরের সময় খৃষ্টানদের প্রতি উদার ব্যবহার একট! খেয়ালে পরিণত 
হইয়াছিল | কিন্ত শাসক কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিরোধিতার ফলে ধনী ও 
অভিজাত সম্পূদায় ক্রমশঃ উহার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিতে লাগিল। 
খুব কম লোকই ইদানীং গির্জায় যাইত। 

সহরের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল আকবরের সমাধিসৌধ | উহার 


(১) বাণিয়ার 


১৮৮ বীর বিদ্রোহী 


কারুকার্ধয বৌদ্ধযুগের শিল্পের কখা স্মরণ করাইয়া দেয়। “প্রায় 
দই মাইল পরিধি ব্যাপ্ত ও ইটের গ্রাচীর বেষ্টিত এক বৃহৎ ও সুন্দর 
উদ্যানের মধ্যে এই স্মৃতি-সৌধ নিম্ষিতি হইয়াছিল।” ইহার সন্নিকটে 
ছিল আকবরের আধিতি রমণীদিগের বাশের জন্য একটি অট্টালিকা | 
প্রত্যেক রমণীকে আকবর উইল করিয়া বিস্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়া- 
ছিলেন । “চিরকাল এখানেই একরূপ মাঠের মধ্যে জীবনযাপন করিতে 
করিতে হইবে এই মনে করির। সমাটের শোকে বিলাপ করিতৈ করিতে রমণীর 
দিন কাটাইতেন।” পূর্বদিকে যমুনার সন্মুখে অবস্থিত ছিল তাজমহল । 
স্বীয় মহিষীর 'স্মৃতিরক্ষাকল্পে শাহজাহানের নির্মিত এই সমাধি সৌবে 
আজ্িকার ন্যায় তখনও নিত্য বছ দর্শনাখীর সমাগম হইত। কিন্তু আজ 
যেমন তাজমহল সরকারের তন্তীবধানে জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষিত একটি 
অমূল্য স্মৃতি সৌধ, তখনকার দিনে ইহা ঠিক তাহা ছিল না । তখন 
ইহা ছিল একটি সমাধি মন্দির। ইহার অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠ বৎসরে মাত্র 
একবার খোলা হইত এবং উহাতে কোন অমুসলমান এবং নাস্তিক ব্যক্তিকে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না । উদ্যানের তোরণ শোভিত পথে 
এবং দেপান.শ্বনীতে সপ্তাহে তিনবার শাহজাহানের নিদ্র্শে অনুষায়ী 
দরিদ্রগণকে ভিক্ষা! দেওয়া হইত। কারণ আওরঙ্গজেব পিতার র্্- 
বিষয়ক নির্দেশগুলি অক্ষরে অন্ধরে পালন করিতেন। কিন্ত পিতাকে 
দীর্বক!ল বন্দী করিয়া রাখায় অনেকের নিকট আওরঙ্গজেবের পিতৃভক্তি 
কপট বলিয়া মনে হয়। তবে এই সময় লোকে পিংহাসন চুযুত সম়াটের 
কখ৷ প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল | দীর্ঘ সাতবৎসর প্রাসাদের যেপৃষিন 
টাওয়ারে (195200৩ 0০আ৩£) বৃদ্ধ সম্ট অতি শোচনীয় অবস্থায় 
দিন কাটাইয়াছিলেন। তখন কেবলমাত্র শাহজাদী জাহানারা সমবেদন৷ 
প্রকাশ করিয়া তাহার দুঃখ লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন । সম্ণটের 
শেষ বয়সে দুঃখের দিনে তীহার অনুরক্ত কন্যার সেবা শুশ্রম্মার কাহিনী 
ভারতীয় জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করে। একদিন ধিনি দরবারে 
প্রথমা মহিলা হিসাবে বিরাজ করিতেন এবং আওরঙ্গজেবের অগ্নগতির 
ধিনি বিরোধিতা করিয়াছিলেন অনৃষ্টের পরিহাসে তিনি আজ আওরঙ্গ- 
জেবের গ্রিয় ভগিনী বিজয়িনী রোশানারার কৃপা প্রার্থী ! জনপ্রিয় 


৫ 


নায়ক ১৮৯ 


শিল্পীরা চিত্রে দুই ভর্গিনীর একত্র ছবি আঁকিয়াছেন। পরস্পরের 
গুতি সেহে আকৃষ্ট হইয়া দূইজনে যেস্মিন টাওয়ারের ঝুনান বারান্দায় 
পাশাপাশি বসিয়া মগ্থরগতিতে প্রবাহিনী পিঙক্গলবর্ণা যমুনার উপর দিয়া 
তাকাইয়া মুগ্ধ নৃষ্টতে তাজমহলের শেতমম্্মরের মনোরম দৃশ্য দেখিতেছেন 
যে মম্মরপৌব বিশ হাজার শবমিক বাইশ বৎসর ক্রমাগত পরিশুম করিয়া 
নিমর্মাণ করিয়াছে | 

এই গর্দিচ্যত সবাটের বন্দী অবস্থার কোন কোন ঘটনা তীহার প্রতি 
লোকের মনে গভীর সহানুভূতি সৃষ্টি না করিয়া বরং কৌতুহল জদ্মায়। 
আওরঙ্গজেব সব্বদাই পিতার মৃত্যু আকাম্খা করিতেন বটে, কিন্ত তিনি 
সরাসরি এইরূপ একটা হিংসু আদেশ দিতে নিজের মনকে রাজী করাইতে 
পারেন নাই। ইহার পরিবর্তে তিনি অন্যভাবে পিতার মৃত্যু ত্বরানিত 
করিতে চেষ্টা করেন | শাহজাহানের জীবন অতিষ্ঠ করিবার জন্য 
তাঁহার বাসগৃছের জানালার ঠিক নীচে আওরঙ্গজেব খুব জোরে ঢাক, 
দন্দুভি, ঘনটা পুভৃতি বাজাইতে এবং বাজীর বোমা ফাটাইতে, যুদ্ধের 
তাণ্ডব চীংকার করিতে ও প্রাচীরের গায়ে জলভন্তি মাটির কলসী ইত্যাদি 
ফেলিয়া তীব্‌ আওয়াজ ও গণুগোল করিতে লোক নিযুক্ত করিয়া এক 
অগহ'নীয় অবস্থার সৃষ্ট করিতে আদেশ দেন। কিন্ত দরবারের জনশ্রুতি (১) 
অনুযায়ী এইপব গোলমাল শাহজাহানকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে 
পারে নাই | তিনি বরং অতিরিক্ত মদ্যপানে বিভোর হইয়া কলরব 
করিতে করিতে, নাচিয়া কূঁদিয়া, অশ্লীল গান গাহিয়া এবং সর্বাপেক্ষা 
সুন্দরী ক্রীতদাসীদিগকে পাইবার জন্য সশব্দে হাক দিয়া 
জানালার বাহিরে কুস্ত ও পরিশৃন্ত বাদ্যকরদিগকে হতাশ করিতেন। 
তাহাকে বিষপানে হত্য। করার কয়েকটি অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সমসাময়িক 
গুজব অনুযায়ী শেষপর্য্যস্ত পূৃত্রের দীর্ঘকালব্যাপী অপকার্ধা বিফল কবিয়া 
আত্ম অহঙ্কার হ্বারাই তিনি নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনেন | একদিন 
সকালে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া গোৌঁফে তা দিতে দিতে তিনি আয়নার 
গ্রতিবিষ্বে দেখিতে পান যে দূইটি ক্রীতদাসী যুবতী বৃদ্ধ সম্রাটের ক্ষীয়মান 


(১) মানুচিচ। 


১৯০ বীর বিদ্রোহী 


পৃরুধত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিক্রপ করিতেছে। এই বিষয়ে কোনরূপ 
শেষ সমাট সহ্য করিতে পারিতেন না| তৎক্ষণাৎ তিনি কামোদ্দীপক 
ওষধ আনিতে আদেশ দেন। এ ওধধ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করায় 
তাহার এমন অসাড় অবস্থা হয় যে মানুচিচ লিখিয়াছেন যে ইহার পরে 
তিনি আপেলের ধ্াণ পর্য্যন্ত গৃহণ করিতে অসমর্থ হন। তাহার চেতনা 
আর ফিরিয়া আসে নাই। 

নদীর ধারে তাজমহলের মুখামূখি বড় বড় ওমারাহদের বিশাল অষ্টালিকা 
শ্রেণী অবস্থিত। ইহার্দের মধ্যে একটি ছিল, “জয়পুর প্রাসাদ” নামক 
রাজা জয়সিংহের আবাস বাটি। ১৬৬৬ সালের মে মাসের এক সন্ধ্যায় 
এই গ্রাপাদে অতিখি শিবাজীকে সঙ্গে লইয়া রামসিংহ আসিয়া পৌছিলেন। 
অষট্টালিকাটি অতি মনোরম । ইহার দেওয়াল এবং ছাদ? সোনার পাতে 
মোড়া অথবা নানা রকমের ফুল ও ফলের নক্সার চিত্রনে শোভিত । 
কারুকাধ্য মণ্তিত কনুঙ্গীতে চীনামাটির বাসন ও ফুলদানি । মেজেতে 
সিল্কের কার্পেট বিছান | আরামে পদক্ষেপে করিয়া চলাফেরা করার 
সুবিধার জন্য উহার নীচে কয়েকখানা পূরু গদি পাতা । কাবণ বর্তমান 
কালের ন্যায় তখনও দরজার বাহিরে পারদকা রাখা হইত | সামনের 
ঘরগুলির আসবাবের মধ্যে ছিল মাত্র এক একটি প্রকাণ্ড তাকিয়া | 
উহা সোনালী রঙ্গের কাপড়ে বা ভেলভেটে বা সাটিনে আবৃত। হেলান 
দিয়া বসবার জন্য দেওয়ালের এক পাশ হইতে অপর পাশ পর্যন্ত 
তাকিয়া বালিশ সজ্জিত ছিল । 

শিবাজী আগরীয় আসিবার তিন দিন পরে বাদশাহের দরবার অধিবেশনের 
দিন ধার্য হইয়াছিল। এ দিন আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য 
শিবাজী আহৃত হইলেন । 

রামসিংহ ও শিবাজী তাহাদের অনুচরবৃন্দসহ প্রাসাদের সিংহদ্বারে 
উপনীত হইয়া অশু হইতে অবতরণ করেন | কারণ, সম়াটের নিজ- 
বংশের রাজপুত্র ব্যতীত অন্যকেহ প্রাসাদের প্রাঙ্গনে ঘোড়ায় চড়িয়া 
অগুসর হইতে পারিতেন না । অন্যান্য উচ্চপদস্থ ওমরাহগর্ণের ন্যায় 
তাহাদের আগমনও সিংহহারের উপরিস্থ নহবৎখানা হইতে বাদ্য বাজাইয়। 
ঘোষণা করা হইল | প্রথথামত সামরিক কায়দায় বারটি বংশী, বারটি 


নায়ক ১৯১ 


বাঁঝ করতাল ও বিশ জোড়া ঢাকের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া 
তাহারা চলিতে লাগিলেন । (১) লাল তোরণ শোভিত খিলানে ঢাকা পথে 
ধীর পদক্ষেপে তীহারা দেওয়ানী-আমের স্তন্তশেণীর নিকটে আসিলেন । 
উহার দূইদিকে মুধলদিগের বহৃবিখ্যাত রোমাঞ্চকর ও মনোরম উদ্যান । 
পৃষ্ঠে মণিযুক্তা বিজড়িত সিলেকর ফিতায় বাঁধা দোলায়মান জিন ও রূপার 
ঘন্টা সহ উদ্যানে ইতস্ততঃ বিচররণশীল গৃহপালিত হরিণের এবং লাল 
ও সোনালী রঙের পোশাকে সজ্জিত উজ্বেক শিকারী কৃকরদিগের বেশ- 
ভূষার জীকজমক স্বর্ণমগ্িত স্তন্তশ্েণীর পাশে দণ্ডায়মান ওমরাহগণের 
পৃষ্পখচিত সাটিন বন্ত্রেব পোশাকের অপেক্ষা নেহাত কম ছিল না | 
দববাবে তন্তীবধানকারী রাম্বকম্মচারীরা শিবাজী "ও রামসিংহকে 
দেওয়ানী-আম় ভবনে লইয়া আসিলেন। প্রনান প্রাসাদের সংলগ কার- 
কার্ধ্যময় বস্ত্াি 'ও কার্পেটে আবৃত এই বিরাট কক্ষের তিন দিকেই 
উন্মুক্ত উদ্যান । ইহার দেওয়াল, ছাদ, ও স্তম্তশেনী সবই স্বর্ণমপ্ডিত 
ও নীলকান্তমণি শোভিত ! ভিতরে প্রবেশ করিয়া শিবাজী সম্াটের 
পারিবারিক আবাম প্রাসাদের ও এই কক্ষের বিভাজক বিরাট লালরঙের 
প্রাচীর দেখিতে পাইলেন | দেওয়ালের মাঝখানে সিংহাসনের নিমিত্ত 
ঝুলান বারান্দা । ভগবানের প্রতিকৃতির আসন' রূপে উহা খ্যাত ছিল। 
সমাট নিজ আবাসগৃহ হইতে এ স্থানে উপনীত হইতৈন। দ্বিপ্রহরে 
মৃদঙ্গ ও তেরীবাদ্যের সঙ্গে তাল রাখিয়৷ বারান্দার পিছনের পৃথ্পখচিত 
পরদ। ধীরে ধীরে অপসরণ করা হইলে সমাট দরবার কক্ষে প্রবেশ 
করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। তাঁহার পশ্চাতে নীল মণিমূক্তা 
নিম্মিত বিরাট ময়ূর এবং মস্তর্ষোপরি লাল ভেলতেট কাপড়ের পক্সরাগ- 
মণি ভূষিত দূইটি রাজছত্র | সম্াটের পরিধানে শত সিল্কের বন্ত, 
মস্তকে সোনালী কাপড়ে নির্মিত মণি-মুক্তা-হীরক খচিত পাগড়ি 'ও 
ললাটের মধ্যখানে অতি উজ্বল ও বৃহৎ পুষ্পরাগমণি শোভিত। সমাটের 
পশ্চাতে ও উভয়পার্খে একদল খোজা চামর ও ময়ুরের পালকের পাখা 


(১) দরবারে অনুষ্ঠিত কাহিনী বাণিয়ার ও থেবেনোর লিখিত গু 
হইতে গৃহীত। 


১৯২ বীর বিছ্োহী 


লইয়া ব্জনে রত। বারান্দার নীচে রেলিং বেষ্টিত খানিকটা জায়গা 
বাদশাহর পরিবারের রাজপুরুষদিগের এবং করদ রাজা ও বিদেশী রাজ- 
দূতগগণের জন্য রক্ষিত । এখানেও পাখা, মাছি তাড়াইবার চামর ও 
রূপার পিকদানি হাতে ভৃতভ্যগণ দগারমান | 

রেলিং বেষ্টিত স্থানে প্রবেশাধিকার লইয়া অনেক সময়ই দুরূহ অমস্যার 
উদ্ভব হইত | হকিন্গ (1151495 ) লিখিয়াছেন “এই লাল রেলিং-এ 
বোষ্টত স্বান অন্যান্য 'ওমরাহর্দের জন্য নিদ্দিষ্ট স্বান অপেক্ষ। ভিন ধাপ 
উচু। এই নেলিংএর ভিতরে প্রবেশদ্ধারে বক্ষীদল পাহারা দেয়। শেত- 
দণ্ড হস্তে তাহারা দরবারীরিরের মধ্যে শৃঙ্খলা রশ্গা করে। মরধাখানে 
ঠিক বাদশাহের শম্মুখে একজন কাজী দণগায়মান থাকেন | তীহার 
পাশে থাকে প্রধান জহাদ ও আরও চল্সিশন জহাদ' | তাহাদের 
মাথায় একপ্রকারের তুলার টুপি । উহা অন্যান্য সকলের টপি অপেক্ষা 
পৃথক ধরনের | তাহাদের স্কন্ধে ঝুলান এক একটি ক্ষুদ্র কৃঠার এবং 
হাতে মানা প্রকারের চাবুক |” এই বেষ্টনী হইতে বহিক্ষারের আদেশ 
হইলে বৃঝিতে পারা য়ায় যে নিদ্দিষ্ট ব্যক্তি বাদশাহের অসন্তোষ ভাজন 
হইয়াছেন। হকিন্স ও কিহুকাল বাদশাহের প্রীতি লাভ করিয়া পরে 
যেসুইটিদিগের “রিতাক্ত খুনের ষড়যন্ত্রে” জড়িত খাকার অভিযোগে 
বাদশাহের অসন্তোধ ভাজুন হন। পরে “বাদশাহের নিট আর্জি পেশ 
করিলে তিনি আবার (হকিন্সের) দরখাস্ত শুধু যে না-না-মঞর করেন তাহাই 
নহে, অধিকন্ত আদেশ দেন যে আমাকে (হকিন্সকে) যেন কখনও এই 
রেলিং বেষ্টিত সম্মানীত স্থানে গ্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।” 

বাদশাহ দরবার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সমুদয় 'ওমরাহবৃন্দ রঙ্গালয়ের 
নৃত্যকরদিগের মত অত্যান্ত নিষ্ঠার সহিত মস্তক নত করিয়া বক্ষের উপর 
আড়াআড়ি ভাবে হাত রাখিয়া এমনভাব দেখাইতেন যে সম়াটের 
আবিভাবের জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে তাহারা যেন বিস্ময়ে অভিভুত। 

তারপর ধীরে ধীরে দরবারের আনুষ্ঠানিক কাজ আরম্ভ হইত । 
প্রথম অনুচ্চ সঙ্গীতের সহিত তাল রাখিয়া রাষ্ট্রীয় হাতীগুলিকে স্মাটের 
বারান্দার সমমূখে আনা হইত। এ হাতীগুলির সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ 
বস্ত্রে আবৃত। কেবল মস্তকভাগ লালবর্ণের কাপড়ে সঞ্জিত। তাহাদের 


নায়ক ১৯৩ 


পৃ্ঠদেশেব গদি কাককার্ধ্যমঘ কার্পেটে জডিত এবং দইদিকে প্রকাণ্ড 
বৌপ্য নিমির্মিত ঘন্টা দোলাযমান | সঙ্গে তিব্বতীয ধাড়ের পৃচছু- 
নির্মিত ব্যজন। প্রত্যেকটি বাস্ীয হাতীব পাশে অনুচব হিসাবে দৃইটি 
ছোট হস্তী সঙ্ষে আসিত। তাহাদেব পোষাক অনেকটা সাদাসিধা ধননেৰ | 
প্রত্যেকটি ভাতী নিকটস্থ হইযা এক পা৷ কাকাইমা শঁড তুলিযা বাজনাব 
সাথে তাল নাখিবা মেলাম কপিত। এইবপ বাদ্ীন হাতীব সব্খ্যা ছিল 
তিন শত। হকিন্স ইভাদিগকে বাজকীব ভাঙী' নামে অভিহিত কলেন। 
“স্বন, বাদশাহ এই সকল হাতীতে আবোহণ কদেন | বাদশাহেন 
নিকাট উভানা খুব আশন্দেক সহিত হাসিনা খাকে, সম্মুখে খাকে 
তাকাহস্তে বিশ ব্রিশ ভন লোক | চিনি, মাখন, শখ্য।দি ও 
ইল্দগ এুভৃতি পখটকা। মুল্যাব ভ্রিনিষ ইহাণা প্রতিদিন আহাল 
কবিব। খাকে। পে নানা ব?ঙ তুখিত ভবিণ, মহিষ গ্রভৃতিন শোভাযাত্রা 
বাদখাছেব শম্মূথে আানীভ হব | ইহাদেব গাত্রে পীত এব" লালবঙেব দাগ 
কাদা এবং শি" গোনান পাতে মোডা ও সঙ্গে বডীন পতাকা । সোনাঁন 
শিকলে বাঁধা বৃহদাকান চিতাবাঘও শোভাযাত্রায় আশীত হব | টমসি 
কলিযাটব (2910930০180) বিববর্ণ অনুযাণী এক শি”যুক্ত বোডাও 
পওদিগেব এই শোভাষাত্রায থাকিত | (১) ববিষাট তীহাব 'গ্রিবতম 
বন্ধ মাটাব এন হুইটাকাবেন (11556117768) নিকট হলপ 
কলিযা লিখিযাঁছেন যে এই শেোণীব দুইটি জঙঙকে তিনি বাদশ।হেব 
নিকট শোভাযাত্রা আমযন কবিতে দেখিযাছেন | তিনি অবশ্য সবিনয়ে 
এ কথাও লিখিযাছেন যে উহ্াবা “পৃথিবীব মধ্যে সব্বাপেক্ষা বিস্মযকব 
'ও আজব জন্ঘ” এবং উহা একমাত্র বঙ্গদেশেই দেখা যাইত। এ দেশে 
অন্যান্য অনেক বকমেব অসাধারণ জিনিষও পাওযা যাইত। িহ।র 
উব্ববতাও চমকপ্রদ ।” তবে কবিযাট সম্ভবতঃ এই সব বিবরণ লিখিবার 
সময সত্যেক অপলাপ কবিতে কৃণ্ঠিত হইতেন না । আগা! নগবীব 
পতি দুইটি কাবণণে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন | প্রথমতঃ তাঁহাব খুব 
আকাঙ্খা ছিল “হাতীব উপরে উপবিষ্টরূপে তাঁহার ছবি আঁকাইয়া 


ূ ১ ) করিয়াটের “চিঠিপত্র” 


১৯৪ বীর বিদ্রোহী 


লওয়া,' এবং প্রাচ্যে অতি কম খরচে জীবনধারণ করার সুবিধা । তিনি 
লিখিয়াছেন “আমি অনেক সময় দৈনিক মাত্র এক পেনি খচ করিয়া 
বেশ আরামে থাকিতাম।” «নীচ এবং ইতর আর্মানী জাতীয় খুষ্টান- 
দিগগের সহিত কোন কারবার না থাকিলে” এখানে জীবনযাব্রা অনেক 
সহজ ছিল । 

'কখন'ও কখনও বাদশাহ এক আধটা মন্তব্য করিতেন | আঁর সঙ্গে 
সঙ্গে খোজারা সম্মুখে ঝ'কিয়া তাহার প্রত্যেকটি মন্তব্য তাল করিয়া শুনিয়া 
লইত এবং পরে রেলিং এর বেষ্টনীর পিকে মুখ করিয়া মহা মহিমান্গিত 
সম্াটের বাণী রাজ পরিবারস্থ ওমারাহগণের নিক আবৃত্তি করিত । 
তাহারা পারের নখাগে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত ভাবে উহা শুনিবার জন্য 
ব্যগ্ু হইয়া থাকিতেন | বাদশাহের প্রমুখের বানী শোনামাত্র তাহারা 
উল্ল/সে সমাটের দিকে হাত তুলিয়া উচচরোল করিয়া বলিতেন, 
“কেরামত, কেরামত |”? 

জন্তগুলিকে আস্তাবলের দিকে লইয়া যাওয়ার পরে বাদশাহ তীহার রক্ষীদল 
নিরীক্ষণ করিতেন। অন্তত পোশাকে গ্থমত অশারোহী সৈন্যদের শোভাযাত্রা 
হইত। “তাহাদের ঘোড়াগুলি লৌহ বম্ম পরিহিত |” তরবারী 
খেলোয়াড়গণ এক একটি মেধ কাটিয়া তাহাদের অস্ত্রের ধারালত্ব 
প্রমাণ করিত। 

অবশেষে গন্ভীরভাবে দরবারের আসল কাভ আরম্ত হইত। সরকারী 
ঘোষণীকারীর আহ্বানে প্রধান অমাত্য উমজাত-উল মূল্ক হইতে আরম্ত 
করিয়া প্রত্যেক ওমরাহ ও উচ্চ রাজকম্মচারীকে বাদশাহের সমীপে 
আসিতে হইত। নত নেত্রে ও ধীর পদক্ষেপে তাহার! সমাটকে কুনিশ 
(তস্লিম) করিয়া সেলাম করিতেন। ইহার রীতি ছিল প্রথমে দক্দিণ 
হাস্তের পৃষ্ঠদেশ মাটিতে রাখিয়া উহা! অতি ধীরে উত্তোলন করিয়া ঠিক 
সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাতের তাল্‌, কপালে স্থাপন করা | প্রত্যেককে 
এইভাবে তিন বার করিয়া তদলিম করিতে হইত। তারপর উঞ্জ ওমরাহ 
বা রাজকম্মচারী মণিমূ্জা, জহবৎ প্রভৃতি বহুমুল্য দ্রব্য এবং অলঙ্কারাদি 
একটি থালায় সাজাইয়া উহা স্যাাটের সম্মুখে রাখিতেন। এ সব জিনিষের 
মূল্য এবং সৌস্তরবে খুশী হইলে সঙ্গুট উহার উপর হাত রাখিয়া তাঁহার 


নায়ক ১৯৫ 


সন্তোষ প্রকাশ করিতেন । ইহার পব একজন খোজা সিংহাসনের 
পিছনের দরজা দিয়া এ থালা লইয়া চলিয়া যাইত। 


১২ই মে তারিখে দরবারের নিত্য নৈমিত্তিক যন্ত্বৎ সুসংগঠিত নিয়- 
মানুগ কার্ধযপদ্ধতি এক অপ্রিয় ঘটনায় বাধা প্রাপ্ত হইল । মন্ত্রীগণণ 
যথারীতি বাদশাহের নিকট তাহাদের উপটৌকন প্রদান করিবার পর 
ঘোষণাকার “শিবাজী রাজা” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুত্র 
শী ও দশজন মারাঠা সেনাপতি সহ একটি খালায় দই সহসু সোনার 
মোহর লইয়া খিবাঙ্জী বাবান্দার নীচে বৌপ্য নিম্মিতি রেলিংএর ধারে 
অগুসর হইলেন। কিন্তু পারস্য দেশীয় ঁটিল পদ্ধতি অনুসারে “তসলিম” 
না করিয়া তিনি নত হইয়া দই হস্ত করজেড়ে ললাটে স্পর্শ করিয়া 
বাদশাহকে অভিবাদন করেন। নিজের অনূচরদিগের নিকট হইতেও তিনি 
এইরূপ অভিবাদন পাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। মুহুর্তের জন্য দেওয়ানী-আমের 
বৃহৎ হল গৃহে সকলে স্তদ্ধ। ওমরাহগণ স্য়াটের হাবভাব কটাক্ষ 
দেখিতে লাগিলেন । আওরঙ্গজেবের মুখ মণ্ডল অপরিবন্তিত । তিনি 
ঈষৎ মাখা দোলাইয়া শিবাজীর উপহার গহণ করিলেন। তারপর তিনি 
একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে ফিধু ফিসু করিয়া কিছু বলেন | 
এই কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা হইতে অবতরণ করিয়া শিবাভীকে 
নিম্স্তরের মনসবদার দিগের জন্য নিদ্দিষ্ট আসনের দিকে লইয়া চলিলেন 
“দরবারের ওমরাহদের পদমর্যযাদ! অনুযায়ী ইহাই আপনার উপযুক্তস্থন্‌”' 
--এই বলিয়া রাজকর্মচারী শিবাজীকে ওখানে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন । 

ইহ] নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে শিবাজীর তসলিম প্রথায় সেলাম না 
করাই উল্লিখিত অপ্রীতিকর ঘটনার একমাত্র কারণ নহে । বাস্তবিক 
বাদশাহের আসল উদ্দেশ্য ছিল শিবাজীকে এমন সূচিস্তিত ভাবে অপমান 
করা যাহার ফলে তিনি উত্যক্জ হুইয়া এমন কাজ করিয়া বসিবেন 
যেতীহাকে যে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল উহা রাজপ্রোহিতার 
অভিযোগে বাতিল করা যায়। প'রবারের ঘোষণাকারী যাহাকে স্পষ্টভাবে 
রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহাকে অশারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ এবং 
সামান্য জমিদার ও মনসবদার দিগের মধ্যে স্বানাস্তরিত করা যে 


১৯৬ বীর বিদ্রোহী 


উত্তেভ্রনার কারণ ঘটাইবে ইহ] নিঃসন্দেহ | শিবাজীর অনুতাপের আরও 
কারণ ছিল। তিনি দেখিলেন যে তীহার দ্বারা মারাঠাদিগের বিরূদ্ধে 
যুদ্ধ সম্পূর্নরূপে পরাজিত একঝন রাঠোর সেনাঁপতির পশ্চাতে তাঁহাকে 
দাড়াইতে হইল। ডিউক অব "ওয়েলিংটন প্যারি নগরীর এক অপেরা- 
গৃহের আরামকর্গে বসিরা বছদিনপরে মারমন্টের (42:০2) প্রতি 
বিদ্ধপ করিন৷ যে উক্তি করিরাছিলেন উহ্ারই পৃর্বাভাষ যেন শিবাজীর 
মুখে উচ্চারিত হইল | পার্বভী মনসবদারের প্রতি ফিরিয়া তিনি 
বলেন, “এই রাঠোর পসেনাপতিন পৃণ্ঠেশ আমাকে দেঁখানই যেন কর্তৃ- 
পক্দের উদ্দেশ্য । বাস্তবিক আমার সৈন্যগণতো তহার পলায়মান পৃষ্ঠদেশ 
পব্বিই দেখিয়াছে |” 

শিবাভীর মন্তব্যে যে চাঞ্চলোর সৃষ্টি হয় উহা দেখিয়া রামসিংহ 
ভীতব্রস্তভাবে সত্বর তাঁহাৰ পাশে আসিলেন এবং শিবাজী যাহাতে তাহার 
ন্যায্য সমমান লাভ করিতে পারেন এই জন্য সম্াটের নিকট সুপারিশ 
করিবেন বলির! তাহাকে শস্ত করিতে চেষ্টা করেন ।  শিবাজীর ক্রোব 
কিন্ত কিহুতেই প্রশমিত হইলনা ; বরং তিনি আর'ও উচ্চ স্বরে রূঢ 
তাষায় চীৎকার করিতে লার্গিলেন। ইহাতে রাজকর্মচারীরা খুব আতঙ্কিত 
হম। কিন্ত এই প্রকার গণুগোলের প্রতি আওরঙ্গজেব কর্ণপাত করিলেন 
না। রামসিংহ বাদশাহের প্রকৃত চরিত্র ও স্বভাব অবগত ছিলেন । 
আওরঙ্ষদ্দেবের নীরবতা সম্মতিসূচক নহে এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ ছিল না। তিনি শিবাজীর মেজাজ বিস্ফোরণে আমতা, আমতা 
করিয়া বলেন, “ইনি পাহাড়িয়া দির্গের সর্দার মাত্র ; দরবারের শিষ্টাচার 
কিছুই জানেন না।” বাদশাহ এ কখার কোন উত্তর না দিয়া তুলাদ্ডে 
মোনার সহিত দেহ ওজন করিবার নিয়মিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে 
আদেশ দেন | এই উৎসব সম্বন্ধে থেবেনো (18৩5৩0০:) লিখিয়া- 
ছেন, (১) ওজন করিবার মানদণ্ড বহুমূল্য | লোকের ধারণা যে 
ইহার শিকল এবং দণ্ড সোনার তৈয়ারী ; যদিও কেহ কেহ বলে যে 
সমস্তই গিঁল্টি করা । বহ্‌মূল্যে পরিচ্ছদে ও উজল রত্বরাজিতে ভূষিত 





(১) লোভেল (1০5) কৃত অনুবাদ, ১৬৮৬ 


নায়ক ১৯৭ 


হইয়া বাদশাহ একটি পাল্পায় হাট গাঁড়িয়া উপবেশন করেন, আর জন্য 
পাল্সাটির উপর সোনা, রূপা, জহরত ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্বে ভরা 
ছোট ছোট থলি রাখা হয় ,*.* বাদশাহের ওজন সরকারি নথিপত্র 
অনুযায়ী পৃব্ব বৎসর হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা প্রমাণ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সকলে উল্লাসের সহিত জয়ধূনি কবিয়া আনন্দ প্রকাশ করে । 
কিন্ধ সাম়াজ্যের বড় বড় ওমরাহগণ 'ও অন্তঃপুরেন মহিলারা সমর্ট 
সিংহাসনে প্রত্যাবর্তন করিলে বছমূল্য উপহাব দিয়া তীহাদের আনন্দ 
আরও গভীরভাবে জ্ঞাপন 'করেন ; সাধারণতঃ এই সব উপহারের মূল্য 
লঙ্গা লঙ্গ' টাকা | এই উপলক্ষ্যে বাদশাহ সোনাৰ গামল। ভন্তি স্বর্ণ 
নির্মিত কৃত্রিম ফল ও অন্যান্য খেলনা প্রচুব পরিমানে বিতরণ 
করেন।”? 

এই উৎসবের পরে দরবারের অধিবেশন শেষ হইল এবং সভাসদেরা 
শেষ অভিবাদন করিয়া সভাকক্ষ ত্যাগ করেন । খিবাজী ও রামসিংহ 
একত্র জয়পূব ভবনে প্রত্যাবন্তন করেন । মারাঠা নেত৷ প্রকাশ্য সভাগৃহে 
অপমানিত হওয়ার জনা অভিযোর্ণ করিতে খাকেন । অনতিবিলঘ্বেই 
তীহার আরও অভিযোগের কারণ উপস্থিত হর | ভিনি জয়পুর ভবনে 
প্রুলেশ করিবার পরেই একদল অশাারোহী সৈন্য এ গ্রাসাদের চারিদিক 
ঘিরিয়া ফেলে | তাহাদের পশ্চাতে আমিল প্রহরারত পদাতিক ও 
গোলন্দাজ সৈন্য | প্রাসাদের প্রত্যেক দরজার সম্মুখে কামান বসান 
হইল | 

এইবার জীবনে পব্বপ্রথম শিবাক্ী সমস্ত আশা হারাইলেন। হতাশ 
হইয়া তিনি পালক্কের উপর শুইয়া পড়েন এবং তাহার দূই চক্ষু বহিরা 
অশূ, ঝরিতে লার্গিল! পুত্র শন্তুজী আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে 
লাগিলেন । শিবাজী যেন জীবনের মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় 
লইতেছেন এই ভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন । 
এদিকে সময় অতিবাহিত হইতে লার্গিল, কিন্তু সৈন্যেরা নীরবে পাহারায় 
রত। ইহাতে মনে হইল যে শিবাজীকে তৎক্ষণাৎ বধ করার অভিপ্রায় 
বাদশাহের ছিল না । তিনি বরং তাহাকে অনিশ্চিত ভাগ্য পরীক্ষার 
মধ্যে রাখিয়া মানসিক যন্ত্রণা দিতেই অধিকতর ইচ্ছুক ছিলেন । 


১৯৮ বীর বিদ্রোহী 


শিবাজীর এ গৃহের বাহিরে যাওয়া নিষেধ ছিল এবং প্রধান কোতোয়াল 
কনলাদ খায়ের নেতৃত্বে সৈনারা সব্বদ। তীহাকে নজর বন্দী করিয়া রাখিয়া- 
ছিল। ইহা সপুও আওরঙ্গজেব তীহাব নিকট ভদ্রভাধায চিঠি লিখিয়া 
তীহার সংবাদারি লইতৈ লার্গিলেন ; এমনকি তীহার জন্য নানাবিধ ফলও 
পাঠাইলেন। প্রধানমন্ত্রী উমদ!ত-উল-মূলকের নিকট চিঠি লিখিয়া সম্াট 
যে তাহাকে নিরাপদ ফিরিয়া যাইবার আশাস দিযাছিলেন শিবাজী ইহা 
ফমরণ করাইয়ালেন | তীহার দূর্ভাা যে এই মন্ত্রী ছিলেন শায়েস্তাখার 
শ্যালক | শারেস্তা সুূব বঙ্গদেশ হইতে শিবাভীকে যাহাতে খুন কবা 
এই বিধ'ঘ যড়বন্ত্র চালাইতেছিলেন | শিবাজী তাহার চিঠির কোন 
উত্তব পাইলেন না । 

মুঘল রাজপ্রাসাদে শিবাজীর প্রতি একমাত্র দরদী ছিলেন জিনাত- 
উন্‌-নিস। নামক আওরক্ষজেবের এক কন্যা (১) যদিও শিবাজী এ বিষয়ে 
কিহুই অবগত ছিপেন না| জাফরির মধ্য দিয়া দরবাবের কার্যকলাপ 
দেখিতে দেখিতে তিনি শিবাজীর প্রতি আকৃষ্ট হন 1” “শিবাজীর দেহের 
পৌন্দ'যর্য তিনি ধুঞ্ধ হন এবং শিবাজীব আন্বসমমান 'ও তেজস্বী আচ- 
রূশেৰ পরিচয় পাইরা তিনি গ্রখংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া 
থাকেন |” ইহাও সত্য যে শিবাজীর স্বাধীন মনোভাব ও সাহস 
প্রদর্শন দরবারের গতাণুগতিক নিয়ম ব্যতিক্রম করায় সকলেরই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। শিবাজীর পক্ষ লইয়া তিনি পিতার পায়ে ধরিয়া মিনতি 
করন, কিন্তু পিতা এবিষয়ে কি' উত্তর দিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ পায় 
নাই | জিনাত-উনৃ-নিস। অবিবাহিতা ছিলেন | কিন্ত শাহজাদী বেগম 
সাহেবা রূপে প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাহার অপরিমেয় গ্রভাব ছিল | 
অনেক বৎসর পরে মুধলেরা যখন শিবাজীর পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া ও 
অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া তাহার গ্রার্নাশ করেন, তখন শিবাজীর পৌত্র 
দ্বিতীয় শিবাজীকে মুঘল ওমরাহ হিসাবে লালন পালন করিবার ভার এই 
শাহজাদীর উপরে ন্যস্ত হয়। বাদশাহের ইচছা ছিল যে এই শিশুকে 


(১) ডাউ (0০জ্) এর গস্থ হইতে উল্লেখ করিয়া ওমর্ম (0200৩) শ্রই 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | 


নায়ক ১৯৯ 


মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেন ; কিন্ত জিনাত-উন-নিসা সম্াটের পায়ে পড়িয়া 
শিশুর ধর্মবিশ্াসে কোনরূপ বাধা না দিতে পিতাকে সনিব্বন্ধ অনুরোধ 
করেন । অনিচ্ছাসন্তে আওরঙ্গজেব এই প্রস্তাবে বাজী হন। বালক 
শিবাজীর প্রতি জিনাত-উন-নিসা যেরূপ মমতা দেখান তাহাতে বেশ 
বঝিতে পারা যায় যে শিবাজীর প্রতি তিনি যে অসাধারণ মনে!ভাব 
পোষণ করিতেন কালক্রমে তাহা বিন্দমাও্রও হাস পায় নাই । 

রামসিংহহও শিনাজীকে বাঁচাইবার জন্য ও তাঁহার নিরাপন্তার জন্য 
সমাটকে বাবংবাব অনুবোধ করিতে থাকেন | প্রথমতঃ আওরঙ্গজেব 
তাহার কখায় কোন কর্পাত কবেন নাই । কিন্ত তিনি উদাসীনতার 
ভাব দেখাইরা একপিন রামসিংহকে জিজ্ঞাসা কবেন, “ভুমি এই ব্যাপানে 
এত উত্সাহ দেপাও কেন?” তাহার পরেই রামসিংহ যে দরবারে শিবাজীর পক্ষ 
সমর্থন করিয়।ছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া আওবঙ্গজেব তামাসা ছলে কঠোরস্তি, 
করিয়া বলেন যে তিনি রামসিংহকে কারাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া 
শিবাজীকে তাহার হেফাজতে রাখিবেন এবং শিবাজীকে সঠিকভাবে কারাগারে 
রাখিবার দায়িত্ব রামসিংহের উপর ন্যস্ত হইবে | লামসিংহ প্রতিবাদ করায় 
আঁওরল্জেব তীহাকে ভয দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলেন যে মোটের উপৰ 
সকল হিন্দুকেই তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন। রামসিংহকে বাদশীহ এই 
বলিয়া শাসান যে ভবিষ্যতে যদি তিনি রামসিংহের নিকট হইতে পুনরায় 
এইরূপ অভিযোগ পান তবে তিনি রামসিংহ ও শিবাজী এই দূই জনকেই 
আফগানিস্তানে কোনও দুর্গে নিব্বাসিত করিবেন । 

শিবাজী বেশ উপলব্ধি করেন যে বার্দশাহ তাহাকে উত্তেজিত করিয়া 
এমন একটা বেপরোয়া কাজ করাইতে বাধ্য করিতে চাহেন যাহাতে 
এ অজহাতে তিনি শিবাজীকে বধ করিতে পারেন । তাহার পর 
সরকারী ইস্তাহার ঘোধিত হইবে যে “পলায়মান শিবাজীকে গুলি করিয়া 
মারা হইয়াছে ।” কিস্ত এই বিপদে মাথা ন৷ হারাইয়৷ শিবাভজী স্থির 
করিলেন শঠের প্রতি শঠতামূলক ব্যবহার করাই সমীচীন হইবে। কাজেই 
তিনি চতুরতাস্থারা আওরঙ্গজেবের চতুর ব্যবস্থার প্রতিশোধ লইবেন স্থির 
করিলেন। 

দিন করেকের মধ্যেই গ্রহরীরা শিবাঞ্ীর প্রচ্ষল্নতা ও বেশ একটা 


২০০ কীর বিদ্রোহী 


খুশির তাৰ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। পাহারারত সৈন্যদের সহিত 
তিনি রসিকত। করিযা কাথাবার্তা বলিতে লাগিলেন এবং উচচ রাজকম্মচারী- 
দিকে নানা রকম উপহার পাঠাইতে আরম্ভ করিলৈন | তিনি এখন 
গ্রাযই আগা৷ নগরীর সুন্দর স্বাস্থ্য 'ও জল-বাযুর প্রশংসা করিতেন । 
নিজ দেশের পাহাড়ের সেঁতর্সেতে বিষন্ন আবহাওয়ার তুলনায় আগ্রা 
যে কত শুংক ও আরামের জায়গা এ বিষয়ে তিনি প্রায়ই মন্তব্য 
করেন । বাদশাহ যে তীহাকে ফল, মিষ্ট প্রভৃতি পাঠাইতেন তাহার 
জন্য তিনি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন । এক ধেয়ে শাসনকাধ্য 
ও ক্টনীতি পরিচালনা হইতে কর্মা্মুক্ত হইয়া কয়েকটা দিন সুসত্য উত্তর 
ভারতীয় এই মনোরম নগরীতে প্রচর অবসরের মধ্যে যাপন করা যে 
কত আরামের তিনি প্রায়ই গ্রফল্পচিত্তে এই সব বিষয়ে গ্প করিতেন। 

ইহা মনে কর! ঠিক হইবে না যে শিবাজীর হতাশার ভাব হইতে 
পারিপার্রিক অবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য গ্রকাশ করার কথা বার্তায় এই হঠাৎ 
পরিবর্তনে আওরঙ্গজেব তখনই প্রতারিত হন। দীর্ঘ ভিন মাস তীহরা 
পরস্পরের হাব ভাব ল 7 করিতে লার্গিলেন। মনোভাব গোপন রাখিতে 
দক্ষ সামাজ্যবাদী আওরঙ্গজেব শিবাজীর অভিনয়ের প্রতিটি প্রচেষ্টা 
পৃক্ষানুপূংক্ষদরূপে বিশ্রেষণ করিয়া পর্যযবেক্গণ করিতে লাগিলেন | 
ক্রমে গীঘম অতিবাহিত হইয়া গেল । জুনমাসের ধুলার ঝড়ের পরে 
জলাইয়ের বজ্জবধুনিসহ ঝটিকা বহিয়া গেল। উচ্হার সঙ্গে আসিল মশা, 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা প্রকারের উপদ্রব | কিন্তু শিবাজী বিন্দুমাত্র 
কষ্ট কিংবা অসহিষ্ণতার ভাব দেখাইলেন না । গোয়েন্দারা তাহাকে 
রাত্রির্দিন নজরবন্দী করিয়া রাখে এবং শিবাজী বেশ প্রফৃল্সচিত্তে কাল- 
যাপন করিতেছেন এই মম্র্নে তাহারা বাদশাহের কেন্লায় সংবাদ পাঠাইতে 
থাকে । এমনকি অবশেষে আওরঙ্গজেবের সন্দেহও উপশমিত হইল। 

এই সময় তীহার পত্ী ও মাতা আগায় আসিয়া তীহার সহিত 
অবস্থান করিতে পারিবেন কিনা এ বিষয়ে তিনি সম্নাটের নিকট অনু- 
সন্ধান করেন। বাদশাহ স্বভাবতই এই প্রস্তাবে রাজী হন। আওরঙ্গ- 
জেব মনে করিলেন যে শিবাজীর যি সত্যই পলায়ন করার ইচ্ছা 
থাকিত তবে তিনি নিজ পরিবারের মহিলাদিগকে এখানে আনিয়া রাখিতে 


নায়ক ২০১ 


চাহিতেন না। আর, শিবাঁজীতো তীহার মাতাকে তাঁহার রাজত্ব শাসনের 
তার দিয়া আসিয়াছিলেন | মাতার স্বলে অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ 
ক্ষমতা না দিয়া মাতাকে আগায় লইয়া আসিবার প্রস্তাবে মনে হইল 
যে তাহার ক্ষদ্র রাজ্য সম্বন্ধে শিবাজীর আর বেশী উৎসাহ নাই। সত্য 
বটে মেয়েদের আগায় আগমন ক্রমেই পিছাইয়া যাইতে লারগ্গিল। তবে 
মারাঠা দেশের প্রবল বারিপাতে আগষ্ট মাসে যাতায়াত কষ্টকর হওয়ায় 
সম্ভবত তাহাদের আসিতে বিলম্ব হইতেছে মঘলদের এইরূপ একটা 
ধারণা হইল | আওরঙ্তজেবও মনে করিলেন যে শিবাজীর বিপূল 
সাহস ও অসাধারণ বৃন্ততার সম্বন্ধে তিনি যে সব কাহিনী শুনিয়াছিলেন 
উহা হয়তো তাহার সেনাপতিদিগের অক্ষমতা ও অকৃতকার্ধযতা সম্াটের 
নিকট হইতে গোপন করিবার জন্য একটা অজহাতরূপে ব্যবহৃত 
হইত। ফলে যে বন্দীকে তিনি এতদিন অতি তয়ঙ্কর ও সাজ্বাতিক। 
লোক বলিয়া মনে করিতিন, এখন তিনি তাহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। 
শিবাজীর পরবতী অনুরোধে সয়াটের মারাঠাদিগের তেজ ও বীরত্ব সম্বন্ধে 
নীচুমনোতাব দুঢ়তর হইল | শিবাভী প্রস্তাব করেন যে তীহার সমুদয় 
মারাঠা অশারোহী সঙ্গীগণকে তাহাদের দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হউক । 
তিনি বুঝাইয়া বলেন, “এখানে আমার কোন সৈনিকের প্ররোজন মাই |! 
বাদশাহ ঈষৎ ওদাসীন্যের ভান করিয়া স্বীয় স্কন্ধে একা বাঁকানি দেন। 
শিবাজীর অনূচরদি'গকে সরাইয়৷ দিতে তিনি বরাবরই খুব ইচ্ছুক ছিলেন। 
এখন শিবাজী নিজে এই প্রস্তাব করায় তিনি বেশ খুশি হইলেন । 

ইহার পর শিবাজী একাকী বাস করিতে থাকেন । দুই একজন 
ভৃত্য মাত্র মাঝে মাঝে তাহার তদারক করিত । মুঘল রাজধানীতে শিবাজী 
একা ; বাছাই করা সৈনিকের তাহাকে রাত্রিপ্দিন পাহারা দিতেছে *** 
তাঁহাকে আর তয় করিবার কারণ রহিল না। তীহার হাবভাব দেখিয়া 
মনে হইল যে তিনি সত্যই সন্তষ্টচিন্তে উত্তর ভারতীয় জীবনযাত্রার 
প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন । তিনি পারস্য দেশীয় শিষ্টাচার পদ্ধতি 
শিখিতেছিলেন | দরবারী ওমরাহদের সহিত প্রশংসমান ভুরি ভুরি 
অভিনন্দন লিপি সহ উপহার স্বরূপ মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি বিনিময় করিতে 
লাগিলেন । মারাঠা পদ্ধতিতে প্রস্তত থালা ভন্তি আহার্য্য সামগ্রী মুঘল 
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ওমরাহ্দিগের তবনে প্রেরিত হইতে লার্গিল। নানা প্রকার মশলাযুক্ত 
সুগন্ধি পৌলাউ প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্যাদদিতে অত্যন্ত ওমারাহদিগের 
নিকট দক্ষিণী মারাঠার প্রেরিত অতি সাধারণ খাদ্য স্বাদহীন মনে 
হইলেও শিবাজী যে ভদ্রতার খাতিরে তাহাদিগকে এই সব দ্রব্য পাঠাই- 
তেছেন ইহাতে তাহারা আপ্যায়িত বোধ করেন এবং উহার পরিবর্তে 
তীহারাও নিজেদের রন্ধনশালায় প্রস্তুত খালাভর্তি নানাবিধ সুস্বাদ খাদ্য 
শিবাজীর নিকট পাঠাইতেন । 

প্রথমদিকে জয়প্ুরভবন হইতে প্রেরিত খাদ্য সমিতি ঝুড়ি, থালা, 
ডেকচি, গামলা প্রহরীরা খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিত | 
এই অনুসপ্ধানের কাজ প্রধান কোতায়ল স্বয়ং তন্তাবধান করিতেন | 
কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ও তীহার সহকম্শীরা মণের পর মণ 
তন্তি ভাতের অথবা রাশিকৃত আমের ঝুঁড়ির বা ফুটন্ত সুপের গামলার 
অভ্যন্তরে কি আছে না আছে ইহা পরীক্ষা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া 
পড়িলেন। মুটেদের স্কন্ধে বাঁশে ঝুলান ঝুড়ি, ডেকচি প্রভৃতি তীহারা 
ক্রমশ: ভূত)প্িগকে নাম মাত্র গ্রশব করিয়। বা ঝুড়ির দিকে সামান্য 
তাকাইয়৷ বাহিরে লইয়া য|ইতে দিতে লাগিলেন | 

খিবাজীর প্রেরিত সাদামিধা মারাঠা আহাষ্য সামগ্রীর পরিবর্তে মুঘল 
ওমরাহগণ পোলাও, বিরিয়ানী, কোপ্ত। প্রভৃতি বহুমূল্য উপাদেয় খাদ্যাদি 
পাঠাইয়া তাহাদের ওঁদাধ্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন | কিন্ত শিবাজীর 
পাকস্থলী এইসব গুরুপাক খাদ্য গৃহণ করিতে খুব অভ্যস্ত ছিল না। 
আগষ্ট মাসের মাঝা মাঝি শিবাজী লিভারের গুরুতর পীড়া, জর এবং 
খিচুনি প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হন। বিকার অবস্থায় তাহার গোঙানির 
শব্দ মুঘল প্রহরীরা বেশ শুনিতে পাইত । চিকিৎসকগণ তাঁহাকে 
পরী করিয়া পূলটিসের ব্যবস্থা করেন এবং তীহার অবস্থা দেখিয়া 
চিন্তানিত হন | তীহরা শিবাজীকে এক প্রকার চুরণ-ওষধ সেবন 
করিতে দিয়া বিশামের উপদেশ দেন এবং তাঁহর গ্রা-হাত-পা মালিস 
করিতে বলেন ৷ হঠাৎ একবার চমকাইয়া উঠিয়া! শিবাজী বলেন যে 
রোগমুজির নিমিত্ত শুধু মানুষের শজির উপর নির্ভর না করিয়া তিনি 
আগা এবং দিলীর মধ্যবত্তী মথুর! নর্থরীতে শীকৃষ্ণের মন্দিরে কয়েকটি 
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অশৃদান করিতে ইচছ৷ প্রকাশ করেন। এবং এই উদ্দেশে তিনি তীহার 
দুইটি ভূত্যকে বাহিরে পাঠাইবার অনুমতি চাহেন। কোতায়াল ফুলাদ খা 
মনে করিলেন যে শিবাজীর এই ইচ্ছা হিন্দুদিগেঁর কৃসংস্কারের পূরিচায়ক। 
তবুও তিনি ইহার বিরোধিতা না করিয়া ভূৃত্যদির্গকে বাহিরে যাইবার 
অনুমতি দেন। ভূত্য দুইটি হেলা ফেলায় সময় নষ্ট করিয়া এমনভাবে 
আস্তে আস্তে ঘোড়া লইয়া মথুরার রাস্তায় চলিতে লার্গিল যে তাঁহাদের 
ভাব ও গতিবিধি দেখিলে মনে হইত যে পীড়িত ও শয্যাগত মনিব 
তাহার্দের শিখিলতার জন্য শাস্তি দিতে বর্তমানে অপারগ ইহা বুঝিয়া যেন 
তাহারা এ ভাবে চলিতেছিল । 

১৯শে আগষ্ট শিবাজী অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন | কিস্ত তখনও 
তীহার পক্ষে শয্যা ত্যাগ করা নিষিদ্ধ ছিল | তবে তীহার শরীরের 
খিচুনি প্রায় অন্তহিত হইয়া গিঁয়াছিল । তাঁহার মনে পড়িল যে মৃঘল- 
দি্গের শিষ্টাচারের প্ীতি অনুযায়ী রোগমুক্তির পর সাধারণতঃ বন্ধুবান্ধব- 
দিগকে নানা বকমের উপহার পাঠান হয়। তিনিও প্রকাশ করেন যে 
তিনি দরবারেব একজন ওমবাহের নিকট দুই ঝুড়ি ফল পাঠাইবেন। 
কফোযতাবাল এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিলেন না । বাঁশের ডাণ্ডায় 
ঝলান প্রকাণ্ড ঝুঁড়ি বাড়ীব বাহিরে আনা হইল প্রহরীরা উহার ভিতরে 
কি মাছে তাহা অণুসন্ধান কবিল না, এবং মুটেদিগিকেও কোনরূপ খানা- 
তল্লাস না করিয়াই ছাড়িয়া দিল | 

মূটেবা গ্রহরীদিগের দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া ঝুড়ি মাটিতে নামাইল | 
একটি 'ঝুঁড়ি হইতে শিবাজী এবং অন্যটি হইতে তাহার পুত্র শল্তুজি 
বাহির হইয়া আসিলেন। মুটেরাও তাহাদের পরিহিত মোটা 
কাপড়ের খোলস ফেলিয়া দিল । শিবাজী তাহার অনুচরদিগকে দেশে 
পাঠাইয়া দেওয়ার পরে এই দুই মারাঠা সেনাপতি ছণাবেশে তীহার 
নিকট ভূত্যের ন্যায় বাস করিতেন। আরও একজন সেনাপতি এভাবে 
ছিলেন | তাহার নাম ছিল হীরা । শিবাজী ঝুঁড়ির মধ্যে বসিয়া 
জয়পুর তবন পরিত্যাগ করার পর হীরা তীহার শয্যায় শায়িত ছিলেন। 
তাহার পরণে ছিল শিবাজীর গাব্রবস্ত্র এবং কণ্ঠে তীহার মুক্তার মালা । 
তিনি মস্তক অবধি কাপড় মুড়ি দিয়া পুনরায় জরে পড়িয়াছেন এই ভাব 
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দেখাইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিলেন। কিন্তু তাহার 
একখানা হাত কথ্বলের বাহির ছিল। ইহাতে শিবাজীর পহিরিত কব্জির 
অলঙ্কার ও তাহার আঙ্গুলে শিবাজীর নামাঙ্কিতি আউাটি পরিস্কার দেখা 
যাইত। শিবাজীর শরীরে খিঁচুনি ধরায় চিকিৎসকের একজন সহকারী 
প্রত্যহ তাহার শরীর টিপিতে আসিত | শিবাজী নিশ্চয়ই হয় ঘৃষ 
দিয়া নতুবা তাহার চরিত্র বলে ও মাধুর্য এই লোকটিকে বশীভূত 
করেন । এই গাত্র সংবাহক অন্যান্য দিনের ন্যায় এ দিনও শয্যার 
পান্ৰরে বসিয়া হীরার শরীর টিপিতে লাগিল । 

দূপুরের দিকে বাড়ী নিস্তদ্ধ দেখিয়া প্রহরীরা ভিতরে প্রবেশ করে। 
কিন্ত শিবাজীকে অসহায় অবস্থায় জর রোগে শায়িত দেখিয়া তাহাদের 
আগমন যে সমীচীন হয় নাই এইরূপ ক্রটিপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করিয়া 
চলিয়া যায় । অপরাহ্নে হীরা শিবাজীর শয্যা হইতে উঠিয়া নিজের 
বস্ত্রাদি পরিধান করেন এবং তরুণ গাত্র-সংবাহককে সঙ্গে লইয়া গৃহের 
সমমুখস্ব দ্বারে উপস্থিত হন। তিনি প্রহরীর্দিগকে বলেন যে শিবাজী 
তাহাকে বাজার হইতে কতকগুলি ওঁষধ এবং যন্ত্রণার উপশমকারী 
মলম আনিতে আর্দেশ করিরাছেন। তাহার সঙ্গে চিকিংসকের সহকারীকে 
দেখিয়া প্রহরীরা মনে করে যে হয়ত ওঁধধের ব্যবস্থা পত্র নির্দেশ 
অনুযায়ী কতকগুলি উপাদান আনিবার জন্য তাহার বাহিরে যাওয়ার 
প্রয়োজন হইয়াছে | তাহারা শিবাজীর শারীরিক অবস্থার সম্বন্ধেও 
অনুসন্ধান করেন। হীরা মাথা নাড়িয়া বলেন “শিবাজীর রোগের পুনরায় 
আক্রমণ হইয়াছে । তাহাকে কোনরূপ বিরক্ত করা নিষেধ । যখাসন্তভব 
কম গোলযোগ বাঞ্চনীয় |” 

ইহার পর তিনি ধীরে ধীরে বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন | 
এদিকে মারাঠা বন্দী দিগের চিহ্নমাত্র রহিত জয়পুর ভবনের শূণ্য 
প্রকোষ্ঠগুলিতে ভারতের বৈশিষ্ট্যযমূলক অপরাহ্নের নীরবতা বিরাজ করিতে 
লার্গিল | প্রবেশ পথে গ্রুহরীরা তন্দ্রাচ্ছন্র ৷ 

কোতয়াল ফুলাদ'র্খার ধারণা ছিল যে জয়পুর ভবনে এত দৃঢ় পাহারার 
ব্যবস্থার নিৎপুয়োজন । তিনি এখন আর সারাদিন স্থানে পাহারার 
ব্যবস্থার তদারক: করিতে আসিতেন না । ঘটনার এই সময়ে তিনি 
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নিজ গৃহে দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন। তীহার উপস্থিতি প্রসূত 
প্রেরণার অভাবে প্রহরীদিগের কাজের শৃঙ্খলাও শিখিল 'হইয়৷ গিঁয়াছিল। 
অগষ্ট মাসের ভারতীয় সন্ধ্যা যেমনই ধূসর তেমনই চারিদিকে একটা 
প্রায় নিঃশাস বন্ধকারী চাপাভাবে আচ্ছন্ু । সন্ধ্যার পৃর্বে কোনরূপ 
কম্মতৎ্পরতা দেখা গেল না। 

খানিকক্ষণ পরে প্রহরীদের মনে হইল যে যে গৃহে তাঁহারা পাহারা 
দিতে নিযুক্ত রহিয়াছে সেখানে একটা অরৃভূত নীরবতা বিরাজ করিতেছে। 
কোনও পদশব্দ নাই। কাহারও গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছে না । 
অপরাহ্হের সন্ধ্যার আবহাওয়া ক্রমে গোধূলির আধারে পরিণত হইল; 
কিন্ত গৃহে কোন দীপের আলো দেখা গেঁল না। শীঘই ভয়ঙ্কর সন্দেহ 
আরও ঘোরতর বিভীষিকাময় নিশ্চয়তার রূপ ধরিয়া দেখা দিল। কারণ 
তন্ন তন্ন করিয়া তল্মাসের পরে দেখা গেল যে অসহায় রোগী অপাথিব 
উপায়ে অন্তহিত হইয়াছে । সৈন্যগণ দ্রুত ফুলাদ খাকে সংবাদ দিতে 
ধাবিত হইল | ফলাদ খাঁ তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন ও 
বাদশাহের পদপ্রান্তে লটাইয়া পড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিষ্ৃত লাগিলেন 
“ভৌতিক ব্যাপার .... একেবারে তৌতিক ব্যাপার **.. সে উধাও 
হইয়াছে । হাওয়ায় উড়িয়া গেল কিম্বা মাটির নীচে অদৃশ্য হইয়া গেল 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না| 

অন্য এক বিবরণীতে (১) প্রকাশ বাদৃশাহ সব্বপ্রথম রামসিংহের 
নিকট হইতে এই সংবাদ পান। স্মরণ থাকিতে পারে যে শিবাজীকে 
আটক রাখিবার জন্য আওরঙ্গজেব রামসিংহকে দায়িত্ব দিয়াছিলেন | 
রামসিংহ গোপনে বাদশাহের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা 
করেন | বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রগাঢ় অভিবাদন 
জ্ঞাপন করেন। তারপর হাত জোড় করিয়া নতদৃষ্টতে তিনি নীরবে 
দাঁড়াইয়া রহিলেন | রামসিংহের অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেব প্রথমে 
একটু বিভ্রান্ত হইলেন, কারণ তীহার হাসিকৌতুক ও প্রফুন্লুতার জন্য 
তিনি বাদশাহী দরবারে একজন প্রিয় পাত্র ছিলেন। বাদশাহ তাহাকে 


(১) মানুচিঠ 
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প্রশ্ন করায় রামসিংহ অত্যন্ত নীচ স্বরে শিবাজীর পলায়নের কাহিনীর 
কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন । গৃহমধ্যে একটা ভয়ঙ্কর থমথমে 
নীরবতার ভাব । আওরঙ্গজেব মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। কপালে 
হাতের তালু রাখিয়া তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তীহার মখমগলের 
ভাব অবর্ণনীয় । আচ্ছনুতা কাটিয়া গেলে তিনি রামসিংহকে তীহার 
পদবী এবং সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করার হৃকৃ্ম দেন এবং তাহাকে নির্বাসিত 
করেন | বাদশাহের উত্যগ্র (ক্রাধের পরিমাণ যে কত গভীর ইহা 
তিনি এবং প্রধান সরকারী ঘাতক ভিন অন্য কাহারও কঙ্পনার অসাধ্য । 
বলা বাহুল্য যে এতবড় একজন রাজদ্রোহী বন্দীর পলায়নের গনি 
অত্যন্ত অসহনীয় । ইহা ছাড়াও আওরঙ্রজেবের পরিতাপের অন্য কারণ 
ছিল | মাত্র একঘন্টা পৃ্রে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে শিবাজী 
রুগ্ই হউন আর সুস্থই হউন তাহাকে শেষ করিতে হইবে এবং বাদশাহ 
অতি গোপনে এ রাব্রিতেই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য হৃক্ম জারি 
করিয়াছিলেন * ** 


ইতিমধ্যে শিবাজী তীহার পুত্র ও সঙ্গীগণসহ আগা শহরের পশ্চিম 
দ্বার (১) দিয়া বাহির হইয়া একটি ফেরী নৌকায় নদী পার হইলেন। 
কেহই তাহাকে কোন গ্রশব করে নাই। নদীর অপর পারে উপস্থিত 
হইয়া শিবাজী নৌকার মাঝির হাতে এক মূঠি টাকা দিয়া তাহাকে 
বলেন যে সে যেন বার্শাহের নিকট বলে যে শিবাজী ও তাহার ছেলেকে 
সে অপর পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে (২) | কেবল দুঃসাহস দেখাইয়া 
বাহাদূরি লওয়ার জন্যই শিবাজী এই কাজ করেন নাই। তিনি যে 
পশ্চিম দিকের অভিমুখে চলিয়াছেন ইহা প্রচার করাই ছিল তীহার 
আসল উদ্দেশ্য | ইহার তাৎপর্য শীধূই বুঝিতে পারা যাইবে । 

মথুরার পথে দ্রুত অগুসর হইয়া শিবাজী যে ভূত্যর্দির্গের সহিত 
মিলিত হইলেন ৷ দলবল সহ সকলে অশুপৃষ্ঠে আরোহণ করেন | 


(১) এই অধ্যায়ের শেষে মস্তব্য দ্রষ্টব্য। 
(২) ওম্ম (09:06) 
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সারারাৰ্রি দ্রততম বেগে চলিয়া তাহারা ভোরে মখুরায় পৌছিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণের পূজায় উৎসগীকৃতি মন্দিরেপূর্ণ মথুরা একট প্রসিদ্ধ স্থান | 
একটি মন্দির প্রাঙ্গনে আগাগোড়া সোণায় প্রস্তত এক বিশাল তালগাছ 
দণ্ডায়মান | বহ্‌ মন্দিরের চারিদিকে মঠু শ্রিক্ষালয় ও তীর্ঘ যাত্রীদের 
আবাসস্থান । খোয়া বাঁবান অঙ্গনের চারিদিকে সনুযাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
প্রকোষ্ঠ ; ভাসমান পদ্োর পাপড়ির নীচে ছোট পুকুরেব, শীল নিশ্চল 
জল ; দেবতা, মান্ষ ও নান! প্রকার প্রাণীর মুত্তি খোদিত ও ভাষ্কধ্য- 
ম্ডিত মন্দির সমূহের বৃহৎ সিংহদ্বার ; তোরণ শোভিত মন্দিরের দ্বার পথে 
অসংখ্য পৃভার্খী ; মস্তকমৃণ্ডিত ও পীত এবং রক্ত বর্ণের গরদ পহিরিত 
বাদ্দণগণ ; অনাড়ন্বব শেঁতবস্্ব পরিহিত ছাত্র এবং বৃ্ধচারীব দল; অশরীরী 
জীবের ন্যায় সব্বাঙ্গ আবৃত বিধবা রমনীগর্ণ, পরা ঝুলান শিবিকায় 
রাজদৃহিতাবৃন্দ এবং উঠ্চচস্বরে চীৎকাররত ভিখারীর দল-_-প্রভৃতি কত 
দৃশ্য সব্র্দাই এখানে চোখে পড়ে। গ্রত্যুষে ধর্মে অনুপ্রাণিত জনতা 
নদীব দিকে খাবিত হয় । নদীর ছল শীকৃষ্ণের মন্দিরের ঘাট উপ- 
ছাইযা পড়ে। প্রভাত সূর্ে্র উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগন শাস্ত্রীয় আচার 
অনুযায়ী সূর্ধযাপূজা করে । তাহাদের অগ্রলিপূর্ণ জল ছড়াইয়া দেওয়ায় 
সূর্যালোকে জরবিন্দুগুলি উ্ভাসিত হইয়া উঠে; আর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা 
প্রার্থনার মন্ত্র বৃত্তি করিয়া বলে, “হে জ্যোতিষ্মাণ, সূ্ধ্যদেব, আমাকে 
জ্ঞানালোক দাও ।” পজারত জনগনের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাওয়ায় 
আগু। হইতে আগত পলাতকেরা কাহারও দৃ'্ট আকর্ষণ করিল না। 
কাশী নামক সহান্ভূতিপূর্ণ এক বাদ্দর্ণের ঘরে শিবাজী ও তীহার জঙ্গীরা 
বস্ত্র পরিবর্তন করেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিবাজী গোঁফদাড়ি কামাইয়া 
ফেলিলেন । তারপর মুখে ছাই মাখিয়া তিনি আচারনিষ্ঠ সনুযাসীর 
ন্যায় পীতবর্ণের আলখাল্লা পরিধান করেন । তাঁহার কোমরে ভিক্ষার 
ঝূলি এবং হস্তে সনুযাসী পর্য্যটকের বংশদণ্ড। কিন্ত এ বাঁশাটির ভিতরটা 
একেবারে ফাঁপা । রোমক সমাট জাষ্টিনিয়নের (74502150 ) চীনদেশে 
প্রেরিত রাজদূতের ন্যায় শিবাজী লাঠির মধ্যে খনরত্ব বহন করিতেন। 
তাঁহার সঙ্গীরাও পৃজক এবং ভ্রাম্যমান ফকিরের মত বেশ ধারণ" করেন। 
ভারতবর্ষে এই প্রকারের ছল্সবেশ চিরকালই খুব জনগ্রিয়। 
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শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে উপহার স্বরূপ অশু পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের সহিত 

পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে শিবাজী বাধ্য হইলেন, কারণ 
সারারাত্রি অশ্বারোহ্ণে সে বড়ই কীন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কিশোর 
বালককে কাশীঠাকৃর নিজগৃহে লুকাইয়া রাখার প্রস্তাব করেন। তাহাকে 
বাক্ধণের ন্যায় বস্ত্র পরাইয়া কাশী তাহাকে নিজপুত্র বলিয়া পরিচয় 
দেন এবং সাধারণ লোকের নিকট বলেন যে তীহার পুত্র তীহার নিকট 
বেড়াইতৈে আসিয়াছে । 

ইহার পর শিবাজী ও তীহার সঙ্গীরা পুনরায় নিজেদের গন্তব্য পথে 
চলিলেন। 

এখন'ও তাহারা মহারাষ্ট হইতে শত শত মাইল দূরে । আগায় বিপদ- 
সঙ্কেত ঘোষিত হওয়ামাত্র মুঘল সামাজ্যের দূতেরা পলাতকদিগের সন্ধান 
লইবার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া সনস্ত বড় বড় রাজপথ দির৷ 
ধাবিত হইবে । কর্তৃপক্ষ জানেন যে শিবাজী কয়েকাটি অশু পশ্চিম- 
দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারা ফেরি নৌকার মাঝির নিকট 
হইতেও শুনিয়া থাকিবেন যে তাহার গন্তব্যপথও এ দিকেই ছিল । 
ইহা হইতে তীহরা স্বভাবতঃই ধারনা করিবেন যে তিনি খান্দেশ ও 
গুজরাটের মধ্য দিয়া মহারাষ্ট্রের দিকে দ্রুত অগ্ুসর হইতেছেন | এই 
সব বিবেচনা করিয়া শিবাজী পথ ঘুরিয়া পৃব্বর্দকে চলিতে লার্গিলেন। 
ইহাতে অবশ্য শক্রদিগের কবলে পড়িবারও সম্ভাবনা ছিল | 

প্রতি শহরে ও গ্রামে বিপদসক্কেত ঘোষিত হইল | শিবাীর 
গ্েপ্তারকারীর্দিগকে পুরস্কৃত করিবার প্রতিশ্রতিও সকলকে জানাইয়া 
দেওয়া হইল। এবং তীহাকে সাহায্য করা দওনীয় অপরাধ হইবে বলিয়া 
প্রচারিত হইল। এক গ্রামে শিবাজী সন্দেহবশে গ্রেপ্তার হইলেন 
এবং তাহাকে গ্রামের পুলিশ ইনস্পেকটরের নিকট আনা হইল। 
ইনস্পেকটর তীহাকে গভীর রাত্রি পর্যযস্ত কঠোর জেরা করিতে 
লাগিলেন। দৃপ্র রাতে আর সহ্য করিতে না পারিয়া শিবাজী নিজের 
পরিচয় স্বীকার করেন | কিন্তু লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিবাজী 
তীহার সূচ্যগুবৃদ্ধিতে ইনস্পেকটরের প্রকৃত চরিত্র সম্যক বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন | পুলিশের কবল হইতে মুক্তি পাওয়ার মূল্যত্বরূপ তিনি এ 
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ইনস্পেকটরকে কিছু ধনরত্ব প্রদান করার প্রস্তাব করেন। ইনৃস্পেকটর 
উৎকোচ গহণ করিয়া শিবাজীকে স্বীয় গন্ভব্যপথে যাইতে দেন। এই 
ঘটনায় শিবাজীর শিক্ষা হইল যে তাহাকে পব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত 
চলাফেরা করিতে হইবে। ইহার পর হইতে তিনি একেলা কেবল মাত্র 
রাত্রি বেলায় পথ চলিতেন। তীহার সঙ্গীরা অন্যপথে চলিতে লাগিল। 


এই সময় নাভা নামক এক বাদ্দণ যুবক বারাণসীর অন্যতম প্রধান 
পাণ্ডতার নিকট অধায়ন করিতেছিলেন। তিনি অধ্যাপকের ব্যবহারে 
খুব ক্ষদ্ধ ছিলেন | তাহাকে দিয়া অত্যধিক কাজ করান হইতেছে 
ও তাহাকে যখোপবুক্ত আহার্ধয দেওয়া হইতেছে না---এই ছিল তাহার 
অভিযোগ | অন্য যে কোন উপজীবিকা গ্রহণের জন্য তিনি ব্যগু 
হইয়া উঠিয়াছিলেন | অসংখ্া মন্দিরের চুড়াগুলি ধূসর আকাশের গায়ে 
কালো ছায়ার মত দেখাইতেছিল | কোথাও বা মন্দিরের মধ্যে বা 
বৃন্ষের নীয়ে কম্পমান প্রদীপ শিখার আলো দেখা যাইতেছিল। চিতা- 
বাঘের চম্ম পরিহিত সাধু একান্তে বসিয়া মন্ত্র আবৃন্তি করিতেছিলেন । 
খরপ্লোতা নদী পাতিলা কয়াসায় আবৃত | বাক্ধণ চি্তামগ্র ! এমন 
সময় অন্ধকারের মধ্য হইতে মস্তকাবৃত এক মানবমূর্তি তাহার নিকটস্ব 
হইয়া বলেন, “আপনি আমার জন্য আনুষ্ঠানিক গঙ্গাঞ্জলি ক্রিয়াদি সম্পনু 
করিয়া প্রাতঃকালীন পূজা! ও উপাসনা করিবেন ?” 

নাভা রাজী হইলেন। শীত ও কৃয়াসার মধ্যে তিনি এই অপরিচিত 
ব্যক্তির শুভকামনায় বাক্ষণের করণীয় শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন 
করেন । 

সহসা ভেরী 'ও ঢকৃকা নিনারে সমস্ত নগরী জাগরিত হইল। প্রহরা- 
রত পূলিশ পথে পথে ঘুরিয়া পূরবাসীর্দের জাগুত করিতে লাগিল ও 
ঘোষণা করিল যে শিবাজী বারাণসীতে আছেন এইরূপ সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । অজ্ঞাত ব্যজি ও বান্ধণ পরস্পরের দিকে তাকাইলেন । 
“আপনার হাত উন্মুক্ত করুন" এই বলিয়া আগন্তক নয়খানি বৃহৎ মণি 
বান্ধণের হস্তে রাখিলেন | নাভা ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ সহমতি জ্ঞাপন 
করিয়া যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই এই ভাবে পৃজোপসনায় রত 


২১০ বীর বিদ্রোহী 


রহিলেন, আব এদিকে আগন্তক অন্ধকাবেব মধ্যে তিরোহিত হইলেন ৷ 
কিন্ত এদিন প্রধান পাণা বৃথাই তাহা শিষ্যের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা 
কবেন | যুবক শিষ্য বারাণসী পবিত্যার্গ করিয়া সুবাট গমন করেন । 
ঘেখানে তিনি এক বৃহ বাটি ক্রব কবিয়া চিকিৎসকেব ব্যবসা আরম্ত 
কবেন। বহ্‌ বংসব পবে তিনি এতিহাসিক কাফি খাব নিকট তাহার 
পাথিব এশর্ধোন প্রকৃত তথ্যে কাহিনী গোপনে বর্ণনা কবেন | 


কখনও পদব্জে কখনও অশাবোহণে শিবাজী বঙ্গোপসাগবেব কলে 
উপস্থিত হইলেন । 

আশ্চধ্্েন বিষষ যে জেলেদেব বসতি ছোটি গ্রামেও শিবাজীর 
পলাযনেব সংবাদ পৃব্ৰেই পৌচিযাছিল | তিনি একাটি ঘোড়া ক্রয করিতে 
চাহিলে অশু-বিক্রেতা সন্দিহান হইযা বলে, “আপনি ইহ। দিঘা কি 
কবিবেন ?? 

শিবাজী মূল্যস্বরূপ তাহাকে কযেকটি মোহব দিতে চাহিলে তাহার 
সন্দেহ দ্ঢতর হয এবং সে বলে, “আপনি অর্থ লইযা যে রূপ ছিনি- 
মিনি খেলিতে প্রস্তুত তাহাতে মনে হয আপনি নিশ্চযই সেই পলায়ত 
মারাঠা |” 

হতাশ হইযা শিবাজী তাহাকে তাহার অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ দিতে সম্মত 
হন। এই ব্যক্তির অর্থলিপ্সায় পৃনবায শিবাজী রক্ষা পাইলেন। তিনি 
যে গ্রাণ লইয! পলাইতে পাবিলেন ইহাতে তিনি খুব নিষ্কৃতি বোধ করেন 
কিন্ত এখন তিনি কপর্দকহীন, এমন কি যে ঘোড়াটি তিনি কিনিতে 
চাহিয়াছিলেন তাহাও পাইলেন না । 

কান্ত দেহে শিবাজী মধ্যভারতেব অভিমুখে চলিতে লাগিলেন । 
ইন্দোবেব সন্িকটে আসিয়া তিনি এক কৃষকের গুহে আশুয় চাহিলেন। 
মনে ভাবিলেন যে এ দেশের লোকেরা সাধারণত: অতথি বসল ; হয়তো 
তাহাকে অতিরিজ্ঞ গ্রশব করিয়া জর্জরিত করিবে না। একজন পদবৃজে 
ভ্রমণকারী মনে করিয়া গৃহস্থ তীহাকে অভ্যর্থনা করিলেন । গৃহস্বামীর 
মাতা রাতের আহাধ্য গ্রস্তত করিতে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে প্রবেশ করেন। 
কিন্ত এই সময় একদল বেসরকারী মারাঠা সৈন্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
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এ অঞ্চল আক্রমণ করে। শিবাজী যে গ্রামে আশয় লইয়াছিলেন উহাও 
তাহারা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। রদ্ধনশীলা হইতে বাহির হইয়া বৃদ্ধা মহিলা 
লুঠতরাজের জন্য মারাঠািগকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন । 

তিনি বলেন, “গর ডাকাত শিবাজীটার কথা আর কি বলিব | ব্যাটা+- 
ছেলে কারাগারে মরিলেও নিশ্চিন্ত হইতাম 1” 

এই বৃদ্ধার এবং তাহাদের পরিবারের মারাঠাদের আক্রমণের ফলে 
কি পরিমান ক্ষতি হইয়াছে তাহা শিবাজী উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিয়া লইলেন। কয়েক মাস পরে নিজ রাজ্যে পৌছিয়া তিনি এই 
সত্রীলোকটিকে একাট টাকার থলি পাঠাইয়া দেন | বৃদ্ধার হিসাবে 
তাহাদের পরিবারে যে ক্ষতি হইয়াছিল উহার দ্বিগুণ টাকা এ থলিতে 


ছিল । 


শিবাজীর মাতা তখনও রাজ প্রতিনিধির কাজ চালাইতে ছিলেন | 
আগষ্ট মাসে তিনি শিবাজীর পলায়নের সংবাদ পাইয়াছিলেন | কিন্তু 
তাহার পর তিনি আর কিহ, জানিতে পারেন নাই । শুধু শুনিয়াছিলেন 
যে এই ঘটনার আলোড়ন সমগ্‌ মৃঘল সামাজ্যে বিস্তীর্ণ হইয়াছে এবং 
কর্তৃপক্ষ শিবাজীকে সব্বপ্র তন্ন তনু করিয়া খুঁজিতেছেন । চারিমাস 
চলিয়া গেল। শিবাজীর আর কোন সংবাদ আফ্িল না। 

ডিসেপ্বর মাসে একদিন প্রাতে তিনি অন্তঃপুরে নিজের প্রকোষ্ঠে 
একাকী বসিয়াছিলেন | এমন সময়ে একটি ভৃত্য আসিয়া তাহাকে 
বলে যে এক ফকীর তীহার দর্শন প্রার্থী | তিনি মাথা নাড়িয়া সম্মতি 
দিলেন। পথের ধুল্যবলূষ্ঠিত ছিন্রবস্ত্র পরিহিত এক ভিখারীকে ভিতরে 
তাহার নিকট উপস্থিত করা হইল । তিনি কোনদিকে না তাকাইয়। | 
বলেন, “আচ্ছা, ব্যাপারকি ? কি হইয়াছে ?" 

ফকীর উত্তর দিল “আমি আপনার নিকট এক বান্তা লইয়া 'আসিয়াছি।”” 
এই বলিয়া সে তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া৷ পড়িল। 

ফকীরের কার্যকলাপে বিচলিত হইয়া তিনি তাহাকে ভূমি হইতে 
উত্তোলন করেন এবং তাহার মুখের দিঁকে তাকান । 

এই মুখ শিবাজীর ।---- 

শিবাজীর গ্রত্যাগমনের বার্তা সমস্ত মারাঠাদেশে বিদ্যুৎখবেগে ছড়াইয়া 
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পড়ে। রাত্রি দিন তোপ ধুনি প্রতি পাহাড়ের শীর্ষে বহ্যৎ্সব, শীতের 
আকাশে হাউই বাজি পোড়ান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে লোকে আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিল ; গ্রামবাসীরা উৎসব ও আমোদ আহাদে গা ভাসাইয়া 
দিল। সকলের মুখেই শিবাজীর মনোমুগ্ধকর নাম । যাহাদের একট 
সঙ্গতি ছিল তাহারা প্রত্যেকেই রাজধানীতে আসিয়া বন্দীত্ব অবসানের 
পর রাজাকে একবার দেখিবার জন্য সতৃষ্ণনয়নে প্রাসাদের দরজার দিকে 
তাকাইয়া খাকিত। শিবাজীর পলায়নের ও ভ্রমনের অপূর্ব ও বিপদ- 
সম্কুল আশ্চর্ধ্য বৃতান্ত ও মুঘলদিগকে তিনি কিভাবে হতবৃদ্ধি করিয়া 
গিঁয়াছিলেন এই সব রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিতে সকলেই আগহান্নিত। 


দাক্ষিণাত্যে বাদশাছের প্রতিনিধি মহারাজা জয়সিংহ শিবাজীর প্রত্যা- 
বর্তনে কিংকত্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িলেন । শিবাজীর পলায়নের সংবাদ 
পাওয়া মাত্র তিনি বিভ্রান্ত হইয়া লেখেন, “আমার দুর্ভীবার আর শেষ 
নাই | শিবাজীর সংবাদ আহরণের জনা আমি সব্বত্র বিশৃস্ত অনুচর 
পাঠাইয়াছি |” এইবার তাহার প্রত্যেকটি আশঙ্কা প্রমাণিত হইল । 
“এ শয়তান শিবাজী ফিরিয়া আমিয়াছে তাহার মনে এখন কি আছে 
কি জানে ?”--এই বলিয়া তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বাদশাহ 
শিবাজীকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে যে নিরাপত্তার আশ! দিয়াছিলেন এই 
গতিশ্ণতি ভঙ্গ করায় জয়সিংহ খুব মনঃকষ্ট পান এবং পূত্র রামসিংহের 
উপর শিবাজীকে সংরক্ষণ করার ভার দে'ওয়া হইয়াছে ইহা শুনিয়া 
তিনি অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনায় কাল কাটাইতেছিলেন | শিবাজীর 
পলায়ন করার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রামসিংহের পদচ্যুতি 
এবং দরবার হইতে বিতাড়িত হওয়ার সংবাদ পান । পুত্র বাদশাহ 
আওরঞগজজেবের যেরূপ কঠোর কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছে তাহার পর 
বাদশাহের ক্রোধ কি পিতার উপর বধিত হইবে না? পরম্পরায় জয়সিংহ 
শুনিতে পাইলেন যে মুসলমান ওমরাহগণ তাহার উচচপদ ও অত্যধিক 
যশ এবং খ্যাতিলাভে নঈর্ধানিত হইয়া শিবাজীর পলায়ন সংক্রাস্ত ষড়যন্ত্রে 
তিনিও লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সমাটের নিকট অভিযোগ করে | জয়- 
সিংহের ন্যায় একজন বিশৃস্ত ও রাজভক্ত বীরের বিরুদ্ধে এইন্ধপ অভিযোগ 
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অপেক্ষা আর কিছু, অধিক সাভ্ঘাতিক হইতে পারে না। ইহা শোনামাত্র 
চীৎকার করিয়া! বলিয়া উঠেন, “কেহ এইরূপ বিশাসঘাতকার কথা চিন্তা 
করিলেও ভগবান যেন তখনই তাহার মৃত্যু সঙ্ঘটন করান 1” বড়ই 
পরিতাপের বিষয় যে সুদীর্ধকাল মুধনসায়াজ্যের উন্মতিকল্পে বিশিষ্ট 
কাধ্যাদিতে নিযুক্ত খাকা সন্ত জয়সিংহের জীবনের শেষ কয় মাস 
তর এবং শোকে আচ্ছন্া হইয়া গেল । অরৃষ্টের বিরুদ্ধে কিছুই 
করা সম্ভব নর়”--এই বলিয়া বৃদ্ধ বীর সয়াটের আদেশের অপেক্ষীয় 
বহিলেন। শীঘূই বাদশাহী হুকৃম আসিল। জয়সিংহ পদচ্যুত হইলেন 
ও দিল্লীর দরবারে প্রত্যাবর্তন করার আদেশ পাইলেন । লজ্জায় ভাঙ্গিয়া 
পড়িলেও নিতীক চিন্তে জয়গিংত ধীরে বীরে উত্তরাভিমখে অগ্ুসর 
হইতে লার্সিলেন। কিন্ত বাদশাহেন সহিত সাক্ষাত করা তাহার পক্ষে 
আর এ জীবনে সন্ভব হইল না। পথে তিনি দেহত্যারগ করিলেন | 
পিতৃবিয়োগের পর রামযিংহ বেশীদিন বাচেন নাই। আসামে পগরোগে 
তাহার মৃত্যু হয় | 


শিবাজী ও তীঁহার সঙ্গীগণের মধো অনেকেই ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
হইরা নানা পখে ঘুরিয়া নিবাপদে দেশে পৌছিলেন বটে, তাহার পৃত্র 
শন্তভী কিন্ত বিদেশেই রহিয়া গেলেন | স্মরণ খাকিতে পারে যে 
মখুরায় এক সঙ্গদয় ব্রাহ্মণের নিকট তাহাকে রাখিয়া আসা হইয়াছিল । 
বাদশাহী সৈন্যরা তাহাকে পাইলে নিশ্চয়ই পিতার পলায়নেৰ জন্য 
তাহার উপর প্রতিশোধ লইত । কাজেই শিবাজী পুনরায় “চাতুরির” 
আশৃয় লইলেন। শন্তুজীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অক্ঞতার ভাব দেখাইয়া তিনি 
শকাশ্যে পৃত্রের জন্য গতীর উদ্বেগের তাণ করেন | মুঘল দৃ'তেরা 
রাজধানীতে সংবাদ পাঠায় যে শিবাজীকে “পত্রের জন্য বিশেষ উদ্ছিগ্ 
মনে হইতেছে ।” ইহার পর শিবাজী ঘোষণা করেন যে তিনি পুত্রের 
মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি অনেকক্ষণ নিদারুণ ক্রন্দন করেন এবং 
তাহার সমস্ত অনুচর বর্গকে শোক পালন করিতে নির্দেশ দেন। এইবপ 
শোকের নিদর্শনে মুঘল রাজদূতেরা সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হয় ; কারণ 
তাহারা এই সংবাদ নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া মনে করে। 
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কয়েকদিন পরে এক বিশুস্ত কর্মচারীর হাতে মধুরায় কাশীঠাকুরের 
নিকট চিঠি দিরা তিনি শম্তুজীকে রায়গড়ে লইয়া আসিবার জন্য এ 
বা্দণকে অন্রোধ করেন। তখন বাঙ্গণের ছদ্মবেশে শল্তুজী কাশী- 
ঠাঁকারের সহিত মারাঠা দেশে রওনা হন । 

উজ্জয়িনীর নিকট আসিলে তাহারা অতিকষ্টে পরিত্রাণ পান। এজন 
মুঘল দারোগা শস্তুজীর দিকে তীক্ষা দৃষ্টিতে তাকাইয়া স্থির করেন যে 
তীহার হাবভাব মোটেই পরোহিতের পত্রের ন্যায় নহে । 
দারোগা কাশীকে জিঞ্জাসা করেন, “এই বালক কি সত্যিই আপনার 
ত্র?” “হা! মহাশয়” এই বলিয়া কাশী কথার মোড় ঘুরাইয়া দি'রা 
[হাদের এলাহাবাদে তীর্থযাত্রার এক কাহিনী খুব তাড়াতাড়ি বর্ণনা 
করিতে আরম্ভ করেন। সেখানে গঙ্গায় সান করিয়া তীহারা মন্দিরাদি 
দর্শন করেন । কিন্ত জায়গাটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর বিশেষ দাক্ষিণাত্যের 
লোকেদের পক্ষে। কারণ, কাশীর স্ত্রী সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং 
মারা যান | সুতরাং এখন পিতা ও পুত্র শোকাচ্ছন অবস্থার স্বীয় 
গমে ফিরিয়া বাইতেছেন-- ইত্যাদি | 

মৃঘল পূণিশ কম্চারী তাহার বক্তা খামাইয়া দিরা বলেন, “বালক 
যদি সত্যিই আপনার পাত্র হয় তাহা হইলে আমার সম্মুখে আপনারা 
দুইজনে একই থালা হইতে আহার গহন করুন|” 

জ্রাতিগ্রথা অনযায়ী ঝান্ধণ ও অবান্ধণের একই সঙ্গে আহার করিলে 
বাদ্ধণের জাতি ত্রষ্ট হয়| বহব্যয় সাধা ও শানস্তিকর প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ইহার 
কন গ্রতিবিধান ধাই | কিন্তু কাশী বেশ বঝিতে পারিয়াছিলেন যে 
পৃলিশ তাহার প্রতিটি কখা এবং আচরণ পুঙ্থানুপৃঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতছে । 
তিনি ফোনরপ দ্বিধা না করিয়া শন্তুীকে লইয়া একই পাত্রে আহারে বসিলেন। 

ইহাতে তাহাদের আন্তীয়তা সধন্ধে পূলিশের প্রত্যয় জন্মে ও তীহারা 
মক্তি লাত করেন। পরে আর কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা! ঘটে নাই এবং 
যথা সময়ে তাহারা বরায়গড়ে পৌছান। 


সা 
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পঞ্চদশ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট 
শিবাজীর বন্দীত্ব ও পলায়ন সম্বন্ধে আলোচন! 


আগী। কিম্বা দিনুি এই দই স্থানের কোথায় শিবাজীকে বন্দী করা 
হয় ইহা লইয়া এঁতিহাসিকদিগের মধো কিছু মততেদ আছে। মারাঠা 
তথ্যার্দির উপর নিতর করিয়া পৃ্বতন লেখকেরা মনে করেন যে শিবাজী 
দিহুটীতে বন্দী হন। অপর দিকে কাফী খাঁয়ের মতে তিনি আগায় 
বন্দী হন। উত্তর ভারতীর মুসলমান লেখক যে স্বানীর আঞ্চলিক সংবাদ 
সম্বন্ধে দক্ষিণ দেশীয় হিন্দদিগের অপেক্ষা অধিকতর অবহিত হইবেন 
ইহা একপ্রকার ধিশ্চিতরপে বলা চলে । এতত্ব্যতীত অন্ধকার যগের 
ইউরোপীয়েরা রোম শহরকে যেমন একটা রহম্যাবৃত মর্পরী বলিয়া 
মনে করিত, বর্তমান কালেও সেইরূপ দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা 
দিল্লী শহর সগ্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে । তাহাদিগকে নিকট 
দিল্লী সব্বাই সরকারী দরবারের স্থান বলিয়া প্রতিভাত হর। বার্পিয়ারি 
লিখিয়াছেন শিবাজী “মুঘল সম্াটের সহিত সাক্গাত করিতে “দিল্লী 
গিয়াছিলেন (পৃ ১৯০) ; কিন্ত তিনি কোখাও এফখা বলেন নাই যে 
শিবাজীকে দিল্লীতে বন্দী কতা হয় । যাহা হউক সনস্ত ব্যাপারটা 
তিনি মাত্র দুইতিন লাইনে লিপিবদ্ধ করেন। বাণিয়ার এ ঘটনা সত্বন্ধে 
তাঁহার অজ্ঞতা নান।ভাঁবে প্রকাশ করিয়াছেন (তীহার অজ্ঞতার প্রমাণ- 
স্বরূপ তীহার একট! উদ্ভট ধারনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । তিনি 
অত্যন্ত নিব্বোধের ন্যায় ইঙ্গিত করিরাছেন যে আগরক্ষজেব স্বয়ং 
শিবাজীর পলায়নের উপায় উদৃভাবন করেন।) এতিহাসিক ওম্ম অবশ্য 
ঘটনাস্থল আগ! বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | কিন্তু ওর্মের লেখা 
সব সময় খুব বিখাসযোগ্য নহে | দৃ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে 
যে তীহার বর্ণনা অনুযায়ী শিবাজীর পলায়নের সযয় শন্তুজীর মৃত্যু 
ঘটে। শ্রতিহাসিকগণ ব্যতীত যে ব্যক্তি এই ঘটনাস্থল সম্বন্ধে সম্যক সংবাদ 
দিতে পারিবেন তিনি যে স্বয়ং শিবাজী ইহা সহজেই অনুমেয় । এক 
চিঠিতে শন্তুজীকে লইয়া আসিবার জন্য শিবাজী কাশীঠাকুরকে পঁচিশ 
হাজার টাকা প্রস্কারের আদেশ দেন। এই চিঠির সুচনায় লেখা, 
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আগর! পরিত্যাগ করার পর...” ইত্যার্দি। ডাঃ জ্রায়ার সবর্বদাই 
সতর্ক ও সঠিকভাবে ঘটনাদি লিপিবদ্ধ করিতেন । তীহার বৃত্তান্ত এই 
বলিয়া শেষ হইয়াছে, “লোকের খারণা যে তিনি (শিবাজী) হয়তো 
আর কখনও আগায় আসিতে সাহস করিবেন না ।” 

শিবাজী কোন পথে পলায়ন করেন এই সম্বন্ধে এতিহাসিক স্যর 
যদনাথ সরকার সব্বাপেক্ষা অধিক ও গ্রায় সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত যিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । কিন্ত তিনিও একটা অভ্তত ভ্রম করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন, আগা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে 
যাওয়ার পরিবর্তে তিনি (শিবাজী) পৃব্বদিকে মখুরা অভিমুখে চলিতে 
থাকেন-*** | স্যর যদনাথ “পৃর্বদিক" কখাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত 
করিয়াছেন ; করিলেও ইহা জানা কথা যে মথুরা পৃৰ্ব এবং পরবর্তী- 
কালে বরাবরই আগার পশ্চিমে অবস্থিত । হয়তো এইভাবে স্যর য€ু- 
নাশের লেখার সামান্য ক্রটির ব্যাখ্যা পাঁওর়া যাইতে পারে 2 পৃব্বতন 
লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই দিল্পীকে ঘটনাস্থল বলিয়া মনে করিতেন 
এবং স্যর যদ্নাথ এ মতেই অনুসরণ করেন। পরে কিন্ত তিনি মত 
পরিবন্তন করেন এবং দিল্লীর স্থলে আগ্নার উল্লেখ করেন (বাস্তবিক, 
মখুরা দিলীী হইতে পৃৰ্রদিকে 1) যর্দিও তিনি শিবাজীর পলায়নের 
পথের ভৌগলিক খুটিনাটি শুদ্ধ করার কোন গ্রচে্টা কারণ নাই । 
যাহা হউক এই সব কারণে ইছা৷ স্পষ্ট যে প্রখমে তিনি পশ্চিমে মখুরার 
দিকে অগ্রসর হন (ইহা তিনি ভালভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন) 
কিন্তু ইহাতে তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল মুঘল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভ্রান্ত 
ধারণার সৃষ্টি করা যে তিনি নিজের দেশের দিকে সোজা ও সিবা 
পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রত্যাবর্তন 
করিয়া পূর্ব অভিমুখে রওনা হইলেন । 
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উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবত্তনের পর শিবাজী তীহার মাত। 
ও প্রতিনিধি সভার নিকট হইতে স্বয়ং শাসন কাধের ভার লইলেন। 
মুঘলদিগের সহিত তাহার এখন অদূভূত' সম্পর্ক। সরকারীভাবে তীহার 
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এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সহিত নুধল সায়াজ্যের এখন মৈত্রীপূর্ণ 
ভাব। কিন্তু দূই পক্ষই মনে করেতেন যে এই মিব্রতা সম্পর্চের মধো 
তাচ্চন ধরিয়াছে। শিবাজীর ধারনা যে তাহাকে বন্দী করিয়া ও তীহার 
গ্রাণনাশের চেষ্টা করিয়া মুঘলের! সন্ধির সর্ত তক্গ করিয়াছেন আর অন্য 
পক্ষের মত এই যে বিজয়ী বীরের মত নিজ রাজধানীতে পূনরাগমন করিয়া 
শিবাভী সন্ধী অনুযারী কাজ করেন নাই। বাস্তবিক দই পক্ষের কেহই 
তখনও যুদ্ধের জন্য গ্রস্ত ছিলেন না । ইতিমধ্যে জয়সিংহের স্থলে 
যোবপুরের মহারাজা যশোবস্ত সিংহ দাক্ষিণাত্যে প্রধান সৈন্যাধক্ষের 
পদে নিযুদ্ত হইয়াছিলেন। ইনিও বাদশাহের অনুগত রাজপুতনার 
একজন সামন্ত নৃপতি। 

যোগ্য সেনাপতি জয়সিংহের পত্র স্বহধন্মী হিন্দু নেতা শিবাজীর প্রতি 
সহানুভূতিসম্পন্ন এই অজুহাতে জয়সিংহকে পদচ্যুত করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় 
তাহ।র অপেক্ষা অনেক হীনতর আর একজন হিন্দুকে কেন যে আওরঙ্গ- 
জেব দাক্ষিণাত্যের সৈন্যাধক্ষ্য করিয়া পাঠাইলেন ইহা একটু বিস্ময়কর | 
কিন্ত ধন্র্মে গৌঁড়ামি সত্তেও মুসলমান সেনাপতিদিগের কার্যকলাপে ও 
উচচাকাঙ্খায় সন্দিহান আওরঙ্গজেবকে বাধ্য হইয়া হিন্দুসেনাপতিদিগের 
উপর নির্ভর করিতে হইত । এ বিষয়ে তীহার অবস্থা অনেকটা 
কনস্তানতিনোপোলের খালিফাদিগের মত হইয়াছিন | এ খালিতারাও 
ধর্মের বিরোধিতা সত্বেও গ্রীক সেনাপতি নিধুক্ত করিতে বাধ্য হইতেনু। 
জয়সিংহ গ্রথম হইতেই শাসনকাধ্ণে ছেত অধ্যক্ষতার বিরোধিতা করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত আওরঙ্গজেব এখন সেই মারাত্বক তুল করিলেন। তিনি 
যুবরাজ মুয়জমকে দাক্গিণাত্যের অসামরিক শাসনকর্তা ও যশোবস্ত সিংহকে 
সামরিক শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। বাদশাহ আশা করিয়াছিলেন যে 
ইহীরা একে অন্যের উপর গোয়েন্দাগিরি করিয়া তাহাকে সংবাদ সরবরাহ 
করিবেন ; এবং এইভাবে আওরঙ্গঘ্বেব উভয়েরই কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
সংবাদাদি পাইবেন । তিনি এক চিঠিতে নম্তব্য করেন, “রাজ্যের 
কোথায় কি হইতেছে বা না হইতেছে সে সন্বদ্ধে ত্বরিত অবহিত হওয়াই 
রাজ্যশাসনের প্রধান তিত্বি।” যাঁছা ছুউক যশোবস্ত সিংহ ছিলেন যিষ্টভাষী 
সভাসদ | তিনি যুবরাজকে তোষামোছে তুষ্ট রাখিতেন ৷ রাজধানী 
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হইতে যুবরাজের নিব্বাসনের কাস্তি অপনোদনের নিমিত্ত তিনি তাহাকে 
পোলো খেলিবার ঘোড়া ও কৃত্তিগির বালক প্রভৃতি আমদানি করিতেন। 
ইহার পরিবর্তে যুবরাজ যশোবস্ত সিংহকে সেনা বিভার্গ ও বে-সামরিক 
বিভার্গ উভয়ের উপরই প্রকৃত ক্ষমতাচালনের অধিকার দেন। 

শিবাজীর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাওয়ামাত্র জয়সিংহ উত্তেজিত হইয়া 
যে কোন উপায়ে পূনরায় শিবাজীকে করায়ত্ব করা প্রয়োজন এই মর্মে 
বাদশাহকে চিঠি লেখেন | প্রতিশ্াতি ভঙ্গ করিয়া শিবাজীকে বন্দী 
করায় এই বৃদ্ধ রাজপৃত মনে খুবই আঘাত পাইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তিনি ইহাও মনে মনে বেশ বৃঝিয়াছিলেন যে তখন মান-সম্মান যাচাই 
করিয়া দেখার উপযুক্ত সময় নয় | জয়সিংহ হদয়ঙ্জম করিয়াছিলেন যে 
ত্যন্ত-বিরক্ত ও বেপরোয়া বীর শিবাজী এখন পৃর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ভয়ানক 
ও বিপজনক শক্রতে পরিণত হইয়াছে । তৎক্ষণাৎ পূনরায় যুদ্ধ ঘোষণা৷ 
করিয়া ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হউক শিবাজীকে আবার বন্দী 
করার জন্য তিনি সনিব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লার্গিলেন। বাস্তধিক তাহার 
দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ পৌঁছিবার পৃর্ৰেই তাহার সৈন্যরা মারাঠা- 
দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে । 

যশোবস্ত ছিলেন অন্য ধরনের লোক | স্বার্থপর ও আমোদপ্রিয় 
এই রাজপুত সেনাপতির অভিজ্ততা এতদিন যৃদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা দরবারের 
খোশাযোদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতত্ব্যতীত আগায় তিনি শিবাজীর 
সাক্ষাতলাভ করেন; এবং “এই জাদুকরের অপূর্ব জাদুদণ্ডের মোহে 
যাহারা আকৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের অন্যান্য সকলের মত” যশোবস্ত সিংহও 
তাহার গুণমুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

জয়সিংহ পূনরায় যে যুদ্ধ আরম্ভ করেন উহা! বৎসরাবধি চনিয়াছিল। 
শেষপর্যন্ত ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় | উহার 
সম্ভাদি শিবাজী-জয়সিংহের মধ্যে পূর্বে স্বাক্ষরিত সন্ধি হইতে বহুলাংশে 
পৃথক। পৃর্রের সন্ধি অনুযায়ী মুঘলদিগের অধিকৃত সাতাশটি দুর্গের অধি- 
কাংশই শিবাজীকে প্রত্যর্পণ করা হয়। পূরণার চারিদিকে অবস্থিত 
দূর্গ গুলির মধ্যে কেবল পুরল্পর ও সিংহগড় মুঘলদিগের অধীনে রহিল । 

ইহার পর শিবাজী বাদশাহের নিকট এক চিঠি লেখেন। আওরঙ্গ- 
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জেব তীহার গ্রতি পৃষ্ঠপোষকতার ভান করয়া মুরুব্বিয়ানা চালে উহার 
উত্তরে লেখেন, “নমস্কার জানিবেন | আমরা আপনার প্রতি খুবই 
শদ্ধাশীল। আপনার চিঠি পাঠ করার পর আমরা আপনাকে রাজ উপাধি 
দিয়া সম্মানিত করিলাম । আপনি এই সম্মানিত উপাধি গুহণ করিয়া 
আরও অধিকতর প্রশংসনীয় কাজ করিবেন আশা করি ।” বিগত কয়েক 
বসরের ঘটনার পর মনের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া মুখ রক্ষা, 
করার প্রচেষ্টার এই চিঠি একাট মনোরম নিদর্শন | 

মহারাষ্ট্রে শিবাজীর প্রত্যাবর্তনে কেবল মাত্র মুঘলেরাই অপ্রত্যাশিত 
কমে চমৎকৃত হন নাই । বিজাপর রাজ্যের কর্তৃপক্ষ শিবাজী যেরূপ 
অনুকল সর্তে মৃঘলদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছেন উহা জানিতে পারিয়া 
'অত্যস্ত শঙ্কিত হইলেন । তাহারা এই ভাবিয়া তয় পাইলেন যে 
স্তর সীমান্তে এখন গোলমালের সম্ভাবনা অপসারিত হওয়ায়, “এই 
অমানুষিক নরঘাতকের” ধুংসাপ্বক অশুভ দৃষ্টি এখন দক্ষিণ দিকে প্রসারিত 
হইবে। তীহারাও অচিরাৎ শিবাজীকে তুষ্টি করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন 
বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবেন না এই প্রতিশ্রুতির মূল্যস্বরূপ শিবাজী 
বিজাপূর রাজ্য হইতে বাধিক তিন হাজার পাঁচশত টাকা কর পাইবেন 
স্থির হইল | 

দই বখসর শিবাজী উভয় মুসলমান প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিবাদ 
বিসম্বাদ হইতে বিরত রহিলেন। বিগত জীবনে তিনি উহা্দিগকে তয় 
দেখাইয়া বা আক্রমণ করিয়া যেরূপ আশঙ্কার সৃষ্ট করিতেন তাহার 
পরিপ্রেক্ষিতে শিবাজীর এই সহসা নিষিক্রয়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন 
করে । সাধারণতঃ অনেকেই এইরূপ একটা পরিস্থিতি বিশাস করিতে 
দবিধাগৃস্ত ছিল । একটা চাপা সন্দেহ চতুর্দিকে বিরাজমান | এই 
অবস্থায় ইংরাজ ফৃঠিয়ালগণ চিঠি পঞ্জের বিনিময়ে লেখেন “শিবাজী 
এখন বেশ শাস্ত |” তাহাদের চিঠিতে এই ধরণের সুর প্রায়ই ধৃনিত 
ইইতে লার্গিল। অন্যান্য চিঠিতে লেখা “দেশর সব্বত্র এখন একটা 
শাস্তির লমাচছনন আবহাওয়া 2” “শিবাজী বেশ শান্ত, মুঘল সায়াজ্য 
্টা্তমণ করার তাঁহার কোন প্রচেষ্টা দেখা যার না”-_ ইত্যাদি | 

এই সময়ে শিবাজী তাঁহার রাজ্যের শাসনপন্ধতির সংস্কার ফরেন । 
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প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমান হাস করা হইল এবং যে সব জমি 
মুধলদের আক্রমণে বিধৃস্ত হইয়াছিল, এ সব অঞ্চলের খাজনা আদায় 
মূলতুনী রাখা হইল | প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে সামান্ততন্ত্র প্রচলিত 
থাকায় ওখানে কর আর্দায় নানা প্রকার খামখেয়ালীর উপর নির্তব করিত। 
কিন্ত শিবাজী পক্ষপাতশুন্য ও সমতার ভিত্তির উপর রাজস্ব প্রণালী আইন 
এবং শাসনতন্ব কেন্দ্রীভূত করিয়া নিজের ক্ষমতার ভিত্তি সব্বত্র দৃঢ়বূপে 
গ্রভিষিত করেন | ইহার ফলে তীহার রাজ্য অতি আশ্চধ্যন্দপে বিগত 
বৃদ্ধেব ক্ষতি পরিশোধ করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইল । 

শিবাজীর রাজ্যের সমৃদ্ধি ও প্রজার্দিগের তীহার প্রতি প্রগাঢ় অনু- 
রক্তির প্রকৃত কারণ হইল এই যে তীহার বাল/শিক্ষক দাদাজীব পূণার 
সন্িকটস্থ তাহাদের পারিবারিক জমিদারি পরিচালনার সুদৃষ্টান্ত অনুকরণ 
করিয়া তিনি খুব বিচক্ষণ ও পক্ষপাতশৃন্য এবং ন্যায় সঙ্গত রীতি অনুযায়ী 
রাজস্ব প্রথা প্রবর্তন করেন। কর ধার্য করিবার সময় লোকের আনু- 
মানিক সম্পর্তি অথবা জমির উব্বরতা অশ্বন্ধে কেবল কল্পনার উপর 
নির্ভর না করিয়া গ্রতি বৎসর জমির উৎপাদনের পরিমান বিশেধভাবে 
'বিবেচনা করিয়া দেখা হইত । খানী, পাহাড়ী, ও ফলের বার্গান--এই 
তিন শ্রেণীতে জমি ভার্গ করা হইল । খানী জমির কর খার্ধয হইল, 
উৎপাদিত শস্যের এক তৃতীয়াংশ । এই কর শস্য অথবা নগদ টাকায় 
সরকারকে দেওয়া যাইত। উদ্যানের, --অর্ধাৎৎ ফল, সব্জি, তালগাছের 
বাগান--ইত্যার্দির জন্য ব্যবহৃত জমির কর খধাধ্য হইল বৃক্ষ হইতে 
প্রাপ্ত ফলের অর্ছেকাংশ পার্বত্য জমিগুলির কর খুব উচচহারে থার্য্য 
করা হইল। উপরোক্ত করের পরিমান বেশী মনে করিলে ইহাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে এ সময় ভারতবর্ষে অন্য যে কোন রাজ্যে প্রচলিত 
করের সহিত তুলনায় উহা পরিমানে অনেক কম| সব্বাপেক্ষা বড় কথা 
হইল যে এই কর নিয়মিত আদায় করিয়া উহা সরাসরি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 
তহবিলে জমা হইত | কর আরায়ের জন্য কোন মধ্যবর্তী দালালের 
ব৷ গ্রচ্ািগকে গুরুতর ভারে নিষেপধিত করার জন্য সামস্ত প্রথানুযায়ী 
কোন জমিদারের অস্তিত্ব ছিলনা । রাজা ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। 
ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এখানে উচচ পদস্থ ও সমন্রাস্তবংশীয় 
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অমাত্যগণকে যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন বা দরবারে কোন উৎকর্ষজনক কাজের 
জন্য রাজ্যের কোন অংশ বিলি ব্যবস্থা করার প্রথা প্রচলন করা হয় 
নাই! বাস্তবিক বৃটিশ শাসনকালীন ভারতবর্ষের কৃষিবিভাগের ব্যবস্থা 
শিবাজীর রাজন্বপ্রথার উপর অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত | 

আটজন সদস্য লইয়া গঠিত এক পরিষদের উপর শিবাজী রাজোর 
শাসন কার্য পরিচালনার ভার অর্পন করেন। এই সদস্যগণকে শিবাজী 
স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন। কার্ধযতঃ কেবলমাও" তাহাদিগকে দপ্তরের কম্ধ- 
সচিবের মত কাজ করিতে হইত | পার চতুস্পার্শ্‌স্থিত জমিদ|রি 
পরিচালনার জন্য কয়েকজন কেরানী লইর। দাঁদাজী যে দপ্তর প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন উহা হইতেই এই পরিধদের উদৃতব হয়| ক্ষুদ্র ভায়- 
গিরদাবরের পদ হইতে শিবাজী স্বাধীন রাজারূপে সিংহাসনে আরোহণ 
করার সঙ্গেসঙ্গে এ সব কেরাণীদিগের ঝাজের প্রকৃতি ও পদমধ্যাদাও 
পরিবদ্ধিত হয় | আগা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে শিবাজী প্রধান 
বিচারপতিকে পরিষদের একজন সত্যরূপে নিযুক্ত করেন | একমাত্র 
প্রধান সেনাপতি ব্যতীত পরিধদের অন্যান্য সমস্ত সদস্যই ছিলেন বাদ্দণ। 
প্রধান সেনাপতি ছিলেন মারাঠি | 

শিবাজী রাজধানীতে উপস্থিত থাকিলে পরিষদের সভ্যর্গণের ক্ষমতা 
পরিচালন করার বিশেষ সুযোগ ঘটিত না, যদিও বিদেশী শক্তিদিগের 
সহিত সন্ধিপত্র শিবাজী এবং পরিষদের প্রত্যেক সভ্যক্ষেই সহি করিতে 
হইত বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রণা পরিধদ' থাকা সত্তেও আগা গমন অথব! 
সুদীর্ঘ অভিযান পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে যখন শিবাজীকে দীর্ঘকালের 
অন্য রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকিতে হইত তখন তিনি পরিষদের 
সভ্যগর্ণের মধ্য হইতে মনোনয়ন করিয়া একটি প্রতিনিধি-সভা গঠন 
করিতেন | বিচার বিভার্গের ও ধর্মাসন্বন্ধীয় বিষয় সমূহের ভার প্রাপ্ত 
ন্ত্রীদ্বয় তীহাদের শাসনকার্ধে শিবাজীর হস্তক্ষেপ যে বিশেষ পছন্দ করিতেন 
না ইহা সহজেই খারনা করা যায়। হিন্দুধর্মের নান প্রকার খুটি 
নাটি সমস্যা এবং উহার এঁতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এত জটিলতাপূর্ণ যে বাগ্ধণ 
বিশেষজ্ঞ ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে উহা বিশ্শেষণ করা সম্ভব ছিলনা । 
শিবাজীর পুথিগত বিদ্যার বিশেষ পারদশিতা ছিলনা | আর 
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তখনকার দি'নে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের ব্যবহারে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতর্দিগের চালচালনের আভাস পাওয়া যাইত। 
কাজেই শিক্ষিত ও বিদ্বান লোকের অভাবে বাদ্ষণগণই যে শিবাজীর 
পরিষদ সভায় প্রাধান্য লাভ করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক | কিন্ত 
ইহার ফল পরে অস্ত হয়। একদিন এই বাক্দণমন্ত্রীদের কর্তৃত্ব এতদূর 
বদ্ধিত হয় যে প্রাসাদের প্রধান বাক্গণশাসকের ক্ষমতা শিবাজীর বংশধর- 
গণের গৌরব মান করিয়া তাহাদের উপরও প্রভূৃত্ব বিস্তার করে। 

সৈন্যদিগকে কিভাবে কাজে নিযুক্ত রাখিবেন ও কি উপায়ে তাহাদের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবেন প্রথম হইতেই শিবাজীর এই 
গ্রশের সম্মুখীন হইতৈ হয়। একটি দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সব্বদ! যুদ্ধের 
জন্য গ্রস্তত সমর বাহিনীর সাজ সরঞ্জাম ওঠাঁট বজায় রাখা খুবই ব্যয়- 
সাধ্য | এ কথাও সত্য যে বহুবৎসর পরিশ্বমের ফলে সমর বাহিনী 
সৃশ্ঙখলিত ও সংগঠিত করা হয়। সেনা বাহিনী বিচিছনু' হইয়া গেলে 
সমস্ত পরিশৃমই বিফলতায় পর্যযবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা । সকলেরই 
ধারনা যে এই সন্ধি বেশী কাল স্থায়ী হইবে না। শিবাজী এই সমস্যার 
যে আংশিক সমাধান করেন উহ তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যেরই পরি- 
চায়ক।' তাহার প্রতি যশোবস্ত সিংহের শদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের সুযোগ লইয়া 
তিনি প্রস্তাব করেন যে মুঘল সাম়াজ্য এবং মারাঠাদিগের মধ্যে সৌহার্দের 
গ্রতীকরূপে একদল মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য মুঘল সমর বাহিনীর সহিত 
সংযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাব সাগুহে গৃহীত হইল। শিবাজী তাহার 
মূল অশ্বারোহী সৈন্যদলের মধ্য হইতে এক সহস্‌, সৈন্য বাছাই করিয়া 
বাদশাহের প্রতিনিধির আবাস স্বানে প্রেরণ করেন। এ সৈন্যদল দৃই- 
বৎসর ওখানে অবস্থান করে । মারাঠারা উল্পসিত হইয়া মন্তব্য. করিত 
যে উহার! “মুঘলদিগের খরচে আহারাদি' করিয়া” বেশ স্বচ্ছন্দে আছে ; 
আর এদিকে মুঘল রাজকম্মচারীরা! ইহা বেশ একটা কুটনীতির চাল খেলা 
হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । 

দৃঃখের বিষয় যে এই মনোরম কিন্ত সামান্য ব্যবস্থা আওরঙ্গজেবের 
অসম্তোধ উদ্রেক করে | এই সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি সন্দেহ করিতে 
লাগিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই শাহজাদা মুয়জম, যশোবস্ত সিংহ ও শিবাজী, 
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এই তিনজনের মধ্যে একট! ঘড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা । তিনি স্বয়ং যে পন্থা 
অবলগ্বন করিয়া সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন উহা সব্বদাই তীহার 
মনে পড়িত। সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনি তাহার প্রত্যেক পৃত্রের 
কার্যকলাপ পঞ্ান্পৃঙ্থরূপে পরীক্ষা করিতেন। যৃবরাজ মুয়জমের পিতৃভজি 
পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাহাকে এক চিঠিতে আদেশ করেন শিবাজীকে 
কোন ছলে তাহার প্রাসাদে আনিয়া তারপর তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া 
দিল্লীতে পাঠাইতে হইবে । বাদশাহী দরবারের অধিবেশন তখন দিল্লীতে 
হইতেছিল । একবার শিবাজীকে দিল্লীতে আনিতৈে পারিলে আর 
তাহার পলাইবার উপায় থাকিবে না । 

পিতা যেমন তাহাকে সামান্যই বিশ্বাস করিতেন ণুয়জমও সেইরাপ 
পিতাকে বিশাস করিতে দ্বিধা করিতেন। বাদশাহের কমাঁচারীদের মধ্যে 
মুয়জমের নিযুক্ত গুপ্তচর ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে সংবাদ 
দের যে এইরূপ একটি চিঠি শীধুই আসিতেছে । শাহজাদা মূয়জম অলস ও 
অকর্মন্য ছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার খানিকটা আত্বসঃমানের জ্ঞান ছিল । 
তিনি এই প্রকার কোন সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে রাজী হইলেন না। 
এতগ্ব্যতীত যশোবস্তের সহিত তিনি শিবাজীকে পূর্বে দেখিয়া তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি এক গুপ্তচরের মারফত ক্রত সংবাদ 
পাঠাইয়া শিবাজী যাহাতে এই প্রকারের কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করেন 
এ বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিয়া দেন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার 
প্রাসাদে অবস্থিত মারাঠা অশারোহী সৈন্যদলের অধ্যক্ষকে সরিয়া পড়িতে 
বলেন । বাদশাহের দূত পেৌছিবার পর মুয়জম পিতার আদেশ পালন 
করার বাহ্যিক চেষ্টা! প্রদর্শন করেন, যদিও শিবাজী যে তাঁহাকে গ্রেপ্তার 
করার অভিসদ্ধির বিষয় অবগত আছেন একথা শাহজাদ৷ বেশ জানিতৈন। 


পৃনরায় যে শীধুই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে ইহা ক্রমেই জ্পষ্টতর হইয়া 
উঠিল । শাহজাদ! মুয়জম এবং যশোবস্তসিংহের সহিত একক্র হইয়া দর ণ- 
ভারতে যৃদ্ধ পরিচালনার জন্য বাদশাহ যোগ্য অথচ খামখেয়ালী সেনাপতি 
দিলির খার অধীনে নুতন সমরবাহিনী প্রেরণ করেন । মুয়জম এবং 
যশোবস্ত সিংহ উভয়ই এই নিয়োগে ক্ষন্ব হইলেন । দিলির খাঁর 
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শিবিরে সেনাপতিরের মধ্যে মতছ্ৈধ গ্রকট হইয়া উঠিল | তিনজন 
মুঘল সেনাপতি পরস্পর শৃঙ্খলার রীতি নীতি জলাঞ্জলি দিয়া অবান্তর 
ও অসংলগু বিষয় লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন | আওরঙ্গজেবের 
রাজ্যশাসনে শব্বত্রই পরম্পরের প্রতি ফেমন একটা সন্দেহের ভাব 
পরিলক্ষিত হইতৈছিল । সম্ভবতঃ এই কারণেই শাহজাদ! মৃযজমের 
মনে খারণ। হয় যে তাঁহার গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর নজর 
রাখিবার জন্যই সম্ট দিলির খাকে দক্ষিণে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। 
ইহা ছাড়া দিলির খাঁর প্রতি তীহার মনোভাবের কোন কারণ নির্দেশ 
করা কঠিন । দিলির খার ব্যবহার ছিল অমার্জিত ও বব্ববোচিত। 
তিনি কখায় কথায় মার্জিতরুচি ও অমায়িক সভাসদ যশোবস্ত সিংহকে 
অপমানিত করিতে লাগিলেন । তিনজন মেনাপতিই একে অন্যের 
বিরুদ্ধে বাদশাহের ' নিকট অভিযোগ করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে 
বাদশাহ তখন পারস্য সমাটের সহসা ভারত আক্রমণ প্রতিরোৰ ও 
পেশোয়ারে পাঠানদির্গের বিদ্রোহ দমন করিতে ব্বিত। জয়সি'হের 
দক্ষিণতারাতে অভিযানের তুলনায় বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরনেব | 
সৈন্য চালনায় সেনাপতিির্গের মধ্যে বিরোধ এবং কেন্দজরীভূীত কোনরূপ 
পরিকল্পনার অভাবে মারাঠাদিগের সহিত যুদ্ধ লক্ষ্যহীন অবস্থায় চলিতে 
থাকে । অবস্থার সুযোগ লইয়া মারাঠারাই এই যৃদ্ধের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ 
করিতে লাগিল । 

মারাঠার্দিগের উদ্দেশ্য হইল তখনও যে কয়টি দুর্গ মুঘল অধিকারে 
ছিল উহা প্নরুদ্ধার করা । তাহার প্রথম পূর্ণার দক্ষিণে অবস্থিত 
সিংহগড় দূগ আক্রমণ করে | মেঘহীন পরিষকার দিনে এই দুর্গের 
প্রকাণ্ড পাথরের প্রাচীর খড়গওয়াষলার (02815855912) হদে সুন্দর 
প্রতিফলিত দেখা যায়; মেধলা দিনের আচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ইহার চূড়া 
মেঘে আবৃত হইয়া যায় | তখন মনে হয় যে সমস্ত আকাশ ইহার 
অন্ধকারাবৃত স্কনদ্ধের উপর ভর করিয়া আছে। ইহা ছিল একটি প্রাকৃতিক 
দুর্গ এবং ঠিক মত প্রতিরোধ করিতে পারিলে এই দভেদ্য 
দুর্গ বাহির হইতে জয়করা প্রায় অসম্ভব ছিল। পঞ্চাশফুট পরিধিযুক্ত 
পাহাড়ের শিলার উপর ইহার প্রচীর নিহির্শত হইয়াছিল। বাহির হইতে 
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মুরুব্বিয়ানার চাল তীহারা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। বাহির হইতে 
প্রবেশের দরজা ছিল মাত্র একটি । ইহার গায়ে অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার 
অতি তীক্ষ্ণ গজাল এবং উপরে সূবৃহৎ ও অতুযুচ্চ দুর্গের অট্টালিকা | 

যদ্ধ পূনরায় আরম্ভ হওয়ার সময় এক সহসু বাছাইকরা আফগান, 
আরব এবং রাজপুত প্রভৃতি সম্মিলিত সৈন্যদ্ধারা এই দূর্গ রন্িত হইতে- 
ছিল। ইহাদের অধ্ক্ম উদয়ভান ছিলেন যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই যুদ্ধ- 
বিদ্যায় পারদর্শী । আজিও তাহার সন্বন্ধে নানা প্রকার কাহিনী পশ্চিম 
ভারতের চারণ কবিদের মুখে শোনা যায়। কিছ্বদন্তী এই যে শিবাজী'ও 
প্রথমে এই সিংহগড় আক্রমণ করিতে ছিধাগৃস্ত ছিলেন । কিন্তু তীহার ] 
মাতা শিবাজীকে এই অসম সাহসিক কাজ করিতে উত্তেজিত করেন 
ও উদ্দীপনা দেন । একটি মারাঠা গাথা-সঙ্গীতে (১) এই কাহিনী 
বণিত হইয়াছে । একদিন পরাতে প্রতাপগড় প্রাসাদের জানালার ধারে 
বসিয়া হাতীর দাতের চিরুণী দিয়া শিবাজীর মাতা কেশ আচরাইতে 
ছিলেন | পৃত্বিকে প্রভাত সূর্য্যের কিরণে পাহাড়ের চূড়া ও গিংহ- 
গড়ের প্রাচীর উদৃভাসিত | এই দৃশ্য দেখিয়া মুহ্ত্তকাল তিনি আনন্দে 
অভিভূত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এই দূর্গ তখনও মুঘলদিগের অধিকৃত 
একথা মনে পড়ায় তাহার মুখমণ্ডল ক্রোধে মলিন হইয়া! গেল। 
তৎক্ষণাৎ এক ভূ্ত্যকে রায়গড়ে যাইয়া শিবাজীকে ডাকিয়া 
আনিতে বলেন। শিবাজী এই আদেশ শিরোধারধ্য করিয়া অনতিবিলম্বে 
তাহার কৃষ্কবর্ণ অশ্. আরোহন করিয়া মাতৃসকাশে প্রাসাদে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। মাতা কেন তীহাকে সহসা এত সত্বর আসিতে আদেশ 
করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রথম এই প্রশের উত্তর এড়াইয়া যান : 
এবং পরে হঠাৎ শিবাজীকে তাহার সহিত একদান পাশা খেলিতে আহ্বান 
করেন। শিবাজী গ্রথম এই আহ্বানে বিস্মিত হন, কিন্ত মাতার মেজাজের 
সহিত তাল রাখিবার জন্য উক্ত প্রস্তাবে সমমত হন । তিনি খেলায় 
হারিয়া যান ও পরে হাসিমুখে বলেন, 


(১) 480৮9 20905" নামক গৃশ্থের কিংকেয়াড কৃত অনুবাদ £ 
আ্যাকওয়ার্থ প্রণীত 9/2% % %4 145741/2+ ও দৃষ্টব্য। 


২২৬ বীর বিদ্রোহী 


“আপনি ইহার জন্য আমার নিকট হইতে কি খেসারত চাহেন ? 

জানালার দিকে লক্ষ্য করিয়া মাতা বলেন, “আমাকে সিংহগড় দাঁও।”' 

“কিন্তু ইহা যে এখনও মুঘলদিগের হাতে |” 

মাতা স্কন্ধ ঈষৎ বাঁকাইয়। পুনরায় বলেন, “আমি সিংহগড় চাই |” 

শিবাজী তাহাকে তাহার ইচছানুযায়ী আর যে কোন দুর্গ দিতে রাজী 
হইলেন । 


“কিন্ত উহাদের কোনটিই আমি চাই না । আমি চাই সিংহগড় |” 

অবশেষে শিবাজী সহমত হইলেন এবং কিছ্ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া 
রহিলেন । হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সিংহগড় দখল করা অত্যন্ত দৃঃসাধ্য 
কাজ। তিনি মনে করেন যে তীহার অধীনে মাত্র একজন সেনাপতি 
এই অসমসাহসিক কাজের উপযুক্ত । ইনি হইলেন সদ প্রফল্স ও সাহসী 
তানাজী । শিবাজীর সকল অভিযানে তানাজী ছিলেন তীহার সঙ্গী | 
আগ্নাতেও তিনি শিবাজীর সঙ্গে ছিলেন এবং শিবাজীর পলায়নের সময় 
তানাজী তাহার অনুসরন করেন। শিবাজী তানাজীকে ডাকিয়া পাঠাই- 
লেন | শিবাজীর প্রেরিত সংবাদদাতা যখন তীহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন তখন তানাজী পত্রের বিবাহের সমারোহে ব্যস্ত। কিন্ত তিনি 
তৎক্ষনাৎ উৎসবের স্বান পরিত্যাগ করিয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাত 
করিতে রওনা হইলেন | রাস্তায় একটা শকনি গাই হইতে উড়িয়া 
আসিয়া গে গোঁ আর্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে ধাবিত হইতে 
লাগিল। ইহা মৃত্যুর পর্রের অশুভ লক্ষণ। কিন্ত তানাজী মনে মনে 
হাসিয়া এই সব উপেক্ষা করিয়া অগৃসর হইলেন | সন্ধ্যায় তিনি 
প্রাসাদে আসিয়া পৌছান এবং শিবাজী তাহাকে কি আদেশ করিবেন 
তাহা জিজ্ঞাসা করেন । 

জীজাবাইয়ের দিকে তাকাইয় শিবাজী বলেন, “মাতার তোমাক্ষে 
গ্রয়োজন, আমার নয়।” জীজাবাই দীড়াইয়া উঠিলেন ও পাঁচ সলিতার 
এক প্রদীপ তানাজীর মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া তাহাকে আশীব্বাদ 
করেন। তারপর তিনি বলেন, “তুমি আমাকে সিংহগড় দিতে পারিবে? 
তানাজী মাথার পাগড়ি জীজাবাইয়ের পায়ে রাখিয়া বলেন, “মা, এই 
দর্গ আপনারই হইবে |” পরদিন প্রাতে তিনি প্রাসাদ হইতে চলিয়া 


নায়ক ২২৭ 


যান এবং একদল মাভলে যোদ্ধা সংগৃহ করিয়া সিংহগড়ের দিকে অগ্ঁসর 
হন । সৈন্যরিগকে জঙ্গলে লৃকাইয়া রাখিয়া তিনি কৃষকের ছদ্যবেশ 
ধরিয়া দূ্গের পাদমূলে অবস্থিত গ্রামের অধিবাসীর্দিগের নিকট হইতে 
রাস্তাথাট ও প্রবেশ পথ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়া লইলেন | সেই 
দিন, ফেবুন়ারী মাসের শীতের মেঘবিহীন পরিঘকার রাত্রিতে তানাজী 
ও তাহার অনুচরেরা চুপি চুপি দুর্গের প্রাচীরের নীচে জড় হইলেন 
নগ্ু-মস্ন প্রাচীরের গায়ে কোন গর্ত বা পা রাখিবার জায়গা ছিল লা। 
ক্রমশঃ সরু হইয়া উহা আকাশের দিকে তীরের ন্যায় উঠিয়া গিয়াছে । 
তানাজীর এক ভূত্য স্কন্ধে একটি বাক্স বহন করিতেছিল তিনি তাহাকে 
উহা নিকটে আনিতে বলেন। বাক্সটি ভূতলে রাখা মাত্র একটি প্রকাণ্ড 
সরীস্প বাহির হইয়া আসিল । . ঘরপদ নামক এই প্রকারের বৃহদাকৃতি 
সরীসৃপ পশ্চিম ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য । ইহারা এমন দৃঢ়পদে চলিতে 
অভ্যস্ত যে মস্ন ও খাড়া পাথরের ওপরেও ইহারা অনায়াসে চলিতে 
পারে | ইহাদের গায়ে এত শক্তি যে ইহারা একটি মানুষকেও বহন 
করিতে পারে | মারাঠারা এই প্রাণীর উপরোক্ত ব্যবহার প্রমান 
করিয়াছে (১) | এই সরীস্পটি ছিল অতি প্রকাণ্ড ও বলশালী। ইহার 
নাম দেওয়া হইয়াছিল যশোবস্ত | 
তানাজী নানা প্রকারে যশোবস্তকে খোশ মেজাজ রাখিতে চেষ্টা 
করেন | তাহার কপালে সির দিয়া চিত্রিত করায় তাহাকে ঠিক 
মন্দিরের দেবমুত্তির মত মনে হইল | তানাঁজি তাহ!র গলায় নিজের 
মুক্তার মালা পরাইয়া দেন এবং রাজাকে প্রণাম করিবার প্রণালীতে 
তাহার সম্যুখে নত হন। তারপর তাহার গায়ে একটা দড়ির মই 
বাঁধিয়৷ দিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে বলেন। ঘরপদ এই আদেশ পালন 
(১) এইরূপ উদৃভট দুর্গ অবরোধ প্রথা মারাঠারা প্রায়ই অবলগ্বন করিত । 
আজিও মারাঠাদের মধ্যে ঘরপদে নামক বংশগত উপাধি দেখা 
যায়| ঘরপদে নামক সরীস্পূদিগকে যাহারা উপযোগী শিক্ষ। 
দিয় এইবূপভাবে ব্যবহার করিত তাহাদিগকে এই উপাধি প্রথম 
দেওয়া হয় । 





২২৮ বীর বিদ্রোহী 


করিতে তীৰ্বেগে পাথরের গা দিয়া উঠিতে লাগিল । কিন্ত অর্থেক 
পথ উঠিয়া যশোবস্ত হঠাৎ থামিয়া গেল এবং তাহার শরীর কাঁপিতে 
লার্গিল । ইহা অতি অশুভ লক্ষণ । তানাজীর অনুচরের৷ তাঁহার 
চারিদিকে জড় হইয়া তাহাকে এই দূঃসাহসিক কার্যে নিবৃত্ত করিতে 
বিশেষ চেষ্টা করে। তাহারা বলে “ধরপদের ভীতি আপনার নিশ্চিত 
মৃত্যু নির্দেশ করিতেছে ।” কিন্তু তানাজী হাসিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া 
দেন ও বলেন, “আমি কথা দিয়াছি। আর ফিরিয়া যাইতে পাঁরিব না৷ |% 
তারপর তিনি যশোবন্তের দিকে তাকাইয়া চীৎক।র করেন, “হতভাগা 
সরীসৃপ উপরে ধাওয়া করিতে থাক | ইহার অন্যথা করিলে আমি 
তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া তরকারির সহিত রন্ধন করিয়। 
পরিবেশন করিব 1” 

ভীত যশোবস্ত প্রাচীরের উপরের দিকে দ্রত উঠিতে লাগিল এবং 
একটা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল । পঞ্চাশ ফুট উচ্চ প্রাচীরের 
গায়ে দড়ির মইটা ঝুলিতে লাগিল । একজন যুবক মাভলে চপি চুপি 
উপরে উঠিয়া উহা শক্ত করিয়া বাঁধিল । এক আরব প্রহরী দুর্গের 
মধ্য হইতে বাহির হইয়া কান পাতিয়া ছিল। মাভলে যুবককে দড়ির 
মইয়ের উপর বক্র অবস্থায় দেখিয়া! সে অগ্ুসর হইয়া আসিল। প্রাচীরের 
পাদদেশে দণ্ডায়মান তানাজী প্রহরীকে দেখিতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তীর ছুঁড়িয়া তাহাকে নিহত করেন । তারপর তিনজন বাছাই করা 
সৈন্য লইয়া তিনি দড়ির মই বাহিয়া উঠিতে লাগিলেন । তাহার মূখ 
পাগড়ীর কাপড়ে লক্কায়িত এবং মূখে দস্তপাটিদ্বয় মধ্যে একটি অদ্ধ- 
চন্দ্রাকৃতি তলোয়ার | ৃ 

কিন্ত মৃত গ্রহরীর পতনে দ্গ মধ্যে চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হল। প্রহরীদের 
কক্ষসমূহে কলরব ; মশাল প্রজ্জলিত করিয়া তন্্রাচ্ছনু সৈন্যগণ ফেব্রুয়ারী 
মাসের শীতের রান্রিতে পতনোন্মুখ অবস্থায় বাহির হইতে লার্গিল । 
কিস্ত তানাজী ইতিমধ্যে প্রাচীরের প্রান্তে উঠিয়া গিয়াছেন। কয়েকজন 
আফগান প্রহরী তাহাকে দেখিয়া ফেলে । তাহারা তীর্বেগে ছুটিয়। 
আসিয়া তানাজীর দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেয়। ভূতলে পড়িয়া যাওয়ার 
সময়ও তানাজী তাহার অনুচরপিগকে সাহস দিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন 


নায়ক ২২৯ 


এবং প্রাচীরের গায়ে গড়াইতে গড়াইতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

মারাঠা সৈন্যরা “হর | হর। মহাদেব” বলিয়। চীৎকার করিয়া শ্রোতের 
ন্যায় দূর্গ মধ্যে প্রবেশ করে| তাহারা মাত্র তিনশত আর দুর্গের সৈন্য 
সংখ্যা এক হাজার । ইহা সন্থেও মারাঠার৷ অতকিতে দুর্গ দখল করিতে সমর্থ 
হম। আরব 'ও আফগান সৈন্যরা মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করে। কিন্ত 
যুদ্ধের গতি প্রতিকূল দেখিয়া তাহারা প্রাচীর হইতে ঝাপাইয়া পড়ে। 
রাল্রপৃতদিগের মধ্যে কতিপয় সৈন্য ভীষণভাবে আহত হইয়া আত্মসমর্পণ 
করে| যুদ্ধের সমর সৈন্যদিগের একটি মশীল নীচে পড়িয়া যাওয়ায় 
সৈন্যদিগের আবাসের খড়ো৷ চাঁল জলিয়া উঠে | বিস্তীর্ণ আগুনের 
লেলিহমান জিহ্রা আকাশের দিকে ধাবিত হয়। মাতার সহিত শিবাজী 
উতকঠিতভাবে প্রাসাদের বাতায়নের মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া 
ছিলেন | সহসা পাহাড়ের ঘায়ে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা দেখিয়া তিনি 
মাতাকে বলেন, “এই দূর্গ এখন তোমার | 

কিপ্ত তানাজীর অনুচরেরা এই বিষয়ে মোটেই উল্লমিত হইল না । 
মৃত নেতার দেহের চারিপাশে তাহারা খানিকক্ষণ অশ্রঃনেত্রে দাড়াইয়া 
রহিল | তারপর ধীরেধীরে তানাজীর দেহ সুসঙ্জিত পালস্কে তুলিয়া 
পাহাড়ের ধার দিয়া নীচে লইয়া আসিল । এপিকে মারাঠাদিগের ছাবা 
চালিত উপরিস্থ কামানগুলি মৃতের সম্মানে সজিত হইতে লার্গিল । 
শোক শোভাযাত্রার সহিত তাল রাখিয়া চলিল দৃন্দুতি ও মৃদলের বাদ্য। 
শিবাজী এই শোভাযাত্রা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকৃত ঘটনা উপলবি করিলেন 
ও কীদিতে লাগিলেন | (১) তিনি বলেন, “আমি সিংহগড় জয় করিলাম 
বটে কিন্ত সিংহকে হারাইলাম।” তিনি রাজমিস্ত্রি ডাকাইয়া সিংহগড়ের 
শীর্ষে তানাজির স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার আদেশ দেল এবং গ্রামে 
গ্রামে গেরুয়া পতাকা সহ দূত পাঠাইয়া ও চোল পিটাইয়া তানাগ্ীর অসম 


(১) 'অল্প কথায় স্পার্টীনদেক্র মত মনোভাব জ্ঞাপন করার ক্ষমতার 
জন্য মারাঠারা শিবাছীকে শ্রদ্ধা করিত | “গড় আলা, সিংহ 
গেলা”, শিবাজীর মারাঠা ভাষায় এই উক্তি আজিও তাহারা সসম্মানে 


উল্লেখ করে । 


২৩০ বীর বিদ্রোহী 


সাহস ও অভিনব মৃত্যুর কাহিনী প্রচার করেন | তানাজীর অনুচর 
এবং আক্রমণকারী সৈন্যদলের প্রত্যেককে তিনি একটি করিয়া রৌপ্য 
নির্মিত কঞ্ছি বন্ধনী বা ৰেসলেট এবং নগদ টাকা উপহার দেন । 


সিংহর্গড়ের ঠিক পিছনে দক্ষিণের গিরিপথের দিকে পূরন্দর দূর্গ অবস্থিত। 
জয়সিংহের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই দুর্গ মারাঠারা অসাধারণ সাহসের 
পরিচয় দিয়া রক্গ! করিতে চেষ্টা করে এবং শিবাজীর মুঘল সমাটের বশ্যতা৷ 
স্বীকার করার পর্বে এই দুর্গের প্রতিরোধই ছিল তীহার শ্রেষ যুদ্ধ। 
সিংহগড় জয় করার পরে মারাঠারা তানাজীর ভ্রাতা সূর্ধ্যজীর নেতৃত্বে 
এই দর্গ আক্রমণ করিয়া অপৃব্ব বীরত্বের সহিত উহা দখল করে। অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে মুঘলদিগের অধিকৃত সমস্ত দূর্গ হইতে শিবাজী তাহা- 
দিগকে বিতাড়িত করেন। শাহজাদা মুয়জম, যশোবন্ত সিংহ ও দিলির খাঁ 
--এই তিন মুঘল সেনাপতির মধ্যে ক্রমবদ্ধমান কলহের ফলে দক্ষিণ 
ভারতের মুঘল সমর বাহিনী একেবারে অকর্মন্য ও নিশ্চল হইয়া পড়ে। 
দিলির খাঁর দৃঢ় ধারণা হইল যে শাহজাদা তীহাকে বিষপান করাইয়া 
হত্যা করিবার চেট্টায় আছেন | তিনি অসুখের অজুহাতে' শিবির 
ত্যাগ করেন এবং মুয়জম সমাটের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন 
এই অভিযোগ করিয়া বাদশাহের নিকট চিঠি লেখেন | অভিযোগ 
এবং পাল্টা অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য আওরঙ্গজেব তাহার 
প্রধান মন্ত্রীকে দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন ৷ কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপার এরূপ 
জাটিল আকার ধারন করে যে কে দোষী এবং কে নির্দোষ এ বিষয়ে 
কিং কর্তব্য বিমুঢ় মন্ত্রী একেবারেই মন:স্থির করিতে পারিলন না এবং 
সমাটের নিকট তিনি যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে (সুয়জসের অধীনে 
একজন ইংরাজ গোলন্দাজ সৈনিক যেমন তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া 
সুরাট কৃঠির প্রধানের নিকট লেখেন) তিনি “দুই প্রতি পক্ষ দলের সহিতই 
মিতালি বজায় রাখার চেষ্টা করেন।”' বোষ্বাইয়ের কঠিয়ালদিগের কথায় 
বাদশাহী শিবিরের অবস্থা “এত বিশৃঙ্খল যে এ বিষয়ে কিছুই লিপিবদ্ধ 
করা চলে না।'” 

এই অবস্থার সুযোগ লইতে মারাঠারা মোটেই বিল করিল না । 


নায়ক ২৩১ 


ঈ্চ মাসে ইংরাজ কৃঠিয়ালেরা তাহাদের বিবরণীতে লেখেন, “শিবাজী 
এখন আর পৃব্বেকার ন্যায় চোরের মত লূকাইয়া চলাফেরা করেন না। 
বরং প্রকাশ্যে তিনি ৩০.০০০ হাজার সৈন্যসহ চারিদিকে গর্ব করিয়া 
অগুসর হইতেছেন | শিবাজী যদিও শাহজাদা মুয়জমের খাঁটির অতি 
নিকটে তবুও কেহই তাহাকে বাধা দিতেছে না । 

ব্থাই বাদশাহ মুঘল সেনাপতিগনের প্রতি দোষারোপ করেন ও 
নূমভমকে তীর, ভাষায় তিরস্কার করেন। বৃথাই তিনি নূতন সৈন্য সামস্ত 
লইয়া তাহার গুজরাটের সুবাদারকে দক্ষিণে অগসর হইতে আদেশ দেন। 
বন্যার জলের মত প্রখর বেগে শিবাজীর সৈন্যরা মৃঘল সায়াজ্যের অন্তর্গত 
ঈাদেশ সমুহে ছড়াইয়া পড়ে | বহু শহর এবং গ্রাম নামে মাত্র মুঘল- 
দিগের আনুগত্য স্বীকার কবিয়া লইয়া মারাঠাদিগের আক্রমণ হইতে 
রক্ষণ পাইবার জন্য শিবাজীফে চৌথ নামক কর দিতে প্রতিশ্তি দিরা 
তাহার প্রদত্ত সর্ত সমূহ মানিয়া লয় | উৎপাদিত শস্যমূল্যের এক 
চতুর্থাংশ কর এই চৌথরূপে মারাঠাদিগকে বাখিক দিতে হইত। ইহার 
অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়৷ যায় বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে | বৃ সা 
(8:9552) এবং নিকিয়া (টঃ9৪) প্রদেশদ্বয়ের পব্বদিকের সমস্থ 
অঞ্চলগুলি ত্রস্কর্দিগের আক্রমর্ণ হইতে রেহাই পাইবার জন্য তাহাদিগকে 
কর দিতে আরম্ভ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সীমাস্তরেখা স্থির না হাওয়া 
নত্তেও এই সব অঞ্চল তুরস্ক সামাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। 


সগ্ুদশ পন্থিচ্ছেদ 


সেপটেম্বর মাসে শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাট আক্রমণের জন্য প্রস্তত 
হইলেন | এবারে তিনি পূর্বের ন্যায় কেবলমাগ্র অশ্বারোহী সৈন্যদের 
দ্রুতগতির উপর নির্ভর করেন নাই, কিংবা গোপনেও আক্রমণ করেন 
নাই। পনের হাজার সৈন্য লইয়া তিনি এবারে সূচিস্তিত কল্পনা অনুধায়ী 
প্রকাশ্যে সুরাট শহর আক্রমণ করেন! মারাঠাদিগের আগমনের সংবাদ 
পাইয়া ভারতীয় বণিফেরা আতঙ্কে শহর হইতে পলাইতে লাগিল । 
ইংরাজেরা তাহাদের গুদাম ঘর হইতে জিনিধঘ পত্র সরাইয়া 


২৩২ বীর বিদ্রোহী 


লইয়া উহা উপকলবত্তী সোয়ালী বন্দরে পাঠাইয়া দেয় | বাদশাহের 
সুস্পষ্ট নির্দেশ অনুসারে এই শহর রক্ষা করিবার জন্য অনেক নূতন 
ব্যবস্থা 'অবলম্বন করা হইয়াছিল । কিন্তু ৩রা অক্টোবর শিবাজী শহর 
আক্রমণ করিলে দর্গস্থ মুঘল সমর বাহিনীর নগন্য প্রতিরোধে কিছু, 
রক্গা করা সম্ভব হইল না| দুর্গের নবনির্মিত প্রাচীর হইতে মুঘল 
রক্ষীদলকে অতি মহজেই অপপৃত করিয়া মারাঠা সৈন্যরা তীববেগে 
নগরের মধ্যে প্রবেশ করে | দ্বিতীয়বার'ও শহবের মুঘল শাসক দুর্গের 
মধ চপি চুপি পলায়ন করিয়া স্বীয় অযোগ্যতা প্রমান করেন; আর 
মারাঠারা এদিকে শহর লুঠ করিতে লাগিল । 

মারাঠারা প্রথম শহরের তাতার সরাই নামক অঞ্চল লুঠ করিতে আরন্ত 
করে। তৃকীঁ, ইরানী ও ভাতার প্রভৃতি গ্রাচ্দেশীয় বণিকদে'র সুরাটে 
নিজ নিজ সরাই ছিল। বর্তমান কালেও শ্রীনগর শহরে অবস্থিত তাতার 
সরাই যেভাবে চালিত হয় উহা হইতে অর্ধেক দোঁকানঘর এবং অর্দেক 
হোটেলবুক্ত এই সব বৃহৎ সরাইখানাগুলিতে কিরূপ আমোদ প্রমোদে দিন 
কাটিত তাহার আভাস পাওয়া যায়। এখানে তৃকীস্থান হইতে অনেক 
সওদাগরের যাতায়াত ছিল । মস্তকে পশমের গোল টুপী পরিহিত ও 
মোটা কাপড়ে কর্ণদ্ব আবৃত শীর্ণ দেহ এই বর্ণিকেরা নীল রঙের কার্পেট 
ওআকাটা নীলকান্ত মণি প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যের ব্যবসা করিতে এই, 
শহরে আসে । নড়নড়ে সিড়ির উপর জড়সড় হইয়া তন্ত্রাচ্ছন কতকগুলি 
তোতাপাখীর মত তাহার! বাঁকান স্তন্ত শের্দীর ভিতর দিয়া খরস্রোতা 
ঝিলাম নদীর দলের দিকে তাকাইয়া থাকে, আর জানালার ধারে বসিয়া 
কিচির মিচির করিয়া কথা বলে। বঁড়শির মত নাক ও শমশ্ত্যুক্ত এবং 
কাপড়ের পাগড়ি ও সাদ! লম্বা হাতার কোট পরিহিত কাশ্মীরি সওদা- 
গরেরা চাদোয়া শোভিত শিকারা নৌকা বাহিয়া৷ তাহাদের নিকট আসিয়া 
তাতারদিগের সঙ্গে জিনিষপত্রের মূল্য লইয়া দরকধাকষি করে | 

১৬৭০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের এ রাত্রিতে সুরাটের তাতার সরাইতে 
জটৈনক অতিশয় বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন । তিনি হইলেন কাশ- 
গড়ের রাজা এবং বিবাহসূত্রে সব্লাট আওরঙ্গজেবের কৃটুন্ব ৷ স্বীয় পূত্র- 
দ্বারা সিংহাসন্চ্যুত হইয়া তিনি তীহার প্রায় সমুদয় ধন সম্পত্তি লইয়া : 
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তুকস্থানে প্রস্থান করেন | নিব্বাসন কাল অতিবাহিত করিতে তিনি 
মকৃকার ধান এবং সেখানে হইত ফিরিবার পথে “প্রচুর ধন দৌলত 
সোনা, রূপা, বহূমূল্য থালা বাসন, স্বর্ণ নিমির্ম ত পালঙ্ক এবং অন্যান্য দাঁষী 
আসবাব পত্র সহ" তিনি সুরাটেব সরাইতে অবস্থান করিতেছিলেন। (১) 

তাতার সরাই আক্রমণ করিবার পখে সুরাটে ফরাসীরদিগের উপনি- 
বেশের মধ্য দিয়া যাইতে হয | ফরাসী বণিকেরা প্রস্তাব করে যে 
তাহার্দিগের নিরাপন্তা সপ্বন্ধে আশ্বাস দিলে তাহারা মারাঠারির্গকৈ ফবাসী- 
দিগের আবাসম্থানের মধ্য দিয়া যাইতে দিতে পারে। মারাঠাগণ আগৃহের 
সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হয় । সুবাটের ইংলিস কৌন্শিল ইহাতে 
অভিশয় বিরক্ত হইযা এই ঘটনা সম্বন্ধে লেখেন, “তাহাদের যখেষ্ট 
লোকবল খাক। সান্ুও ফরাসীরা কামানেব একটি গোলা ও ছোড়ে নাই। 
কিন্ত পৃর্রে তাহারা এতই বড়াই করে যেন তাহারা একাই মারাঠা 
বাহিনীর সহিত যৃদ্ধ করিবে।” অতঃপর মারাঠারা তাতার সরাই আক্রমণ 
করে | জন্ধ্যা পধ্যন্ত তাতারগণ সফলভাবে প্রতিরোধ করে । পরে 
অন্ধকানের সুযোগ লইয়া কীশগড়ের রাজা তাহার পবিবার 'ও লোকজন 
সহ নর্গের ভিতর আশ্য় লইলেন। তীহার ধনরত্ব 'ও সোনার পালক্ক' 
পশ্চাতে পড়িয়া রিল । 

ইংরাজদিগের জিনিষপত্র সুরাটের বাহিরে নিরাপদে লইযা যাওয়া 
সান্তেও সওয়ালী দ্বীপে স্থানান্তরিত ইংরাজজ কৌন্সিল তাহাদিগের সুরাটের 
সব বাড়ী রক্ষা করিতে মনস্থ করেন। তীহাদের সভার কার্ধা বিবরণীতে 
তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে লুষ্ঠনকারীদের হাত হইতে কৃঠি রক্ষা 
করা তীহার উচিত মনে করেন কারণ “ইহাতে আমার্দের আব্মসমমান 
'« জাতির সমমান রক্ষিত হইবে (ইহা আমরা এ পধ্যন্ত সুনাষেব সহিত 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছি) ও বিপর্দের সময় শহর হইতে পলাইয়া 
যাওয়ায় কলঙ্ক ও অপবাদ হইতে আমরা রক্ষ! পাইব |” সুতরাং 
মিঃ স্ট্েনসাম মাষ্টারের অধিনায়কত্বে তাহারা ত্রিশ জন নাবিককে এই 
রক্ষণ কার্যে গেরণ করেন । মে্টুনশাম 'প্রিফল্লচিত্তে কার্ধযভার গৃহণ 
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করেন, এবং বলেন যে তিনি যে কোন রূপ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার 
জন্য প্রস্তুত | ইহার পর তিনি সুরাটের দিকে অগ্সর হন। 

এই পূন্দর চরিত্র ইংরাজ নায়কের প্রতি তাহার স্বদেশীয়দের এবং 
ভার হীয়গণের উভয়েরই অতি উচ্চধারণা ছিল। ইংলণ্ডের ভীন (70৩29) 
শহর হইতে মিসেস্‌ অমিণ্ডেন ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে নিযুক্ত 
কম্মচারী তাহার দেবরের নিকট সার্টের হাতা এবং রাত্রিতে ধুমাইবার 
সময় ব্যবহৃত টুপীর জন্য নবতম ফ্যাসানের লেসযক্ত ফিত।” পাঠান 
উপলক্ষ্যে এক চিঠিতে লেখেন, “আমার বিশাস স্টেনসামের সহিত 
মাঝে মাঝে সাক্ষাত হওয়ায় ও তাহার সাহচধ্যে তুমি খুবই আনন্দ পাইতেছ 

তিনি এত জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি ।”' 

বাস্তবিক ভারতীয়গণের এবং বিশেষ করিয়া ভারতের গ্রামবাসীদের 
গ্রতি স্টেনসামের ছিল গভীর সহানভূতি | তিনি লিখিয়াছিলেন, 
“উহারা কত নমু,কত ভদ্র; কিরূপ দয়ালু!" তাহার কৌতুকরসবোধের 
পরিচ] পাওয়া যায় তাহার লিখিত চিঠি হইতেও । “অনুদাস খৃষ্টান, 
অর্থ।২ যাহারা কেবলমাত্র ভরণপোশণের লোভে খৃষ্টান ধের নামে মাত্র 
দীক৩ হয় ; “অথবা (বোরাইয়ে প্রচলিত খৃষ্টধমে্মর বিশৃঙ্খলতার প্রতি 
সাধারণ লোকের ধারনার উল্লেখে) একজন ইংরাজ সৈন্য কেমন করিয়া 
নিজেই ধম্মযাজক সাজিয়া ঈশুরের বিভূতি প্রাপ্তির ভান করিয়া খৃষ্ট- 
ধমর্ম প্রচার করিতে থাকে, অথচ সহকারী গভর্ণর তাহার এই স্বেচছা- 
চারিতা অপছন্দ করিয়া তাহাকে ধরিয়া কারাগারে পরিয়! রাখেন এবং 
সেখানে কিছুকাল থাফিবার পর তাহার সাধারণ বিবেচনা বোধ ফিরিয়া 
আসে"--্রেনসামের চিঠির এই সব অংশ বেশ কৌতুহলগ্রদ । 

যেদিন প্েঁনসাম মাষ্টার নাবিক সঙ্গীদিগের সহ ইংরাজক্ঠি পুনরায় 
অধিকার করেন তাহার পরদিন' একদল মারাঠা এ কৃঠি আন্রমণ করে, 
“কিস্ত আমাদের কুঠি হইতে তাহাদিগের প্রতি এমনভাবে অস্ত্রাধাত 
কর! হয় যে অনেক লোক বিনাশ হওয়ার পরে তাহারা চলিয়া যাঁয়।” 
পরের দিন আরার তাহাদের পুন্রায় আবির্ভীব হয়। তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ 
মিঃ মাষ্টারের উদ্দেশে প্রাচীরের অপর দিক হইতে চীৎকার করেন ,*** 
তিনি মিঃ মাষ্টারকে বলেন যে আমরা এত মারাঠা -সৈনা বিনষ্ট করায় 
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রাজা অর্থাৎ শিবাজী অতিশয় কপিত হইয়াছেন এবং তিনি ইহার 
প্রতিশোধ লইতে কৃতসক্কল্প।” এই সংবাদ সে অবশ্য নিজের দায়িত্বে 
দিয়াছিল | কারণ পরে প্রমানিত হয় যে ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে 
রত হওয়ায় শিবাজীর কোন গভীর মতলব ছিলনা | ইংরাজদিগকে 
তিনি চিরদিনই পছন্দ করিতেন ও শৃদ্ধা করিতেন। কিন্ত তিনি এ 
সংবাদ নিজের দায়িত্বেই দেন বা রাজার আদেশেই দেন, এই চরম 
ঘোষণায় ই্রেনসাম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি উত্তরে 
বলিলেন, “মারাঠারা যদি বল প্রয়োগ করে তবে ইংরাজেরাঁও শেষ- 
পধ্যন্ত তাহাদের মূল্যবান জীবনপণ করিয়া কৃঠি রক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ” 

দুইদিন যুদ্ধ বন্ধ রহিল | অক্টোবর মাসে স্ুরাটের দর্দান্ত গরমের 
মধ্যে সূক্ষেশযস্ত ইংরাজ নাবিক যুবকেরা রজবর্ণমুখে প্রাচীরের ধারে 
প্রতীক্ষা করিত লাগিল ৷ পঞ্চমর্দিনে মারাঠা সৈন্যদিগের তৃতীয় দল 
ইংরাজ ফৃঠির প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া “ভয় দেখাইয়া চীৎকার করিতে 
থাকে, কিন্ত মিঃ মাষ্টার এমন অটলত প্রদর্শন করেন” যে মারাঠারা 
পম্চাপপ্সরণ করে । 

এই বারে শিবাজীর সব্ব প্রথম ইংরাজর্দিগের কুঠির সম্পর্কে কৌতুহল 
প্রকাশ পায়। তিনি এ অঞ্চল হইতে সৈন্যাদি অপসরণ করাইয়া একজন 
দূতের মারফত এরূপ সঙ্গত প্রস্তব প্রেরণ করেন যে মিঃ মাষ্টার 
তাহার জন্য একটি “লাল রঙের পোশাক, তরবারি, ছুরি, ইত্যাদি” 
দ্রব্য ভেটস্বর্ূপ পাঠাইলেন | ইহার পর শিবাজী দুইজন ইংরাজকে 
তাহার শিবিরে আসিতে আমন্ত্রণ করেন । তাহারা ওখানে উপস্থিত 
হইলে শিবাজী অসাধারণ আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত 
অতিশয় মনোরম ব্যবহার করেন। “তিনি তাহাদিগকে পুরস্কারে আপ্যায়িত 
করিয়া অতিশয় ভগ্রভাবে তাহাদের সম্বর্ধনা করেন এবং বলেন ষে তিনি 
ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ । তাহাদের হাতে হাত রাখিয়। (১) 
তিনি ইংরাজদিগের কোনই অনিষ্ট করিবনে না--এই আশ্বাস দেন। 


(১) কোন হিন্দুর পক্ষে এবপ ব্যবহার গতীর সোহ ও শৃদ্ধার নিদর্শন। 
কারণ হিশ্র্দিগের মধ্যে করমর্দন করার রীতি নাই । 
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ইহার পরে ইংরাজকঠির আর কোন অনিষ্ঠ হয় নাই । কেবল মাত্র 
একজন ইংরাজ নাবিক ইংরাজ এবং মারাঠাদের মধ্যে বন্দুকের গুলি 
বিনিময়ে নিহত হয় । সে কোম্পানীর কম্মচারী ছিল না| বান্টামের 
রাজার 'বেসিং : ( 81558128) নামক জাহাজে সে কাজ করিত। খুব 
সম্ভব এই নাবিক নিজের জাহাজ হইতে পামিয়া আসিয়া ইংরাজ কৃঠির 
স্বজাতীয় দি'গের সাহাষ্য করিতে আ'সিয়াছিল। জাভা দ্বিপের অন্তর্গত 
বান্টান অঞ্চল হইতে সূরাটে যে সব জাহাজ আসিত তাহাদের নাবিক 
অধিকাংশই চিল ইংরাজ | 

অতিশয় দক্ষতার সহিত জাহাজ চালাইতে পারিত বলিয়াই ইহারা 
এদেশে বিশেষ সুনাম অন করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে । পরস্ত 
শহরের নীয়তিম শ্রেনীর লোকের উপরেও ইহারা কখনও কোন উপদ্রব 
করে নাই এবং উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা ইহাদিগের প্রতি বিশেষ 
আকৃষ্ট হইয়াছিল । তাহারা বলিত যে ফেমিং (51600128 ) বা 
অন্যান্য জাতীয় নাবিকদিগের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার পাওয়া 
যাইত না | (১) সুরাটের কৃঠির ব্যবসা বান্টাম হইতে আগত মসলা 
দ্রব্যাির উপর গ্রধানতঃ নির্ভর করিত। সেখান হইতে আনীত দ্রব্যের 
মধ্যে অতি সুগন্ধি দারুচিনি বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । আরও আসিত 
সোনালী রঙের গন্ধগোক্ুলা, টাটকা পীতাভ কাস্তরী এবং সুগন্ধ নির্ধযাস 
বিশিষ্ট অনেক রকমের ওধধি | উহাদের কোন কোনটির আস্বাদ এতই 
ঝাঁজাল যে মুখে দেওয়া মাত্র মাথার তালু পর্য্যন্ত জলিয়া উঠিত | (২) 

৫&ই তারিখ সন্ধ্যায় মারাঠাগণ শহর হইতে অপসরণ করে ও ধীরে 
ধীরে দক্ষিণদিকে অগ্নসর হয় | ইতিমধ্যে দক্ষিণাত্যে বাদশাহের 
প্রতিনিধি মধল সেনাপতি দাউদর্খাকে ত্বরিত গতিতে মারাঠাদিগকে প্রতিরোধ 
করিতে পাঠান | দাউদ খা শিবাজীর সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাত হইতে 
আক্রমণ করিবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন, আর নিজে 
মুঘল সেনাবাহিনীর প্রধান পদাতিক সৈন্যদলকে লইয়া, দক্ষিণে নাসীক 


(১) ৩০০৮৪ 191549%58 2 74৮ 
0২) 0০ 58:05 86/77108 
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গিরিপথ অবরোধ অরেন | সহসা শিবাজী প্রত্যাগমন করিয়া মুধল 
অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন ও তাহার্দিগকে একেবারে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। তারপর সৈহাদ্রী পাহাড় অতিক্রম করিয়া 
দউদ খাঁর সৈন্যবাহিনীর উপরে পশ্চাৎ হইতে ঝাপাইয়া পড়িয়া উহা- 
দিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন । 

ইতিমধ্যে সূরাটের অবস্থা ভয়ঙ্কর রকমের বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল । 
মারাঠাদের প্রত্যাগমনের পরে মুঘল শাসকবর্গ সাহসে ভর করিয়া দুর্গ হইতে 
বাহির হইয়া কোনরূপ নিয়ম বা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ হইলেন । 
এদিকে দলে দলে গ্রামবাসীরা লুঠতরাজ করিতে আসিতে লাগিল । 
মিঃ মাষ্টারের খারনা হইল যে ইংরাজর্দিগের কৃঠি রক্ষা করার ক্ষমতা 
দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত আশৃয়পার্থী দলের সহিত সমৃচিত আচরণ 
করা অপেক্ষা মারাঠা লণ্ঠনকারীদের সহিত ব্যবহার অনেক সহজসাব্য | 
“অনেক সুপ্রসিদ্ধ বণিক, হাবসী, আর্মেনিয়ান, কাটাবিষ্‌ বাণিয়া, 
আমাদের (ইংরাজদের ) আশ্রয় পাইবার জন্য এখানে পলাইয়া 
আসে |” এমন কি শহরের মুসলমান অধিবাসীরাও মুঘল শাসক- 
গনের দব্বলতায় খুব বিরক্তি 'ও অসস্তোষ প্রকাশ করিয়া সকলের সহিত 
ইংরাজদের বীরত্বের প্রশংসায় যোগ দেয়। সুরাটের সব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি 
পলু ব্যবসায়ী হাজী সৈয়দ বেগের বাটা গ্রথমবার মারাঠা কর্তৃক সুরাট 
লৃণ্ঠনের সময় ইংরাজেরা রক্ষা করিয়াছিলেন । তীহার পৃত্র এইবার 
“শপথ লইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি সপরিবারে বোথ্বাই চলিয়া 
যাইবেন,'' কারণ সেখানে তিনি ইংরাজ শাসন কর্তৃপক্ষের আশয়ের 
অধীনে থাকিতে পারিবেন | আরও অনেক ব্যবসায়ীরা তাহার এই 
দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন | দ্বিতীয়বার মারাঠা দিগের ছারা লুণ্ঠনের 
পর সুরাট আর তাহার পূর্বের অবস্থা ফিরিয়৷ পায় নাই ; কিন্ত ইহার 
ফলে বোম্বাই শহরের সমৃদ্ধি খুব বৃদ্ধি পায়। 

এই প্রশঙ্গে ইহা উল্লেখ করা উচিত যে এ শতাব্দীর ইংরাজদিগের 
শুধ সাহসের জন্যই যে লোকে তাহাদিগকে শুদ্ধ! করিত এমন নহে, 
তাহাদের সৌজনাও প্রশংসনীয় ছিল। সুরাটের ইংরাজ কৌন্সিল 'কৃঠির 
সন্তুখে কাগজের এক ইন্তাহার ঝুলাইয়া দেন এবং উহাতে ঘোষণা ফরেন 
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যে কোন ইংরাজ দেশীয় লোকদিগ্গের সহিত দৃ'ব্ব্যবহার করিলে তাহাকে 
সদর দরজার সম্মুখে সমস্তপিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে । 

মারাঠাদের দ্বারা প্রথমবার সুরাট লৃণ্ঠনের সময় দিল্লীর কর্তৃপক্ষ 
যদিও ইংরাজদিগের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবারে কিন্তু 
ইংরাজের৷ দিল্লী হইতে কোনরূপ সম্মানসচক স্বীকৃতিপত্র পাইলেন না। 
ইহার কারণ এই যে ইংরাজদিগের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সহিত 
মুঘেলদিগের অযোগ্যতার প্রকাশ্যে তুলনামূলক সমালোচনা হওয়ায় দিল্লীর 
দরবারে খবই বিরক্তি ও অসস্তোধর সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইংরাজেরা শিবা্দীর 
চররূপে মারাঠাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার্দের 
কঠিতে মারাঠাদের আক্রমণ পূর্ব হইতে স্বুক্পিত একটা অভিনয় মাত্র 
--এইরপ গুজব বটাইয়া মুঘল সামাজ্যের কর্তৃপক্ষ আত্বতৃপ্তি লাভ 
করেন। কিন্ত এই প্রকারের নিব্রবোধ ও হাস্যকর ইঙ্গিতপূর্ণ উদ্ধিতে 
কেহই প্রতারিত হয় নাই। 

যাহা হউফ মুঘল সায়ুজ্যের এত বছল সংখ্যক প্রজাদিগকে রক্গণ 
ও আশুয়দান করা সত্তেও মিঃ মাষ্টার বাদশীহের নিকট হইতে কোন 
পুশংসাবাণী পাইলেননা | বটে কিস্তৃতিনি ইংরাজ কৌন্পী লের নিকট 
হইতে একটি পদক পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন। তাহাতে লেখা ছিল, 
“শিবাজীর সহিত যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিদর্শন |” 
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এর বৎসর সারা শীতকাল এবং পর বৎসর বসস্তকাল ব্যাপিয়া শিবাজী 
সাফল্য অর্জন করিতে লার্গিলেন। তীহার ভ্রত গতিবিধিতে ইংরাজেরা 
একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ৷ বো্বাইয়ের কর্তৃপক্ষ এই 
সময় লেখেন, “কি যে তীহার লক্ষ্য তাহা আমরা বলিতে ব। ধারনা করিতে 
পারিনা। তিনি সব্বদাই কোন না কোন অসম সাহসের কাজে নিযুক্ত 
আছেন।”" 

এমনকি পর্তগীজেরা পর্য্যস্ত তাহাদের অধিকৃত স্থান সমূহের নিরাপত্ব। 
সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িল! শিবাজীর বাজ্যের সীমাস্ত পর্তগীজদিগের 
ভারতে অধিকৃত দেশ সমূহের সংলগ্র ছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাহার 
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সীমান্তবত্তাঁ দূর্গগুলির “সৈন্য সামস্ত বদলি করিতে এবং মৃতন মালপত্র 
ও অস্্রশস্ব সরবরাহ করিতে উহা! পরিদর্শনে আসিতেন।” হঠাঁৎ তিনি 
গোয়ার দক্ষিণ দিকে চলিয়া যান, এবং ইংরাজদিগের বিবরণী অনুসারে 
“খুব উচ্চ এক পাহাড়ের উপর একটি দূর্গ নির্মান করেন । ওখান 
হইতে এ অঞ্চলে তিনি অনেক উপদ্রব করিতে পারিতেন।” 

ফরাসী চিকিৎসক ডাঃ ডেলন (7১৩1192) গোয়ায় অবস্থান কালে 
লেখেন, “শিবাজী একজন অতিশয় পরাক্রাস্ত রাজা । চতুর্দিকে শত্রু 
পরিবোষ্টিত হওয়া সত্তেও তিনি এমন বিচিক্ষণতার সহিত তীহার কার্যয- 
প্রণালী পরিচালন করিয়াছেন যে তীহার শাসন এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। এই 
সব অঞ্চলে তিনি প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছেন 
যে তাহার আগমনের সংবাদে গোয়া শহর ভয়ে কম্পিত । তীহার 
পজার। তীহারই ন্যায় পৌত্তলিক। কিন্তু তিনি সকল খধম্মকেই সমভাবে 
প্রশয় দেন ।” (১) 

তৃতীয়বার সুরা আক্রমণ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া শিবাজী 
মুঘলদিগকে তাঁহাদের মধ্যভারতস্থিত সৈন্যদল সুরাট রক্ষার জন্য 
পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু এবাবে সূরাট আক্র- 
মণের ভীতি প্রদর্শনের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সমরবাহিনী উত্তর- 
পৃ্ব অঞ্চল হইতে সরাইয়া আনা । কীস্ত মুঘল সৈন্যদল যেই পশ্চিম 
দিকে আসিতে আবরন্ত করিল, অমনি শিবাজী সহসা তীবগতিতে মধ্য- 
ভারতে সৈন্যচালনা করিয়া খান্দেশ বিধস্ত করেন৷ 


বাদশাহ দিল্লী হইতে ঝানু সেনাপতি মহাব্বত খাঁকে চক্লিশহাজার 
সৈন্যসহ শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বহাব্বত খা শাহাজাহানের 
রাজত্বকালে প্রধান সেনাপতিরূপে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন | 
তাহার নেতৃত্বে সৈন্যরা প্রথমতঃ মারাঠাদিগকে হঠাইয়া দের । কিন্ত 


(১) ডাঃ ডেলন অবশ্য ধর্মাচরণে স্বাধীনতা সম্বন্ধে খব কৌতুহলী 
ছিলেন। ইহার অন্যতম কারণ যে তাহাকে গোয়ার ধর্মাবিষয়ক 
বিচার সভার সম্মুখীন হইতে হয়। 


২8০ বীর বিদ্রোহী 


মুঘলেরা বেশীদূর অগুসর হইতে পারিল না। বৃদ্ধ সেনাপতি কেবল 
তাহার অনূচর 'ও বন্ধ বান্ধব লইয়াই আসেন নাই ; তীহার সঙ্গে ছিল 
বাচাই কর! চারিশতি আফগানী নর্তকী। পরে আরও সৈন্য তীহার নিকট 
পাঠান হইল বটে; কিন্ত ইহাতে অগ্রগতি আরও মন্থর হইয়া আসিল । 
কয়েক মাস পরে মহাব্বত খাঁর অভিযান সম্পর্কে ইংরাজেরা তাহাদের 
বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন যে “তিনি মাত্র চারি দূর্গ অধিকার 
করিয়াছেন , আর এদিকে শিবাজী সাহসের সহিত এখক্রর সঙ্গে লড়িয়া 
যাইতৈছেন******এবং তীহার ধাবমান সৈন্যরা সব্বদা মানষের মনে 
ভীতি সঞ্চার করিতেছে ।”” ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে প্রারন্তে সালহার শহরের 
বাহিরে দীর্ঘকাল ব্যাপী এক বিশৃঙ্খল যুদ্ধে মৃঘলদিগকে প্রথমত: বাধা 
দেওয়া হয় এবং পরে মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা এক যুদ্ধে অভূতপূর্ব 
দশ্মতা প্রদর্শন করিয়া মুঘল সমরবাহিনী একে বারে ছিন্রতিন করিয়া 
ফেলে । এই যৃদ্ধে বিশ হাজার মুঘল সৈন্য নিহত হখ১ নতুবা আঘব- 
সমর্পন করে। আহত সৈনাদিগের প্রতি শিবাজী তীহার বীবচরিতোপম 
চিরাত্যস্ত সদয় ব্যবহার করেন। তিনি নিভে আহত সৈন্যদিগের ওশৃষা 
করেন এবং তাহারা সুস্থ হইয়া উঠিলে তিনি তাহার্দিগকে এব" অন্যান্য 
বন্দীগনকে উপযক্ত অর্থ ও পুরস্কারাদী সহ নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করেন। 
মারাঠারা এই যৃদ্ধে বছলোক গেপ্তার করে ও শক্রপক্ষের ছয় হাজার 
অশৃ, যুদ্ধে ব্যবহৃত একশত পঁচিশটি হস্তী এবং যাবতীয় ধনরত্ব অধিকার 
করে । সুরাটের ইংরাজ কৃঠির সভ্যরা লেখেন, “যে সব সেনাপতি 
তাহার স্বদেশে সৈন্য লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ শিবাজী) 
তাহাদের প্রায় সকলকেই কাপুরুষের মত পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া- 
ছিলেন | 


পৃৰ্রের ন্যায় এখনও আওরঙ্গজেব শিবাজীকে পাব্বত্যমুধিক” (১) 


বলিয়া অভিহিত করিতন। যুদ্ধে শিবাজীর পুন: পুনঃ সফলতায় বাদশাহ 
বাহাদূর খা! নামক এক সেনাপতিকে তীহার দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি 


(১) ওম 


নায়ক ২৪১ 


করিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন ৷ মারাঠাদের সঙ্গে 
, কখন যুদ্ধ করা উচিত কি অনূচিত উহা! এতদিন মুঘলেরা স্থির করিতেন। 
কিন্ত এখন উহা! মারাঠাের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে লাগিল। মাত্র 
কয়েক বৎসর পৃব্রেও মারাঠার্দিগকে কোনওরপে প্রকাশ্যযুদ্ধে প্রলোভিত 
করিয়া এবং সুকল্পিত কৌশলে বুদ্ধ পরিচালনা করিয়া উহাদিগকে 
পরাস্ত করাই ছিলি মুঘলদিগের লক্ষ্য | কিন্তু এখন মুধলেরাই যৃদ্ধে 
পরাঙমূুখ হইতে লাগিলেন | 

বাদশাহের নৃতন প্রতিনিধি প্রথমে কয়েকটি কৌশলী অভিযানের 
চেষ্টা করেন। কিন্ত উহা এতই সামানা ধরনের যে ক্যাপটেন গ্যারী 
(091) (১) এ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যতাবে মন্তব্য করেন যে "উহা যেন 
শিবাজীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হয়, যদিও উহাতে শিবাজীর 
কোনই ক্ষতি হইল না।”' তারপর তিনি খারাঠার্দিগের আক্রমর্ণ হইতে 
মুষল এলাকা রক্ষ। করার জন্য সারিসারি দুর্গ 'ও গৃহাদি নির্মান করিতে 
আরম্ভ করেন। মুঘল সেনাপতিরদিগের মধ্যে অনেকেই শিবাজীর সহিত 
সামাজিক আদান প্রদান করিতে লাগিলেন, কেহ বা মুঘল সমর বাহিনী 
প্রকাশ্যে ছাড়িয়া গেলেন, আবার কেহ কেহ প্রতিদিনই মারাঠাদিগের 
দ্বারা তাড়িত হইবেন ভাবিয়া বিলাপীতাপূর্ণ পানাহারে উত্তটতাবে মস্ত 
রহিলেন | 

বাহাদূর খা যখন দাক্ষিণাত্যে বাদশাহের প্রতিনিধি ছিলেন সেই সময় 
ডাঃ জন ফ্রায়ার মুঘলর্দিগের কয়েকটি দর্গ পরিদর্শন করেন | মুঘল 
সৈন্যদিগের যে কতদুর নৈতিক অবনতি হইয়াছিল ইহাব তিনি একটা 
সূস্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন । তিনি সৈন্যদিগকে নিতাস্ত উদাসীন এবং 
কাপূরুষের ন্যায় চলাফেরা করিতে দেখিতে পান | “যে সব্বাপেক্ষা 
বেশী পৌড়াইতে পারে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সৈনিক মনে করা হইত । 


(১) ইনি গীক দেশবাসী এবং পর্তুগীজ সরকারের অধীনে চাকুরি 
করিতেন | মিঃ ওম্ম ইহার সন্বদ্ধে বলেন যে “ইনি হইলেন 
একজন ব্যস্ত সমস্ত দান্তিক ব্যন্তি। ইনি বাক চাতুয্যে ও ফড়য্ত্ 
করিতে বিশেষ পটু ছিলেন |” 


২৪২ বীর.বিদ্রোহী 


তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এত উজ্জল ও চকচকে রাখা হইত যে উহাতে কোনরূপ 
দাগ পড়িবে এই ভয়ে তাহারা উহাতে হাত দিতনা। তাহার্দের সেনা- 
পতিরা কেবল রাজসতার প্রভাবের জোরে বীরের আখ্যায় ভূষিত হইতেন। 
যদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা তাহারা কোমল শধ্যা অনেক বেশী পছন্দ করিতেন।' 
সৈন্যদিগের প্রায় চৌদ্দ মাসের বেতন বাকী ছিশ এবং তাহারা সৈন্যা- 
ধাক্ষের প্রাসাদের চারিপাশে জড় হইয়। তীহাকে সেলাম প্রদর্শন করিয়া 
তাহাদের বাকী মাহিনার কথা স্মরণ করাইয়া দিত |” তাহারা যে 
এই অবিশান্ত এবং বিফন যুদ্ধ সম্পর্কে একেবারেই কোন উৎসাহ দেখাইত 
না ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই। “শিবাজী একটু বীরত্ব গ্রদশন 
করিলেই, মুঘলেরা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিত। 

শেষ পর্য্যস্ত পরাজয় সুনিশ্চিত মনে করিয়া সেনাপতিরা হাল ছাড়িয়া 
দিয়া প্রাসাদে আরামে দিন কাটাইত, এবং দিলুশি হইতে নিব্বাসিত 
হওয়া সত্তেও তাহারা বিলাসিতার মধ্যে দিন কাটাইতেছে এই ভাবিয়া 
মনে মনে সাস্বনা লাভ করিত। এইরূপ একজন সেনাপতি ডাঃ ফ্রায়ারকে 
তাহার “বৃক্ষগুলম পরিবেশিত তৃণশ্যামল অঙ্গনে অভ্যর্থনা করেন । 
মল সেনাপতি কারকার্ধ্যময় বছ তাকিয়ার উপরে হেলান দিয়া উচচ 
আসনে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন ; তীহীর সন্মুখে ছিল একটি 
তরোয়াল ও একটি ঢাল। ঢালের মধ্যখানে ধাতব দ্রব্যের উচচ স্তবকের 
পরিবর্তে একটি অর্চন্দ্র অস্কিত ছিল। বালকভৃত্য অনেকটা তুঁকীঁদিগের 
অনুকরণে তীর ধনুক লইয়৷ সমমূখে দাঁড়াইয়া থাকিত। ***" ঘরের সমস্ত 
মেজের উপর ছিল মশ্লিনে আবৃত কোমল শয্যা, বসিবার বেদীটি পুরু 
রূপার চারে নির্মিত।” 

এত বিলাস সামগ্রী দেখিয়াও বিদেশী পরিদর্শকের মনে গৃহস্বামীর 
ধনদৌলত ও সন্তম সম্বন্ধে যাহাতে কোন দ্বিধা না থাকে সেইজন্য 
দুইজন গায়ক আসিয়া তাহার গুণগান করিতে লাগিল। গানের বিষয় 
বস্ত হইল যে এই গৃহস্বামী যাবতীয় সদৃগ্ডন ও সৌন্দর্যের আধার | 
এই সব দেখিয়াও- ডাঃ ফ্রায়ারের খুব ভাল ধারণা হইল না| গায়ক- 
ছুয়কে- তিনি স্তাবক ও প্রতারক বলিয়া আখ্যা দেন। তোষামোদ সন্বদ্ধে 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক সেনেকার (5৩2০০) উজ্ি তীহার মনে পড়ে। 


নায়ক ২৪৩ 


কিয়ৎক|লের মধ্যেই ডাঃ ফ্রায়ারকে অন্দর মহল ধুরাইয়া দেখান হয়। 
এখানে ছিল গৃহস্বামীর চারিজন পত্ধী ও তিনশত উপপত্বী। বিদেশী 
লোকের উপস্থিতিতে মহিলারা লঙ্জায় অভিভূত হওয়ার ভান করেন 
এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়! পার্ধীর মত ছুটাছুটি করিতে থাকেন। তবে 
তাঁহারা যে আঙ্গলের ফীক দিয়া আগন্তবককে দেখিতে ছিলেন ইহা 
ডাঃ ফ্রায়ারের দৃষ্টি এড়াইলনা। অতিথি একজন চিকিৎসক ইহা জানিতে 
পারিয়া মুঘল সেনাপতি তাহার “মোটা সোটা লাল টুকটুকে” এক পত্বীর 
চিকিৎসার ভার অতিথির উপর ন্যস্ত করেন। মেয়েরা সেলাইয়ের কাজ 
করিয়া বা মিষ্ট বা চাটনি খাইয়া অবসর সময় অতিবাহিত করিত। 
ডাঃ ফ্রায়ার সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে মারাঠাদিগের সহিত যৃদ্ধে 
লিপ্ত থাকা সন্ত্বে৪ তিনি ফোনবূপ সামরিক শক্তি চালনা করিতেছেন 
না কেন। ইহার উত্তর সেনাপতি জবাব দেন যে শিবাজীকে দমন 
করা যত সহজ মনে করা হয় আসলে কাজটা তত সহজ নহে! তারপর 
তিনি এক তরফা বাদশাহের প্রতিনিধি বাহাদূরখীর নিন্দা করিতে থাকেন। 
তিনি বলৈন যে বাহাদৃরর্খা ঘুষ লওয়া ছাড়া আর ফোন কাক্গ করেন না। 
মুঘল সেনাপতিদে'র নৈতিক চরিত্রের এই অবস্থায় যুদ্ধে শিবাজীর সাফল্যে 
আশ্চধ্য হওয়ার কোন কারণ নাই। 

মুঘল সেনাপতির সহিত ফ্রায়ারের সাক্ষাতকারের প্রসঙ্গে সমসাময়িক 
মুঘল অভিযাত সম্পৃর্দায়ের জনক তদ্রলোকের বোগ্ধাই শহরবাসী একজন 
ইংরাজের বাটীতে সাক্ষাতের তুলনামূলক উন্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

“আবদার রাজ্জার সহিত হায়দরাবাদনিবাসী একজন ইংরাজের বন্ধত্ব 
ছিল। তিনি একদিন আমাকে তাঁহার বোস্বাইয়ের আবাসবাচীতে যাইতে 
নিমন্ত্রণ করেন । ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আমি তীহার নিকট 
গেলাম। এ প্রাশাদে প্রবেস করিয়া অমি রাস্তার দৃইধারে সদ্য *্মশ 
যুক্ত সুন্দর চেহারার এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত বন্দুক হস্তে কয়েকজন- 
যুবককে দেখিতে পাই। কিছুদূর অগৃপর হইয়া আমি দীর্ঘ *মশ্যুকত 
এঁ বয়সের এবং ব্ররূপ সাজসঙ্জায় কয়েকজন ইংরাজ যুবককে দেখি 
আরও কিছুদূর অগৃসর হইলে শ্বেত *মশ্ুবুক্ত কিংখাবের পোশীক পরিহিত 
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কয়েকজন ইংরাজকে দেখিতে পাই । কয়েকটি ইংরাজ বালককেও 
দেখি। তাহাদের চেহারা সুন্দর ও তাহাদের টুপিরধারে মুক্তার মালা 
দোলায়মান 1” নিদিষ্ট বাটিতে পৌছাইয়া তিনি দেখেন যে গৃহকন্তা 
“কেদারায়বসিরা আছেন । তাহাদের প্রথামত তিনি আমাফে অভিবাদন 
করিয়া শুভেচ্ছা প্রকাশ করেন । তারপর তিনি আসন হইতে উঠিয়া আমাকে 
আলিঙ্গন করিয়া তাহার সম্মুখস্থ এক কেদারায় বসিতে ইঙ্গিত করেন। 
সাধারণ কশলাদি প্রশের পর আমাদের মানা বিষয়ে আলোচনা হয়। 
তাহার প্রতিটি কথায় ভদ্রতা ও দরদ প্রকাশ পায়। সাক্ষাতের পর 
তিনি তীহাদ্রে প্রখানুযায়ী আমার উপভোগের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা 
করেন। কিন্তু অমি কোনরূপে চলিয়া আমি |”? 


মুঘল সৈন্যদিগকে প্রতিরক্ষগার কাজে অকর্মন্য করিয়া ফেলিয়া শিবাজী 
হঠাৎ পূর্বদিকে অবস্থিত গোলকৃণ্ডা রাজ্যের দিকে অগ্ুসর হইলেন । 
এই রাজা মুসলমানদিগের অধীন হইলেও দীর্ঘকাল ব্যাপী বিজাপুর ও 
মুঘলসামাজোর মধ্যে বিরোধের সময় নিরপেক্গ ছিলেন । নিরপেক্ষতা 
অবলগ্থন করা সত্তেও শিবাজী এই রাজ্যের উপর তাহার কর্তৃত্ব স্থাপন 
ও কর আদায়ের দাবী করেন। গোৌলকপ্ডার রাজা যখাসম্ভব সত্বর বিশ- 
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা কর দান করিতে প্রতিশু'ত হন। এ্রবৎসর বিজাপুরের 
সুলতানের মৃত্যু হওয়ায় শিবাজী এই ধংসোম্ুখ রাজ্যের আত্যন্তরীন 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও উহার কয়দংশ নিজের রাজ্যের সহিত 
যুক্ত করার সুযোগ পান । 

এইবার শিবাজী দক্ষিশভারতে সাব্বভৌমত্ব লাভ করেন। স্বধমীরা 
তাহাকে উত্তরভারতের মুসলমান বাদশাহের সমকক্ষ হিন্দু প্রতি্ন্দীরূপে 
দেখিতে লাগিল। তিনিও তাহার ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও প্রভাব নাটকীয় 
উল্লাসের সহিত ঘোষণা করিতে মনস্থ করেন। তিনি প্রচার করেন যে 
তারতবর্ষে হিন্দুরাজত্বকালে যে পদ্ধতিতে পুরাতন সম্াটদিগের অভিষেক 
হেইত ঠিক সেইভাবে তিনি নিজকে হিন্দুভারতের রাজ। বলিয়৷ অভিষিক্ত 
করিবেন । 


চতুর্থ খণ্ড 
মৃগতি 


উপবিংশ অধ্যায় 


১৬৭৪ খুষ্টাব্দের জুনমাসে রায়গড়ে অভিষেক ক্রিয়া অন্ঠিত হয়। 
এই বিরাট সমারোহের উপযোগী নানা প্রকার জীকন্বমক পর্ণ-সজ্জার 
শিবাজীর রাজধানী সুশোভিত করা হয়। নুতন প্রাসাদ এবং বাষ্র 
শাসনোপযোগী মহাকরণ তবন নির্মাণ করিয়া উহ আনুষ্ঠানিক ভাবে 
মন্ত্র পড়িয়া এবং যাগষন্ 'ও পৃতবারি দ্বারা শোধন করা হয়। দরবার 
কক্ষে এক নৃতন সিংহামন স্থাপিত হইল | উহার পাদদেশে চতুর্দিকে 
ব্যাঘ, সিংহ' এবং হস্তীর প্রতিকৃতি খোদিত করা হয় এবং মব্যস্থলে 
শিবাজীর সাব্বভৌম রাজ্যাধিকারের চিহ্ন স্বরূপ ঘ্রিশ বিন্দুসহ এক দিকৃ- 
নিণয়-যন্ত্র অঙ্কিত হইল । ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চল হইতে এগার- 
হাজার পুরোহিত এবং এক লক্ষ দর্শ নাভিলাষী দলে দলে রায়গড়ে আগিয়া 
পৌছিল | রাজধানীতে চারিমাস তাহাদিগকে শিবাজীর অতিথিরূপে 
নানা প্রকার আদর যত্বে ও আমোদ-গুমোদে আপ্যায়িত করা হর | 
বারাণসী হইতে আসিলেন এ পবিত্র নগরীর সব্বশেষ্ঠ বাদণ গাগাভাট। 
তিনি মহা সমারোছে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য দিক্ষর্ণ 
দেশে আগমন করেন । পথে শিবাভী মন্ত্রীবর্গসহ তাহাকে অভ্যর্থনা 
করেন | তীহারা বাদ্ধণের নিকাস্ব হাওয়ামাত্র অশু হইতে অবতরণ 
করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে লইয়। রায়গড়ের দিকে অগ্ৃসর হন। 

গ্রায় একমাস কাল উৎসব চলে | প্রথমতঃ শিবাজী প্রতাপগড়ে 
ভবানী মন্দির প্রদর্শন করেন | এ মন্দিরে তিনি একশ সের ওজনের 
একটি খাঁটি সোনায় প্রস্তত ছাতা উপহার স্বরূপ দন করেন। তারপর, 
কয়েকজন অনুচর সহ তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অনেকর্দিন বিনিদ্র- 
নয়নে পূজা ও আরাধনায় যাপন করেন। বেদীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
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করিবার সময় তিনি তাবাবেশে বিহবল হইয়া পড়েন । এই অবস্থায় 
তাহার মুখ হইতে ক্ষীণ স্বরে কথা নিগগত হইতে থাকে | উপস্থিত 
সকলেরই ধারণা হয় যে ভবনী নিজে শিবাজীর মুখ দিয়া কথা বলাবই- 
তেছেন। শিবাজী মারাঠ। রাষ্ট্রের কাহিনী, মুঘল সাম়াজ্যের উপসংহার, 
মাবাঠার্দিগের পিনুণী অধিকার, তাহার বংশধর দিগের সাতাশ পূরুষ ব্যাপী 
রাজত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যৎ বানী উচ্চারণ করিতে থাকেন | সর্বব- 
শেখে তাহার ণ্ঠস্বরে এই কথা বাহির হয়, “রাজদণ্ড লালবর্ণ মুখের 
এক বিদেশী জাতির অধিকারে চলিয়া যাইবে 1” 


দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় লালবর্ণ-যুখ একদল লোক শিবাজীর দরবার 
অভিমুখে আসিতেছিল। ইহার! বোস্বাইয়ের ইংরাজ কৃঠি হইতে প্রেরিত 
হয়। পথে গাছের ডালে ডালে বানরের ছুটাছি,টি দেখিয়া ইহারা খুব 
আমোদ পায়। তাহাদের কিচির মিচির শুনিয়া মনে হইল যেন বনের 
মধ্যে একটা যুদ্ধ চলিতেছে । পখিমধ্যে মারাঠা সৈন্যর্দিগকে দেখিতে 
পাইয়া তাহারা মুঘল এবং মারাঠাব মধ্যে পার্থক্য সহজেই বুঝিতে পারে। 
“মাবাঠাসৈন্যদের পাগড়ির নীচে দুই কানের ধারে পোলায়মান কেশ 
তাহাদের একটা বৈশিষ্ট্য |” 

শিবাজী রায়গড়ে অনুপস্থিত থাকায় নারায়ণজী পণ্ডিত নামক তাহার 
এক মন্ত্রী ইংরাজ দূতদিগকে অভ্যর্থনা করেন। এই লোকটিকে তাহাদের 
“বেশ জ্ঞানী ও সম্মানী” বলিয়া মনে হয়। তাহারা নারায়ণজীকে 
একটি হীরার অক্গুরী ও তাহার জৈষ্ঠ) পুত্রকে দুইটি পোষাক উপহার দেন। 
রায়গড় হইতে প্রতাপগড়ে যাওয়ার সময় ইহাদের আগমনের সংবাদ 
শিবাজীর জানা না থাকায় তিনি ইহাদের অভ্যর্থনার জন্য কোন ব্যবস্থা 
করেন নাই। সহরে অতিরিক্ত জনসমাগম হওয়ায় তাহারা কোন আবাস- 
স্থান পাইলেন না এবং তাহার্দিগকে তাঁবুতে থাকিতে হয়। ইহা তাহাদের 
নিকট অতিরিজ্ঞ গরম বলিয়া মনে হয়| যাহা হউক শিবাজী রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তিনি ইংরাজদিগকে তীহার প্রাসাদে আমস্্রণ 
করেন এবং তাহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়া বলেন যে “তীহার! 
তাহার রাজ্যের সব্বন্র ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবেন । কোনক্ধপ 


নৃপতি ২৪৭ 


দুবব্যবহারে ভীত হওয়ার তাহাদের পর্ষে কোন হেতু নাই |” রাজ্যা- 
ভিষেক পধ্যস্ত বাণিজ্য-চুক্জির সত্তগুলির চরম ব্যবস্থা স্থগিত থাকে । 
ইংরাজ দূতেরা রায়গড়ে এক পক্ষকাল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 

চারিদিকে শুত্র মগ্রিনের বস্ত্র পরিহিত হিন্দু অভিযাত বংশীয় তদ্রলোক 
ব্ক্ষণদের সহিত পরচুলা এবং পাখীর পালক শোভিত টুপি ও 
বকলস্যুক্ত পাদূকা পরিহিত ইংরাজ বণিকদের চেহারায় পার্থক্য 
খুবই লক্ষণীয় হইয়া থাকিবে। সমস্ত প্রকার প্রাচ্য বেশভৃধার 
জীক জমক ও চাকচিক্য সম্বন্ধে আমরা এমনই ধারণা করিতে অত্যন্ত 
যে ঠুরাট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে ইংরাজদিগের ময়রের পেখম- 
যুক্ত বিলাসী বেশভৃষা অপেক্ষাকৃত সংষ্ী ও 'অনাড়ম্বর বেশ পরিহিত 
মারাঠারা যে বিশ্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিত তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিতে 
পারাও কঠিন । ডাঃ ফ্রায়ারের লেখা হইতে আমারা ইহাও জানিতে 
পাই যে পরম ভোগ বিলাণী মুনলেরাও তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাতে 
“আমাদের ইউরোপীয় পোশাকের জীক জমক ও অভিনবত্ব প্রশংসা 
করেন, এবং আমি (ডাঃ ক্রায়ার) উহা গায় দিয়া শয়ন করি কিনা এই 
কথা আমার ভূত্যকে জিজ্ঞাসা করেন | 

ইংরাজদিগের আহার করিবার ক্ষমত! দেখিয়াও মারাঠারা বিস্মিত 
হয়। আমার! জানি যে শিবাজী সারাদিন মাত্র একবার আহার করিতেন 
ইংরাজেরা দুঃখ করিয়া অতিযোগ করেন যে, “তাহার এই খাদ্যও 
ছিল চালডাল একট মাখন সহযোগে একত্রে সিদ্ধ করা সামান্য খিচুরী 
মাত্র ।” টুয়ার্ট যুগের ইংরাজদের খাদ্যতালিকা! ধিনিই দেখিয়াছেন 
তিনিই এই সামান্য খাদ্য বস্ততে ইংরাজের যে কত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করিতেন তাহা বুঝিতে পারিবেন । অবশেষে তীহারা শিবাজীর নিকট 
অভিযোগ করিয়া বলেন যে তাহারা “গ্রচর পরিমাণে মাংস খাইতে 
অভ্যন্ত।” অতিথিদিগকে খুশি রাখিতে শিবার্ী বিশেধ ইচন্ুক ছিলেন। 
কিন্ত ছাগ মাংস ব্যতীত অন্য ফোন মাংসই তখন পাওয়া গেল না। 
ইহা খাইয়াই ইংরাজদিগকে তৃপ্ত হইতে হয়। তাহারা প্রত্যেকে 
প্রতিদিন একটি পাঁঠার অর্থেকাংশ তক্ষণ করিয়া ব্াজসভায় বিস্ময় 
উৎপাদন করেন। এই কাহিনী শুনিলে ইংরাজেরা যে স্বভাবতঃ 


২৪৮ বীর বিদ্রোহী 


হিন্দুগণের অপেক্ষা বলিষ্ঠ (কারণ কোন অতি মানব ব্যতীত কেহ এত বেশী 
পরিমাণে আহার করিতে পারে না) -_মিঃ গান্ধীর পূর্বেকার এই মতবাদ 
মনে পড়ে । 

ইংরাঁজদিগের বিশেষ ইচছা৷ ছিল যে তাহ!র ছাগ মাংস সিদ্ধ করিয়া 
ঝোল বা ডালনার মত করিয়া না খাইয়া আগুনে ঝলসইয়া বা রো 
করিয়া খাইবেন। তাহারা কিছুকাল এইরূপ খাদ্য সমস্যা লইয়া বিবৃত 
রহিলেন। এদিকে শিবাজীর অভিষেক উৎসব চলিতে লাগিল। তীহার 
মাতা জীজাবাইয়ের বয়স এখন আশিরও উদ্ধে । পালকিতে করিয়া 
তাহাকে গ্রাসার্দের সমমূখে আনা হইল | শিবাভী সব্বসমন্গে তীহার 
পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাহার আশীব্বাদ গ্রহণ করেন। তারপর 
শিবাজী জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানে যত পাপ করিয়াছিলেন তাহার গ্রারশ্চিত্ত 
আরম্ত হইন। পূর্ণ তিন দিন তিনি দিবারাত্র জাগুত রহিয়া গ্রায়শ্চিন্ত 
করেন । অবশেষে পুরোহিতের! তাহাকে পাপমুক্ত বলিয়া ঘোষণা কর।র 
পর প্রধান পূরো হিত গাগাভাট তাহাকে দ্বিজগণের প্রতীক উপনরন পরাইরা 
তাঁহার কানে স্্য্য অধ্যের বীজমন্ত্র উচচারণ করেন | কেবলমাত্র 
া।ক্গণর্দিগেরই ইহা জানিবার অধিকার ছিল | এইবার মুঘল বাদশাহদের 
অন্করণে শিবাজীকে তুলদণ্ডে সেনা রূপা, ধন রত্ব, পানীয় ও মশলা 
দ্রব্য ফল এবং রেশমী কাপড়, প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত ওজন 
করা হয়। এই সমস্ত সামগী ঝাঙগণ দিগকে দান করা হইল। 

এই উৎসবের শেষে জন সাধারণের আমোদের জন্য একটি ক্ষুদ্র অভি- 
নয়ের ব্যবস্থা হয়। একটি ছোট হদ খনন করিয়া উহা জলহীন করিয়া 
রাখা হইয়াছিল । এক কোনে একটি ক্ষত্র কপাট দিয়া জল ঢকিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একজন জাদুকর মাটিতে তাহার দণ্ড ঠকৃ ঠক্‌ 
করায় উহা ছ্ারাই যেন পাথর হইতে জল বাহির হইয়৷ আসিল--. 
ইহ! দেখানই ছিল এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য | কিন্ত দর্ভাগ্যবশতঃ 
অস্তুতদর্শন জাদুকরের তিড়িং তিড়িং লাফালাফি ও জাদুদণ্ডের আঘাতের 
দৃশ্য দেখিয়া একটি গেঁয়ো ও সরল গ্রক্কৃতির মারাঠা সৈনিক ভয় পায়। 
জাদ্‌কর বুঝি শিবাজী রাজাকে আক্রমণ করিতে চাঁয় এই মনে করিয়া 
সৈনিক তাহার তরবারি খুলিয়া জাুকরকে হিখপ্ডিত করিয়া কাটিয়া 


নৃপতি ২৪৯. 


ফেলে । নিদ্রোষ অভিনয়ের এই পরিণতিতে শিবাজী খুব কেশ অনুভব ' 
করেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ভাদ্করের পরিবারের প্রতিপালনের জন্য. 
একখওভূমি দান করিয়৷ গ্রভৃত বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার 
অর্থমন্ত্রীকে আদেশ দেন। 

অভিষেকের পৃব্বে সাতদিন পর্যন্ত পুরোহিতের উপবাস করিয়া 
পূজা ও যন্ত করেন । 

৬ই জুন প্রকৃত অভিষেক ক্রিয়া ারন্ত হয়। অঙ্গে শুত্র বস্ত্র, মাখায় 
মুকট, এবং গলায় ফুলের মালা পরিধান করিয়া শিবাজী রাজ্জী সয়িবার 
সহিত প্রাসাদের সুবৃহৎ কর্মে প্রবেশ করেন। রাজা ও রাণীর এই শুভ 
মিলন মৃহর্তে তাহাদের অঙগবস্ত্রের আঁচল একত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইল | 
শিবাজীর ঠিক পশ্চাতে আসিলেন তাহার মতা এবং পূত্র শল্তজী | 
ইহাদের অনুসরণ করেন আটজন মন্ত্রী। প্রত্যেক মন্ত্রীর হাতে পবিত্র 
জলে পূর্ণ একটি করিয়া সোনার কলসী। মুক্তার মালা পরিশোভিত 
সোনালী বস্ত্রের চন্দ্রাতপের নীচে সিংহাসন স্বাপিত। শিবাজী কক্ষের 
মধ্য দিয়! সিংহাঁসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। এ সময় 
জনতার মধ্যে সোনার পল্স পাপড়ি ও মনি মুক্তা ছড়ান হইতে থাকে । 
তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর গ্রত্িটি তোপ 
হইতে গুরুগন্ভীর ধৃনিতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইল । 
পশ্চিম ঘাটের এক দূর্গ হইতে অপর দুর্গে রাজধানীর তোপ-ধনির সহিত 
তাল রাখিয়া কামান গর্জন হইতে লাগিল। সমতল ভূমিতে মহারাষ্ট্রের 
প্রতিটি ফাঁড়ি হইতে রাজার প্রতি সম্মান প্রুদশন করিয়া তোপের শব্দ 
ধূনিত হইল। এইরূপে শিবাজীর রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে অভিষেকের 
সংবাদ ঘোষিত হইল | ধোলটি বাক্ধণ রমনী সিংহাসনের নিকট অগসর 
হইয়া শিবাজীর চোখের সমমূখে প্রদীপ ধরিয়া তীহার মঙ্গলার্ছে 
আরতি করেন। এইবার শিবাজী দণ্ডায়মান হইয়া তীহার আড়মবরহগন 
শত অঙ্গ বস্ত্রের উপরে স্বর্ণথচিত রাজপোষাক পরিধান করেন। মস্তকে 
পৃস্পমাল্যের পরিবর্তে মনিমুক্তা বিজড়িত পাগড়ি শোভিত হইল। গধান 
হোতা গাগাভাট শিবাজীর শিরোপরি সাম!জ্যের ও সাব্বভৌমত্বের প্রতীক 
মুক্তাথচিত স্বণছত্র উত্তোলন করেন, আর এ সঙ্গে সমর বীহিনী ঢালের 


২৫9 বীর বিদ্রোহী 


উপর বন্য দ্বার আধাত করে এবং সমগু জনতা আনন্দে হর্ষধূনি 
করিতে থাকে । 

তারপর সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া শিবাজী ত্র কক্ষের মধ্য- 
দিয়া ধীর পদক্ষেপে আসিয়া, সোনালী কাপেট মঙিত হস্তী-পৃষ্ঠ আরোহণ 
করেন এবং খোভাযাত্রা করিয়া রাজধানীর সব্বত্র পরিদশন করেন | 
গবার্শ হইতে মেয়ের তাহার মাখায় কল ও খে বর্ষণ করে এবং সম্মুখে 
গর্দীপ খবিয়া তাহার অভ্যর্থনা করে । শোভাষাত্রার সঙ্গে মারাঠা- 
সৈনাপের বিজধী পতাকা উডিতে লাগিল | সহসা সমস্ত নগরীতে 
দমূুক। হাওয়া বহিল এবং পতাকাগুলি ঢেউয়ের মত উডিতে লাগিল । 
মেঘ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গৈরিক পতাকা! ধেন সন্ধার তাম্বর্ণ আকাশের 
গায়ে তাল রাখিয়া উড়িতে লাগিল। আসনা বর্ধার প্রারন্তে সহসা ঝঞ্চাবতে 
সর্যাস্তের মুখে চারিদিক আনু হইয়া যায়। 

আজ শিবাজীন প্রাসাদ বৃংসস্তপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার সিংহাসন 
যে স্বানে স্বাপিত চিল উহা একাি মাটিন টিপি দেখাইয়া নির্দেশ করা 
হয়। কেহ সেখানে নগ্পদে ভিন্ন অগ্রসের হয়না । লীম়ুতর জাতির 
লোকর্দের উহার নিকটে যাওয়ারই অনুমতি নাই। 

অভিষেক উৎসব শেখ হইলে শিবাজী ইংরাজ দূতদিগক্ষে নিয়মানুযায়ী 
অভ্যর্থনা করেন । প্রথম পরিচয়ের জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান পব্ব শেষ 
হইলে ইংরাজেরা তাহাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। 
হুবৃুলি (15511) ও রাজপূরে মীারাঠাদের আক্রমণের সম্বন্ধে তাহারা 
অভিযোগ করেন | তাহারা মহারা্ট রাজ্যে আমর্দানি দ্রব্যে উপর 
শতকড়া সববাধিক আড়াই টাকা পর্যযস্ত শুক দিয়া বাণিজা করিবার 
অনমতি চাহেন। প্রসঙ্গত বল! যায় যে এই পরিমান শুলক দিয়াই 
তাহারা মুঘলসাম্াজ্যের অধীনস্থ সংরাটে ব্যবসা করিতেছিলেন। মারাঠা 
রাজ্যের অন্তর্গত সমূদ্রতীরে বিক্ষিপ্ত ইংরাজর্দিগের জাহাজগুলি ফিরাইয়৷ 
পাইবার জন্য এবং শিবাজীর রাজ্যে ইংরাজদিগের মুদ্রার অবাধে প্রচ- 
লনের জন্যও তাহার! গ্রার্থনা জানান। 

শিবাজী ইংরাজদিগের প্রস্তাবে যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত মনোতাব প্রকাশ 
করেন। রাজাপৃুরে ইংরাজদিগের যে ক্ষতিহয় তাহা পরণ করিবার জন্য 
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তিনি তাহাদিগকে দশসহস্‌, প্যাগোডা বা দক্ষিণভারতীয় মূদ্রা দানকরেন 
কিন্ত হবলিতে ইংরাজের৷ তির পরিমানের যে হিসাব দেয় উহা! তিনি 
অগ্রাহ্য করেন । ধুংস জাহাজ স্ধদ্ধে তিনি বলেন প্রচলিত নিয়মানূ- 
যায়ী উহা সমুদ্রতটস্ব মৎস্যজীবী দিগের সম্পত্তি। তবুও এ সব জাহাজের 
ইংরাজ নাবিকদের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় এবিধয়ে তিনি প্রতি- 
শ্তি দেন | তাহার রাজ্যে ইংরাজদিগের মুদ্রিত টাকায় প্রচলনের 
গ্রস্তাবে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তীহার টাকশাল হইতে মৃধল- 
দিগেব টাকার ন্যায় খাটি এবং গৌরবপূর্ণ মদ্রা গ্রস্তত করা সম্ভব 
ছিল না। বাস্তবিক এই সময়ে ভারতবধষে মারাঠাদিগের টাকার উৎকষ 
ছিল থবই নীয্ন্তরের। শিবাজীর ট1কশালে মূদ্রিত টাকায় তাহার নাম 
আটরকমের বানানে লিখিত হইয়াছিল | মাদ্রা প্রস্তত প্রণালীও ছিল 
অত্যন্ত সেকেলে ধরণের | টাশালে “প্রত্যেক কারিগরের নিকট 
উপণৃক্ত পরিমানের রৌপ্য খণ্ড দেওয়া হইত । মে উহা স্মদ্র ক্র 
টুকরায বিভজ্ এবং গোলাকৃতি করিয়া ওজন করিত। মুদ্রার আকৃতির 
সঙ্গতি অপেক্ষা সঠিক ওজনের উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা 
হইত | রৌপাখণ্ডের অপেক্ষা শীলমোহরের আয়তন অধিক হওয়ায় 
মুদ্রলিপির সবগুলি অক্ষর প্রায়ই খোদাই করা সম্ভব হইত না।” (১) 
সৃতরাং মুদ্রা প্রচলনের এবং আত্যস্তরীন বাণিজ্যের শুভ্কের সম্বন্ধে 
ইংরাজদিগের প্রস্তাব শিবাজী স্বেচ্ছায় গ্রহণীয় মনে করেন; এবং আমাদের 
(ইংরাজদের) সহিত বন্ধুত্বের প্রস্তাবে সাদর সঃমতি দেন ও সম্তোষ 
প্রকাশ করেন। তাঁহার ও তাহার রাজ্যের ইহাতে পরম সুবিধা হইবে 
তিনি এইরূপ আভাস দেন।' ইংরাজ দূতদিগের সঙ্গে ছিলেন শিবাজীর 
অন্যতম মন্ত্রী নারায়ণজী। তিনি শিবাজীর অপেক্ষাও অধিকতর হৃদ্যতা 
দেখাইয়া “আমাদের জাতির প্রতি গুভীর বন্ধত্ব প্রকাশ করেন।” ইহার 
পর ইংরাজেরা শিবাজীকে একটি অঙ্গুরী উপহার দেন | শিবাজীও 
উহাদের নেতা মিঃ অক্সিন্যনকে একটি মূল্যবান এবং সমানর সূচক পোষাক 
উপটৌকন দেন । 


(১) বোম্বাই গেজেটিয়ার, ষোড়স খণ্ড, পৃ ৪২৯, 
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শিবাজী ও ইংরাজদিগের মধ্যে উপরোক্ত মনোরম আদান প্রদানের 
আবহাওয়ায় সহসা এক বৃদ্ধের আচরণে বাধা গ্রাপ্ত হইল। ধব্যক্তি 
চীৎকার করিয়া ঘোষণা করে যে সে ইংরাজদিগকে একবার মাত্র দেখিতে 
চায়। সে পরিস্কার করিয়া বলে যে সে হইল সেই কসাই যে ইংরাজ- 
পিগের রায়গড়ে অবস্থানের সময় তাহাদের জন্য ছাগমাংস সরবরাহ 
করিত | ইংরাজেরা শীঘই সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এই সংবাদ 
পাইয়া সে জিদ করিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিয়া ইংরাজদিগের রক্তমাংসে 
গড়া চেহারা দেখিতে আসিয়াছে | তীহার ইংরাজ খরিদ্দারদিগ্র 
নিকট তাহাকে আনা হইলে সে নীরব বিশ্ময়ে কিছুক্ষণ তীহাদিগের 
প্রতি হ৷ করিয়া চাহিয়া রহিল । পরে সে বলিল যে গত কয়েক বংসরে 
তাহার সমস্ত খরিদ্দারগণ যত মাংস খাইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী মাংস 
মাত্র এত অল্প সময়ের মধ্যে যাহারা ভক্ষণ করিয়াছে জাজ সে সেইসব 
মনুষ্য দেখিতে পাইল । 

শিবাজীর অভিষেকের পরে কয়েকদিন গত হইলে বরায়গড়ের পথঘাটে 
গ্রবল ঝড়ের ব্যাত্যা বহিতে লাগিল | বর্ষার বৃষ্টিতে রাজপ্রসাদের 
দেওয়াল পিক্ত হইয়া গেল। এই অবস্থায় জীজাবাই অসূস্থ হইয়া পড়েন। 
তিনি চিন্তাকুল অবস্থায় কিছবৃকাল শায়িত থাকিয়া শেষ মাত্রার জন্য 
্রস্তত হইলেন। যে পৃত্রক্ষে দারিদ্র্য এবং নির্জনতার মধ্যে লালন পালন 
করিয়া মানুষ করিয়াছেন হিন্দূদিগের রাজা রূপে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া 
পর্যযস্ত তিনি জীবত থাকিয়া দেখিয়াছেন। তীহার মনে হইল যে জীবনে তাহার 
মার কোন আকাঙ্খ!। নাই। তীহার সমস্ত দ্রব্যাদি তিনি গরীব দৃ:খী- 
দিগের মধ্যে বিতরণ করিতে আদেশ দেন। অসস্ব* হওয়ার পর ম্পঞ্চম 
দিবসে তিনি শান্তিতে নশৃর দেহে ত্যাগ করেন । রায়গড়ে তাহার 
অন্তোষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। চিতাভস্ম লইয়া গঙ্গায় নিক্ষিণত করা হইল। 

আর একদল ইংরাজ পরের বৎসর শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসেন। তাহাদের মধ্যে একজন নিম লিখিত বিবরণ শিপিবদ্ধ করেন-_ 

“২ছশে মাচ্ঠ দৃপূর বেলায় বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং 
প্রায় দেড়শত শিবিকা সহ রাজা আগমন করেন। তিনি নিকটবস্তী 
হইয়াছেন জানিতে পারা মাত্র আমরা তবু হইতে বাহির হইয়া তাহার 


নৃপতি ২৫৩ 


পালকির নিকট গেলাম, তিনি পালকি থামাইবার আদেশ দিয়া আমা- 
দিগকে তীহার সনিকটে আহান করেন । আমাদিগফে দেখিয়া তিনি 
খব খশি হইয়াছেন মনে হইল। তিনি বলেন যে এখন রোদের তাপ 
বড বেশী ; আঁমার্দিগকে তিনি অধিক সময তাহার নিকট রাখিবেন না) 
সন্ধ্যা তিনি আমার্দিগকে ডাকিয়া পাঠাইবেন * * **** পরের দিন বাজা 
আমাপের নিকট আসেন । পালকি থামাইয়া তিনি আমাদিগকে তাহার 
নিকট আগ্বান কবেন। আমাব! তাঁহাব দিকে বেশ একটি, আগাইয়া 
আসিয়া থামিলাম | কিন্তু তিনি হাতের ইঙ্গিতে আমাদিগকে আরও 
নিকটে আসিতে বলায আমি তাহাব খুব কাছে আসিলাম| তিনি একটু 
সবিষা বসিযা আমাব পবচলাব একটি গুচছ ধরেন এবং কয়েকটি পরশ 
কবেন। ****১ ত্রাহাব সঙ্গে আমরা প্রায় দৃইঘন্টা কাটাইলাম। এই 
সমযেব অধিক্ষণ আমাদিগকে তীহার প্রশের উত্তব দিতে অতিবাহিত 
হয। অবশেষে আমরা এ দেশীয ভাষায় অনুবাদ করা৷ আমাদের আবেদন 
পর তাহাব নিকট পেশ করি। উহা পঠিত হওয়ার পর তিনি কিছুক্ষণ 
চুপ করিয়া বহিলেন। পরে আমাদের দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলেন 
যে আমরা যাহা চাহিযাছি উহা সবই নগ্রুর হইল।”' 

এইরূপ সৌহার্দ সত্তেও শিবাজীর সহিত ইংরাজদের সম্পর্ক একটু 
তিক্ত হইয়া উঠে। (এ সময বোধ হয় ইংবাজ কুঠির কর্তারা তীদের 
বিবেকের দ্বিধায বিবৃত বোধ করেন । এইরূপ ব্যবহার তাহারা মাঝে 
মাঝে করিতেন |) তিজ্ঞততার কারণ দ্‌ইটি। প্রথমতঃ কোম্পানী 
শিবাজীকে পঞ্চাশটি বড় কামান ও দৃইটি পিন্তল নির্মিত বন্দুক' দিতে 
অস্বীকার কবেন। তাঁহারা মনে করেন ষে প্রকাশ্যে এইরূপ কাজ 
কবিলে “বানশাহ আওরঙ্গজেব তাহাদের প্রতি অসন্তষ্ট হইবেন | 
দ্বিতীয়তঃ মারাঠীরা এই সময় ধরণর্গাঁও আক্রমণ করায় কোম্পানীর কিছু 
ক্ষতি হয়। কিস্ত শিবাজী উহার জন্য ক্ষতি পূরণ দিতে অস্বীকার 
কবেন। এ বিষয়ে তাহার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে ইংরাজদের কুঠি গু? 
শ্রেণীর লোকেরা লুঠ করিয়াছে । ট্র সম্পর্কে তিনি কিছু জানিতেন না 
এবং ফোন নির্দেশ দেন নাই ।” 

ইংরাজদিগের সুরাট কৌন্সিল ক্রোধানিত হইরা মন্তব্য করেন, “এই 
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জলদস্যু এবং সব্বত্র লুণ্ঠনকারী যাহার মিত্র এবং শরক্রুর সম্বন্ধে মনো- 
তাবের কোন তারতম্য নাই এবং যে তগবান বা মানুষকে গ্রাহ্য করে ন৷, 
যতর্দিন জীবিত থাকিবে ততদিন এই দেশে বার্িজ্যের কোন নিরাপত্তা 
নাই।”? 

যাহা হউক কিছুকাল “কঠোর সমালোচনার” পর উভয় পক্ষের 
পারস্পরিক মনোভাবের উনৃতি হয় | বোগ্াই কৌন্সিল আত্বপ্রসাঁদ 
দেখাইয়া সুরা কঠিতে লেখেন, “তিনি আমাদের সমস্ত অনুবোধে সম্মতি 
দিয়াছেন । আমাদের দাবির পরণের নিদর্শনরূপে আমাদিগকে একশত 
খান্দি(১) শুপারি পাঠাইয়ছেন।” 

বছবিষয়ে মতের অটিনক্য সত্বেও ইংরাজেরা “আমাদের প্রতিবেশী 
শিবাজীর” প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বোম্বাই কৌন্সিল 
মন্তব্য করেন, “আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে শিবাজীর যদি কোন রা্টের 
লোকের প্রতি মমতা বোধ থাকে তবে ইংরাজগণই সেই জাতি।” 


বিংশ অধ্যায় 


অভিষেকের পর দইবৎসর শিবাজীর কমর্ম তৎপরতায় সাময়িক বিবতি 
দেখা গেল। মাতাকে তিনি যত ভালবাসিতেন এরূপ তিনি অন্য কোন 
নারীকেই কখনও ভালবাসেন নাই | মাতার উপদেশ 'ও অভিজ্ঞতার 
উপর তিনি সতত নির্ভরশীল ছিলেন । তাহার মৃত্যুতে শিবাজী বড়ই 
আঘাত পাইলেন | অবিরত কম্মচাঞ্চল্যে ও পরিশূমে তাহার স্বাস্থ্য 
ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খুব অসুস্থ হইলেন । 
তিনি আরোগ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক তপস্বী-মনোভাব 
ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। বহুকাল পর্রে শিবাজী একবার সন্যাস 
জীবন গুহণের সন্কলপ করিয়াছিলেন । পূনরায় তিনি সিংহাসন ত্যাগ 
করিয়া সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা গ্রকাশ করেন | এই প্রকার কাজে 
তাহাকে যদিও অতিকষ্টে বিরত করা হইল, তবুও দেখা যাইত যে 


(১) ব্যাগ বা থলে 
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তিনি প্রায়ই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া একাঞ্ধী বনে জঙ্গলে বিচরণ 
করিতেছেন। কখনও বা অরণামধ্যস্ত স্লৌতস্বিনীর তীরে অথবা কোন 
বৃহৎ বৃক্ষেব নিয়ে শান্তিপূর্ণ ব্যানমগ্[ু অবস্থায় বসিয়া আছেন। অধুনা 
তিনি যে কোমল রাজ শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন উহার 
পরিবর্তে তিনি গাম্য কৃষকদের ন্যায় দড়ি ও কাষ্ঠদণ্যুক্ত খাটিয়াঘ নিদ্রা 
যাইতেন। 

মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত জীবন মানসিক উদ্বেগ 
ও অশান্তিতে আচ্ছন্ু হইল। অমাধিক প্রকৃতির ও স্েহশীল তাহার 
প্রথমা পত্তী সইবাঈ বহুকাল পৃব্বে পরলোকগত হন। তাহার পুত্রও 
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এবং মুঘল রাজধানীতে বন্দী দশায় তাহার 
সাী শস্তুজী যৌবনে গোয়ার প্রকৃতির ও রিপৃর বশবন্তী হইয়] উঠিলেন। 
পিতার শাগন তাহার অসহা বোধ হইতে লাগিল | সবিয়াবাঈ তখন 
রাক্তমহিষী। চেহারায় 'ও চরিত্রে তিনি ছিলেন সম্মাজ্রী য্যাগিপ্লিনার 
ন্যায় | শন্তুজীক্ষে উত্তরাধিকারীর পদ হইতে অপসৃত করিয়া তিনি 
স্বীয়পৃত্র রাজরামকে এ স্থলে অভিষিক্ত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। এই 
বিষয়ে অনুরোধ, উপরোধ ও ষড়যন্ত্র কবিয়া তিনি শিবাজীর জীবন 
গ্রায় অতিষ্ঠ করিয়া হুলিলেন। জ্যেষ্ঠ পূত্র শন্তুজী অপেক্ষা বাজরাম 
যে শিবাজীর উত্তরাধিকারী হওয়ার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত এবিষয়ে 
তীভার ধারণ যে নির্ভুল ছিল ইহা অবশ্য স্বীকার্যয। প্রকৃত পন্ষে ঘীনা 
পরম্পরায় শন্ৃভীর মৃত্যুর পরে রাজারাম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
গৌরবের সহিত শাসন কার্ধা সম্পনু করেন। (সম্ভবতঃ পিতার সহিত 
পলায়নে সমর্থ হওয়ায় শন্তভীর প্রতি আওরঙ্গজেব বিদ্বেধতাব পোষণ 
করিতেন এবং পরে সম্ভব তাহাকে বন্দী করিয়া ভয়ঙ্কর নৃশংসতার 
সহিত হত্যা করেন |) কিন্তু সরিয়াবাঈ যেন এ বিষয়ে বাতিকগৃস্ত 
হইয়া পড়েন এবং ইহার ফলে রাজগ্রাসাদের সকলেই ত্যন্ত বিরক্ত বোধ 
করেন এবং শিবাজীর ও শন্তজীর মধ্যে একটা তিজতার সৃষ্টি হয়। 

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে রোগমুক্তির পর শিবাজী সহসা তারুণ্য- 
পূর্ণ উৎসাহে এক নূতন পরিকল্পনায় উদ্দ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি 
তাহার শেষ এবং বৃহত্তম অভিযানের জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন । 
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হঠাৎ কোন অনুপ্রেরণায়ই হউক অথবা অস্বস্তিকর রোগ শব্যায় সাধনার 
মধ্যেই হউক "তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মারাঠা শি 
সুপ্রতিষ্ঠ করার কল্পনা করেন। সম্ভবতঃ জয়সিংহের অভিযানের কথা৷ 
তাহার মনে পড়ে। তিনি ভাবিলেন যে তাহার মৃত্যুর পর যখন 
মারাগাদের পক্ষে দ্বিতীয় আর একজন শিবাজীকে মুঘলশক্ভিকে বাঁধা দেওয়ার 
জন্য পাওয়া যাইবে না তখন যদি মুঘলেরা আর একজন জয়সিংহকে 
লইয়া যুদ্ধে প্রবৃন্ত হয় তবে আধুনিক সময়ের যুদ্ধের যে ফল 
হইয়াছে ঠিক উহার বিপরিত ফল হইতে পারে | মারাঠাদের যুদ্ধে 
জয় এবং তেজ বীধর্যহীন মুঘল সাম়াজোর গতিহীনতা সত্তেও উত্তর 
ভারত হইতে মুঘলদের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম একত্র করিয়া যুদ্ধের কাজে 
লাগাইতে পারিলে ফোন পক্ষ যে অধিকতর শক্তিশালী--এবিষয়ে কোনই 
সন্দেহ ছিলনা । কেবলমাত্র লোকবলের দিক হইতেই মুঘল সাম়াজ্যের 
শেষ্ঠত্ব সহজেই প্রতীয়মান হইত | আওরঙজজেব যখন স্বয়ং তাঁহার 
প্রধান সমর ভাহিলী দক্ষিণে পরিচালনা করেন তখন তাঁহার অধীনস্থ 
সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচলক্ষ | গোলন্দাজসৈন্যের দিক দিয়া বিবেচনা 
করিলে মৃঘলদের তুলনায় চিরকালই মারাঠাশজির হীনত্ব প্রমাণিত হইত। 
মুঘল সাম্মাজ্যের পতনের পর মারাঠা অর্থে বশীভূত বিদেশী গোলন্দাজ 
ভাগ্যানষী সৈন্যরা যখন ব্যস্তভাবে মারাঠা নায়কদিগের অধীনে চাকুরী 
করিতে থাকে সেই সময় হইতে অবস্থার পরিবর্তন হয়। ভৌগলিক 
অবস্থিতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও নবপ্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাষ্ট্রের 
কতকগুলি বিশেষ দৃব্বলতা৷ সহজেই গ্রাকট হয়। চারিধারে মৃঘল সাযাজ্য, 
গোলকুণা এবং বিজাপূর ইত্যাদি মুসলমান শি পরিবেষ্টিত মিত্র বিহীণ 
স্বাধীন এক হিন্দুরাজ্য। বিজাপুর এবং গোলকণ্ার সমৃদ্ধি ছিল গ্রচুর। 
উহারা মুঘল সাষুাট্জ্যর সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসিলে (মারাঠ৷ রাজ্যে উত্থানের 
ফলে উহাদের অবস্থা মুঘল সামাজ্যের কার্ধ্যকলাপের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভর করিত) এর দুই রাজ্যের বিশেষ বিশেষ অংশ ধাঁটি করিয়া মুঘল 
সৈন্যদিধকে মহারাষ্ট্রের বিরদ্ধে পরিচালন ফরার জন্য ব্যবহৃত কর! 
যাইতে পারিত | বস্ততঃ আওরঙগজেবের শেষ অভিযানের সময় মুষল 
সাহ্রাজ্য দাক্ষিণাত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গোলকওা এবং বিজাপুর 


নৃপতি ২৫৭ 


সম্পূণরূপৃে মৃধলদিগের অধীনস্থ করার যে বিশেষ প্রয়োজন ইহ] বেশ 
ভালভাবেই অনুভূত হইয়াছিল। শিবাজী যে আপাত: বিজয়লাভ করার 
পরেও তাহার রাজ্য ভবিষ্যৎ বিপর্যয় হইতে রক্ষা করার জন্য বদ্ধ পরিকর 
হন ইহা রাজ নীতিতে তাহার বিশেষ দরদশিতার পরিচায়ক | 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে কর্ণাট প্রদেশে অবস্থিত । এখন- 
কার মত তখনও এই প্রদেশ মন্দির ও ভূমির উব্বরতার জন্য বিখ্যাত 
ঈটল। এই প্রদেশে হিন্দদিগের সংস্কৃতি ও সভাতা অক্ষ ছিল । 
মুসলমানদের প্রভাব এখানে প্রবেশ করে নাই বলিলেই চলে । এখান- 
কার বৈশিষ্ট্য কৃষ্পাথরের বিশাল মন্দির সমূহের কারুকার্য, এবং মন্দির 
প্রাঙ্গনে মাল্যভূষিত ও সূগন্ধিপূর্ণ স্তন্ত শেনী। মধ্যে অগণিত দক্ষিণী- 
বান্দণ। তাহাদের বিশাল বপূ্‌ ও মানান্পই মন্তক এবং রঙ্গীন চিত্র প্রিয়ত! 
প্রসিদ্ধ! কৃষ্ণবর্ণ ললাটে শ্বেত চন্দনের উজ্জল ত্রিশূল আঁকিয়া তাহার। 
ধীর পদক্ষেপে মন্দিরে বিচরণ করে | সীমাহীন শস্যক্ষেত্র ও আদ্র 
বাতাসে ঈষৎ চঞ্চল তাল ও তমাল বৃক্* শ্রেণী নয়ন মৃগ্ধ করে। কর্ণাটক 
প্রদেশ নামে মাত্র বিজাপুর সুলতানের অধ্ধীন ছিল। তাঞ্রোরের রাজা 
সুলতানের আনুগত্য স্বীকার ফরিতৈন বটে, কিন্তু সুলতানের এই প্রদেশের 
উপর কোন প্রকৃত অধিকার ছিল না বলিলেই চলে। বাহ্যিক বশ্যতার 
দাবিতেই সুলতানকে অনেক সময় সামরিক অভিযান পাঠাইতে হইত । 
বিজাগ্ুর সরকারের অধীনে চাকুরী করার সময় শিবাজীর পিতা 
শাহজী কয়েকবার এইরূপ অভিযান পরিচালন করেন এবং ইহার প্রস্কার 
স্বরূপ কর্ণ!টকের প্রাদেশিক শাসকরূপে মনোনীত হন | স্বীয় পৃত্রকে 
ব্জাপুরের সহিত সদ্ধি করিতে রাজী করায় তাঁহার এই পদ পাক৷ 
করা হয়। তীহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ব্যাঙ্কোজীকে (১) তীহার 
পদে নিযুক্ত করা হয়। ব্যাঙ্কোজীর ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রে কোন বৈশিষ্ট্য 
ছিল না। শিবাজীও অভিযানের কল্পনা মনে আসার পব্রে পর্যন্ত 
তাহার প্রতি প্রতি কোনরূপ মনোযোগ প্রদর্শন করেন নাই । এখন 


(১) স্মরণ থাকিতে পারে যে ইন বিজাপুরে শাহজী যে দারপরিগুহ 
করেন সেই দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুতর। 


২৫৮ কবীর বিদ্রোহী 


যে বিরাট পরিকল্পনা কার্ষেয পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন তাহার 
সমর্থনে তিনি হঠাৎ দাবি করিয়া বসিলেন যে যে কয়েক বৎসর ব্যাক্ষোজী 
প্রাদেশিক শাসন কর্তারূপে নিযৃক্ত হইয়াছেন সেই সময় তাহ1র শিবাজীকে 
উহার ভাগ দেওয়া উচিত ছিলি; ক!রণ হিন্দ আইন অনুযায়ী পৈত্রিক 
সম্পত্তি সকল পত্রিরই সমান অংশে প্রাপ্য । ব্যাক্কোজীর আবাস স্থল 
তাঞ্জোর বহ্‌দরে অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে বিজাপূর ও গোলক,.ওা রাজ্যের 
বহৃমাইল জমি থাকায় তিনি এই প্রস্তাব গৃহণে রাজী হইলেন না 
এখন শিবাজী ন্যাধ্য ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া বলপ্রুয়োগ দ্বারা তাহার 
স্বত্ব দর্খল ফরার ইচছা! প্রকাশ করেন । 

অভিধানের পক্ষে এই সময়াট খুবই উপযুক্ত ছিল। উত্তর ভারতের 
মুঘল সেনাবাহিনী তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহী পাঠানদিগের 
সহিত এক কাস্তিকর যুদ্ধে বিজড়িত। 

আগওবজগজেব স্বয়ং রাজপৃতনায় বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত । ধর্মবিষয়ে 
তাহার ক্রমবদ্ধমান গোড়ামির ফলে রাজপৃত সেনাপতিরা৷ তীহার গ্রাতি 
বিদ্ধ তাবাপন্র হইয়া পড়ে । এমনকি অতি অমায়িক ও বিনয়ী 
ওমবরাহ যশোবস্ত সিংহ পর্য্যন্ত ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় 
সম়াটকে এক চিঠিতে লেখেন, 'দিশূর কেবল মুসলমানদিগের ঈশুর 
নহেন., তিনি সকল মনু্যজাতিরই ঈশৃর। ভিন সম্পৃদায়ের মানষের 
ধর্ম বা আচরণের বির দ্ধতা করায় সব্রোশক্তিমান পরমেশ্ুরের ইচ্ছা 
অবজ্ঞা করা হয়।” (১) এখন, হিন্দু রাজন্যবগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেববংশ 
সম্ভত মেবারের রাণও বিদ্রোহীদর দলভুক্ত হইলেন | হিন্দ আমলের 
বীরত্বের এঁতিহ্য ও আচরণ মুধলদিগের সহিত যুদ্ধরত রাজপত দিগের 
বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। আওরঙজেবের সৈন্যদিগকে 
এক গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। সেখানে তাহাদের 
খাদ্য কম পড়িয়া যায় । রাজপৃতদিগের আর যৃদ্ধ করার প্রয়োজন 
ছিল না। তাহাদের পক্ষে যে কোন সময়ে ভয়ঙ্কর শক্রদিগের আম্ম- 
সমর্পনের নিশ্চিত সম্ভাবনার অপেক্ষায় থাকিলেই চলিত | কিন্ত রাণা 
এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত সৌজন্ের সহিত এক সংবাদ পাঠাইয়া তহার 


(১) আর 


নৃপতি ২৫৯ 


সৈন্যপদিগকে অপসরণ করিয়া আ'ওরঙগজেবের নিজ ধাঁটাতে প্রত্যাবর্তনের 
সুবিধা করিয়া দেন। অন্য আর একবার রাজপুতেরা বাদশাহের শিবিরে 
হানা দিয়া উদীপূরী জজিয়ান বেগমকে আয়ত্ব করে । (স্মরণ থাকিতে 
পারে যে এই মহিলা অরিরিষ্ক মদ্যপান করিয়া আওরঙ্গজেবের অনেক 
কেশের কারণ হইতেন।) রাণা তাহাকে “সসমমানে ও সযন্বে অভ্যর্থনা 
করেন |” এবং অনতিবিলগ্থে তীহারই মনোনীত সঙ্গী সহ তাহাকে 
বাদশাহের নিকট পৌছাইয়া দেন | স্বার্থ ছাড়া মানবচরিত্রের যে অন্য 
কোন উদ্দেশ্য বা ধমর্ম থাকিতে পারে আওরঙ্গজেবের সে ধারণ ছিলনা। 
তাহার মতে ভবিষ্যতে মৃধলেরা প্রতিহিংসা লইতে পারে এই ভয়ে বাণা 
এ্রক্ধপ উদার ও ভদ্র ব্যবহার করেন। সুতরাং তিনি ফদ্ধ চালাইতে 
লাগিলেন 1” এবং “প্রতি হিন্দগুহে দেবমৃত্তি সমূহ ধূংস করেন |”? 
দাক্ষিণাত্যের মুঘল সেনাপতিরা এতদিন মারাঠাদের আব্রমণ প্রতিরোধ 
করিতেই ব্যন্ত ছিলেন। শিবাজীর প্রস্তাবিত অভিযানের সংবাদ পাইয়া 
তাহারা সব্বগ্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন যে দূই মারাঠা 
নেতা আধ্ম কলহে বিজড়িত হইয়া পড়িলে মৃঘল সামাজ্যের দক্ষিণ 
সীমান্তের প্রদেশগুলির উপর যৃদ্ধের চাপ অনেক কহিবে | প্রধান 
মুঘল সৈন্যধ্যক্গকে প্রচুর উৎকোচ দানে বরশশীভূত করিয়া শিবাজী তাহাদের 
উদাসীনতাকে অনকল নিরপেক্ষতায় পরিণত করিয়া উহা নিজের কাজে 
লাগান। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের সারা শরৎকাল শিবাজীর যুদ্ধ গ্রস্ততি চলিল। 
অভিযানের জন্য এক বৃহৎ সেনানী সংগৃহীত হইল | দুর্গ সমূহের 
রক্ষীপলের সংখ্যা বদ্ধিত করা হইল, এবং শিবাজীর অনুপস্থিতিতে রাজ্য 
পরিচালনা করিবার জন্য তিনজন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল । 

নববর্ষের গ্রারভ্তে শিবাজী সভ্ভর হাজার সৈন্য সহ বায়গড় হইতে 
অভিযান বাহিরে হন। এত বৃহৎ সংখ্যায় সৈন্য সম'বেশ করিয়া 
মারাঠারা ইতিপূর্বে কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বিনা 
বাধায় বিজাপর রাজ্য অতিক্রম করিয়৷ তিনি গোলক. গা রাজের সীমানায় 
উপস্থিত হন | সেখানে তিনি কিইকাল অপেক্ষা করেন | এদিকে 
তাহার গ্রতিনিধি বাভদত মারাঠাদিগের এ রাজ্যের মধ্যদিয়া অবাধ 
যাতায়াতের সম্বন্ধে গোলক গড দরবারের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। 


২৬০ বীর বিদ্রোহী 


ব্রবূপ প্রস্তাবে গোলকগ্ডার রাজা যে তীত হইয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য 
হওয়ার কোন কারণ নাই । কিন্তু তাহার বাধ! দিবার কোন ক্ষমতা 
ছিলনা | দরবারের এবং রাজধানীর জীকজমক এবং পারস্য দেশীয় 
রাজবংশের প্রতি প্রর্জাদিগের গভীর অনুরাগ থাকা সত্তেও গোলক.ওা 
রাজ্যের শক্তি ছিল অতিশয় দব্বল। মূঘল বাদশাহ সবর্বদ! নানা প্রকারের 
উপঢৌকন দাবি করিয়া গোলকগ্ডার অসহায়তা সব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়া 
বেশ আমোদ অনৃতব করিতেন। গোলকৃণ্ডার রাজা কোন কৌতুহলদ্দীপক 
বা দ্লভ বস্ত সংগৃহ করিয়া উহা সমাদরে রাখিলে এরূপ বস্তর প্রতিই 
সযাটের বিশেষ দা পড়িত । গোলকণ্ডার রাজার এক হাতী একটি 
মেয়ের সহিত প্রেমে পড়ায় চারিদিকে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে | (১) 
একবার বাদশাহ ত্র হাতীটি চাহিয়া বসিলেন। মঁসিয়ে বাণিয়ার লিখিয়া- 
ছেন, “গোলকণা দরবারে আওরঙ্গজেবের স্থায়ী রাজদূত নিজেই ইচছানু- 
রূপ আদেশ প্রদান করেন এবং লোকজনকে কখনও বা শাসান, কখনও 
বা ভয় দেখান.” আর এদিকে “রাজা ওলন্দাজদিগকে একটি বৃটিশ 
জাহাজ অধিকার করিতে না দেওয়ায় তাহারা রাজার এ সিদ্ধান্তের 
বিরোধিতা করিয়া গোলকগ্ডার সমস্ত বাণিজ্য পোত বন্দর হইতে বাহির 
হইতে দিবেন না এই মনের এক নিধেবাজ্ঞা জাহির করিবেন বলিয়া 
রাজাকে শাসান। এবং পর্তুগীজেরা এই সময় দরিদ্র ঘূণীত ও সকলের 
পরিত্যক্ত হইলেও তীহা'র৷ পর্যস্ত গে'লকৃণ্ডার রাজ!র সহিত যুদ্ধ করিবেন 
বলিয়া তাহাকে ভয় দেখান।” 

গোলকণ্ডার বাহ্যিক গ্রতিপত্তি ও চাকচিক্যের প্রধান নিদর্শন ছিল 
উহার অপরিমিত ধনরত্ব। ত্র সব বত্বাশির অধিকাংশই আসিত কোল্লুরের 
হীরক খনি হইতে। রাজ্যের অন্যান্য শাসনবিভাগের মত খনিবিভাগের 
শাসনও পরিচালিত হইত কোনন্ধপ পূবর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত নিতান্ত 
এলোমেলোভাবে | সপ্তদশ ' শতাব্দীর প্রথমদিকে উইলিয়াম মেথভ্ড 
(11 812:০14) নামক জনৈক ইংরাজ এ খনিগুলি পরিদর্শন 
করিতে আসিয়া দেখেন যে উহাতে ত্রিশ সহস্র মজুর কাজে নিযুজ্ঞ | 


( জানিচিচ 


নৃপতি ২৬১ 


“তাহাদের মধ্যে একপল মাটি কাটিতেছে, আর একদল উহা ঝুড়িতে 
করিয়া বহন করিতেছে, অপর কেহ কেহ অত্যন্ত কান্তি ও পরিশমের 
সহিত পাত্রের পর পাত্র হাতে বহিয়া উহা হইতে জল বাহির করিয়া 
দিতেছে (কারণ এই অশিক্ষিত লোকেরা কোনরূপ যন্ত্রের ব্যবহার জানিত 
না) | এখানকার মাটি সাধারণতঃ লাল রঙের, উহার মাঝে মাঝে 
চকখড়ি ও চুনের আঁকা বাঁকা ডোর কাটা দাগ। রৌদ্রে শুকাইয়া 
শক্ত হইলে উহা পাখর দিয় তাক্তা হয়। তৎপর অবশিষ্ট ধূলি ঝাড়িয়া 
কখনও বা কম এবং কখনও বা বেশী পরিমানে তাহারা হীরার টিকরা- 
গুলি আবিষকার করে। প্রায়ই এমন হয় যে একটকরা হীরাও পাওযা 
গেলনা । ত্র্দিনের সময় ও পরিশূম বৃখাই ব্যয়িত হয়।” (১) 
গোলকগ্ার দ্বিতীয় গ্রধান আয় হইত তাড়ি বা তালরস হইতে পস্তত 
এক প্রকারের মদ্য হইতে | এইদ্রব্যে ছিল সরকারের একচেটিয়া 
অধিকার । এখানে গণিকালয়ের সংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের যে কোন 
শহর অপেক্ষা! অধিক। উহাই ছিল তাড়িবিক্রয়ের প্রধান স্বান। কারণ 
এই রীঁপোজীবিকাদে'র গ্রাহক ও অনগ্রাহকদিগকে একটা ন্যনতম নির্দিরট 
মাত্রা পানভাজনে প্ররোচিত করিয়া রাজ্যের আয়বৃদ্ধিতে সাহাষ্য করার 
উপরতাহাদের ব্যবসা চালু রাখিবার লাইসেন্স বা অনমতি নির্ভর করিত। (২) 
ব্যবসা চলাইবার জন্য প্রত্যেক গণিকার লিখ্তি অনুমতি পত্র লইতে 
হইত। ইহাদের নাম ও ঠিকান! সরকারী দারোগার খাতায় লিপিবদ্ধ থাকিত। 
প্রতি রাস্তায় তীহারা নিজ নিজ গৃহের দরজার সম্মূখে দণ্ডায়মান থাকিত। 
রাপ্রিকালে মোমবাতির কালাকে তাহাদের চেহাঁকা ও রূপ দেখা যাইত। 
রাজবংশের প্রতি আনগত্য তাহাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল । রাজা 
যে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ইহার জন্য কৃত্জ্ঞত। প্রকাশ অরিয়া 
তাহারা রাজপ্রাসাদের বাহিরে নৃত্যগগীতা দির প্রদর্শন ব অনুষ্ঠান কন্তি। 
একবার এক উৎসব উপলক্ষে র[জার নগর প্রবেশ অনুঞানেৰ অভ্যর্থনা 
গ্রথামত রাষ্্রীয় হন্তীর দ্বারা না করিয়া এট নকল হাতীর মধ্যে 


সস এজ 


(১) 70৩5 19৫ 
(২) এই সমস্ত বিবরণ টভারনিয়ারের লেখা হইতে গৃহীত। 


২৬২ বীর বিদ্রোহী 


অবস্থিত নয়টি নটার সহায়তায় করা হইল | বর্তমান যুগে রঙ্গমঞ্চ 
দইজন মানূষ দৃইদিকে হইতে ঘোড়া টানিতে যেরূপ বিশৃক্ষলার সৃষ্টি 
করে সে তুলনায় ইহা! যে পরস্পরের সহযোগিতার একটি অপৃব্ব নিদর্শন 
এবিষয়ে সন্দেহে নাই। 

হীরার খনি এবং মর্দের একচেটিয়া ব্যবসা হইতে রাজ্যের প্রচুর 
আয় হইত এবং রাজধানীর শোভা খুবই জমকাল ছিল। গোলকগ্ার 
ধনরজ্ধের গুচ্রয্য ও খ্যাতির কাহিশী শুনিয়া পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনেক 
ভাগযানেষী এখানে আকৃষ্ট হইত। মুখল সামাজ্যের ন্যায় এখানে তাহাদের 
স্বেচ্ছায় সমর বাহিনীত ূকিবার সূব্ধা ছিল ন!। কিন্তু ইৃলাম, 
ধনের দীক্ষিত হওয়ার ভান করিয়া অনেকে ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধি লাভ 
করিত | রবাটি জনসন নামক এক ব্যক্তি “মুসলমান হইয়া ওখানে 
বাস করিতে লাগিল। তাহার সূন্মুৎ ক্রিয়াও সম্পাদিত হয়। সে রাজার 
নিকট হইতে দৈনিক সাত শিলিং ছয় পেন্স করিয়া বৃত্তি পায় এবং 
রাজার সঙ্গে এক আসনে বসিয়া আহার করিত। কিন্ত সুন্ুৎ হওয়ার 
আটদিন পরে তহার দেহাঁবসান হয়” (১) অপর একজন ইংরাজ 
কিন্তু এবস্বিধ দৈব ঘটনা বিপয্যয়ে মোটেই ভয় পাইল না। ইহার নাম 
রবার্ট ট্রলি (০৮০৫ 7:51) | এই ব্যক্তি পৃর্বে আগায় ইংরাজ 
কঠিতে কাজ করিত। পরে সে নিজে গান ও সঙ্গীত বাদকের ব্যবসা 
আরম্ভ করে। (পারসেলের (০৩1) সমসাময়িক এই ব্যক্তি মুঘল 
সঙ্গীত রসিকদিগক্ষে কিরূপ বাজনা শোনাইত ইহা উপলদ্ধি করা শক্ত) | 
যাহা হউক এই নূতন ব্যবসায়ে সে অকৃতকাধ্য হইয়৷ দাক্ষিণাত্য অভিমুখে 
রওনা হয়। “তাহার সঙ্গে ছিল একজন জাম্মনি দেোতাধী। ইহার৷ 
দইজনেই মুসলমান ধম্ম গুহণে ইচছা প্রকাশ করে। সুন্নত উপলক্ষে 
মাষ্টার ট্রলির নৃতন নামকরণ হয় এবং সে রাজার নিকট হইতে মোটা 
ভাতাও লাভ করে ।”” কিন্ত জামর্মীন লোকটি হীনতর দোভাষী বলিয়া 
পরিচিত হওয়ায় তাহাকে বেশী আমল দেওয়া হয়না | সামাজিক স্তরে 
রাজা তাহার স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে নিদ্ধারিত করেন এবং ধম্মাস্তরিত 


(১) 71612819215 417424/+2 


নপতি ২৬৩ 


ব্যক্তি রপেও সে বিশেষ কোন মর্যাদা পাইল না। বিরজ্ হইয়া এই 
ব্যক্তি “আগা প্রত্যাবর্তন করে ও একজন ফরাসী ভদ্রলোকর অধীনে 
চাকরি লইয়া পূনরায় গিজ্জীয় গিয়া খৃষ্টঘমের্মর আচার ব্যবহ]র অবলম্বন 
করে। (১) 

গোলকৃণ্ডার অধিবাসীরা সকলেই ছিল কৃষিজীবী | শান্তিগ্রিয় এই 
দক্ষিণী ভারতীয়ের৷ গ্রায় সকলেই নিযরজাতীয় হিন্দ। ইহারা স্বভাবতঃ 
বিনয়ী এবং ইহাদিগকে শাসন করাও সহজ | কিন্ত এই রাজ্য বিরেশীর 
আক্রমণ হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত কোন অতিরিক্ত বিশেষ সমর বাহিনী 
ছিলনা । গোলকগ্ডার রাজার্দিগের বিদেশ-নীতি ছিল কেবল প্রতিবেশী 
শজিগুলিকে নিয়মিত টা! দিয়া সন্তষ্ট রাখা । গত কয়েক বৎসর যাবৎ 
গোলকৃওা রাজ্য মৃঘল ও মারাঠা এই উভয় পক্ষকেই কর দিতেছিল। 
সৌভাগ্য বশতঃ এই রাজ্যের এত অফৃরস্ত সম্পদ ছিল যে এই দুই 
প্রকারের কর অনায়াসে প্রদান করিয়াও এই দেশে অতি জীকজমক 
পর্ণ অট্টালিকা নির্মানকাধ্য নিব্রিবাদে চলিতে থাকে । দেশটা ছিল 
অতুল ব্রশূর্ষেয ও শস্য সম্পদে ও ফলের বাগানে পূর্ণ । হ্বদগুলিতে 
গ্রচুর মাঁছ। ট্যাভারনিয়ারের মতে “এখানকার মাছের মাঝখানে মাত্র 
একটি করিয়া কীটা | এই মাছ খাইতে সুস্বাদু |” ট্যাভারনিয়ার 
আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে “এখানকার লোকেরা ১০1১২ হাত লহ্বা 
সুতির ধুতি পরিধান করিত । তাহারা লম্বা চুল রাখিতে এবং উহা 
মেয়েদের ন্যায় খোপার মত রিয়া মাথার উপরে বাঁধিতে | মাথায় 
কাপড়ের তিন কোণা পাগড়ি পরিত | পারস্যদেশবাসীদিগের ন্যায় 
ইহারা বাঁকান তরবারী ব্যবহার করিত না। ইহাদের হাতে থাকিত 
গ্রশস্ত তরোয়াল। ইহা কোমরে বাঁধা থাকিত এবং প্রয়োজন মত ইহা 
দ্বারা কোপ ও আধাত দৃই-ই দেওয়া চলিত।” 

এই সময়ে গোলকগ্ডার রাজা ছিলেন আবু হোসেন | অদৃষ্টক্রমে 
ইনিই স্বাধীন গোলকৃণ্ডার শেষ রাজা | পারস্যদেশীয় সুশিক্ষিত ভদ্র 
ও অমায়িক স্বভাব এই রাজ চারু শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । 


(১) পৃব্ব উল্লিখিত পুস্তক দ্রষ্টব্য 


২৬৪ বীর বিদ্রোহী 


গ্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত ব্যয়বহুল সর্তে শাস্তি রাক্ষা করিয়৷ সঙ্গীত 
ও শিল্পকলার চর্চায় কাল কাটাইতে পারিলে তাঁহার কোন অভাব 
বোধ হইত না। বিমর্ষচিত্ত ও নিজীব এই রাজ৷ পারিবারিক জীবনে 
বড়ই অস্বী ছিলেন। একদিন শিকারে বাহির হইয়া বনের মধ্যে এক 
গ্রোতন্বিনীর ধারে তিনি একটি পরমাসন্দরী কৃষক যুবতীকে দেখিতে পান 
তিনি তাহাগ্ন অনুসরণ করেন এবং কয়েকটি গ্রামের বিনিময়ে তিনি 
তাহাকে তাহার মাতাপিতার নিকট হইতে লইয়া আসেন। কিন্ত এই 
নবাগতার প্রতি অস্তঃপৃরে এতটা পক্ষপাতিথ্ব প্রদর্শনে গোলকৃণ্ডার রান্ত- 
মহিষী ক্রোধান্ধ হইয়া সযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। রাজধানী হইতে 
রাঁজার অন্পস্থিত্ির কালে তিনি এই কৃঘক যুবতীকে একটি বৃক্ষের 
সহিত বাঁবিতে আদেশ দেন। তারপর এ রমণীর বন্তে তেল [ণলিয়া 
উহাতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। রাণী এই দুর্ভাগা যুবতীর যষ্্রণ- 
ভোগ দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তীহার গ্রণয় প্রতিছবন্দীর 
মৃত্যু যপ্রণা দেখিয়া তিনি খুব উল্লসিত হইবেন। কিন্ত তাহার ধারণা 
শক যথেষ্ট পৃণতা গ্রাপ্ত হয় নাই। কারণ যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন 
তাহার বিভীষিকা রাণীর সমস্ত কল্পনা অতিন্রম করিয়া গেল এবং 
তিনি অন্শোচনায় অলিয়া পৃড়িয়া মরিতে লাগিলেন | মেয়েটির 
“ছটফটানি এত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে যে নৃশংসতম ব্যভিরও এ দৃশ্য 
দেখিয়া মনে করুণা বা ভীতির সৃষ্টি না হইয়া পারিত না।” রাণীর মস্তিঘক 
বিকতি হইল এবং “পরবর্তণ সঘগ জীবনে তিনি সহ্বদাই থরথর করিয়া 
কাঁপিতেন এবং এ মুমূর্য কৃষক রমণীর মত ছটফট করিততন।” 
শিবাজী মারাঠা সৈন্যবাহিনীর চলাচলের জন্য গোলকণ্া রাজ্যের 
মধ্য দিয়া পথ চাওয়াতে রাজা আবু হোসেন প্রথমতঃ খুব ভয় পাইলেন। 
(সারা ভারতবর্ষে মারাঠা৷ অশারোহী সৈন্যরা দৃব্ব)বহারের জন্য যেরূপ 
কৃখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল তাহাতে অবশ্য যথেষ্ট নিরুৎসাহ হওয়ার 
কারণ ছিল)। কিন্ত তিনি কেবল যে তাহার রাঞ্ামধ্যে বিশাল মারাঠা 
সেনাবাহিনীর উপস্থিতির সম্ভাবনায় ভয় পাইয়াছিলেন তাহা নহে । 
মুঘলের চিরশক্ত মারাঠাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার অভিখোগে 
মৃঘল সাম়াজ্যের সহিত ইহার পর কলহলিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। 


নপতি ২৬৫. 


চিএ 


এই দ্বিতীয় কারণটি শিবার্জীকেও বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। (বাস্তবিক 
তিনি বলগ্রয়োগ করিয়া অতিসহজেই যোলক্ণ্ডার রাজ্যের ভিতর দিয়া 
পথ করিয়া লইতে প,রিতেন।) কিন্তু গোলফণ্ডার রাজার নিকট হইতে 
সৈন্যদের জন্য অনুকূল পথপাওয়ার একটি সৌহার্দের ইঙ্গিতই তখন, 
বড় কথা ছিল না। আসল গ্রয়োজন ছিল দক্ষিণ পূর্ব উপকলে পৌছিবার 
পর পশ্চাতে গোলকৃওার মত রাজ্যের অনুকুল ও মিত্রতার মনোভাব । 
শিবাজীর এবং তাহার স্বীয় রাজ্যের মধ্যস্বলে কোন প্রুতিকল, অথবা 
এমনকি, দৃ্বল রাজশক্তি যদি ভয় পাইয়া মুঘলদিগের সহিত সন্ধি 
গ্রার্থনা করিত তবে উহা শিবাজীর বিজিত দেশসমূহের সহিত যোগরজ্র 
পক্ষে নিতান্তই মারাম্বক হইত। 

এই অভিযানে গোলকুণগ্ডার রাজদরবারে নিযুক্ত শিবাজীর দূত হনুমস্তে 

তাহাকে খুব সাহায্য করেন । এই বাক্গণ দশনশাস্তে খব ব্যৎপন্ন 
ছিলেন এবং দরবারি পারস্য ভাষায়ও তাহার সম্পূর্ণ দখল ছিল | শিবাজীর 
প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করার পৃর্রে হন্মস্তে গোলকগ্ডার গান 
মন্ত্রীর সহিত বেশ ভাব করিয়া লইলেন | ইহার নাম মাপা এবং 
ইনিও জাতিতে বাক্ষণ। দুই পণ্ডিত ব্যক্তি একসঙ্গে বসিয়া দীর্ঘকাল 
সংস্কত সাহিত্য ও হিন্দ দর্শন শাস্ত্রের দূর্বোধ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা ও 
মতবিনিময় করিতে লাগিলেন | ইহার ফলে অনতালে» মধ্যেই মদানা। 
রাজা আবু হোসেনের নিকট মহারাস্ট্রীয় রাজার প্রেরিত দূতের গুণাবলি 
কীর্তন করেন | আবু হোসেনের নিকট পরিচিত হওয়ামাত্র হনুমন্তে 
অতি স্ন্দূর ফারসী ভাষায় তীহার গ্রতি শৃদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রাজ! 
ইহাতে অতিশয় খশি হইয়। হন্মস্তেকে পূনঃপৃন: গ্রাসাদে আসিতে নিমন্ত্রণ 
করেন । | 

গোলকপগ্ডার রাজার নিকট হইতে কোন বিশেষ প্রতিশূতি আদায় 
করিতে হন্মস্তে যতটা সচেষ্ট ছিলেন তাহ অপেক্ষা অনেক অধিকতর 
চেষ্টত ছিলেন শিবাঁজীর ন্যায় একজন অপরাজেয় এবং মনোমুগ্ধকারী 
বীরের বিরোধিতা করা যে একটা অলীক স্বপ্ু এবিষয়ে আবু হোসেনের 
মনকে অম্মোহিত করিতে | তিনি এই কাজে এত সহজেই 
কৃতকার্ধয হন যে শিবাজীকে সশরীরে দেখিবার জন্য আবু হোসেন 


২৬৬ বীর বিদ্রোহী 


অত্যন্ত ব্যগ্ হইয়া শিবাজীপ নিকট এই মমের্ট এক বার্তী পাঠান যে 
তিনি নিজ রাজ্যের সীমান্তে গিয়া মারাঠা নেতাকে অভ্যথনা করিয়া 
এবং তাহার প্রতি রাজোচিত সমমান গ্রদর্শন করিয়া দইজনে একসঙ্গে 
রাজধানীতে প্রবেশ করিবেন । শিবাজীও অতিশয় ভদ্র অথচ গভীর 
ব্যজন্ততিপৃর উত্তরে লিখিলেন, “আমি চিরদিন আপনাকে জ্যেষ্ঠৰাতার 
ন্যা দেশিয়া আসিয়াছি ৷ একজন কনিষ্েব গ্রতি এই; প ব্যবহর কা ২! 
আপনি নিতে ছোট করবেন না|” কিন্তু গোলকও.র প্রধান মত্রী 
সীমান্ত পর্য্যন্ত ঠ্য়া শিবাজীকে অভ্যর্থনা বরেন এবং বিশাল মারাঠা 
সৈন্য বাহিনী হায়দরাবাদের দিকে অগ্থুসর হয় । গোলকৃণার বাজ 
দরবার তখন হায়দারাবাদে আসীন |" (১) 

মারাঠা সৈন্যিগের সশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবন্তিতা সকলের বিস্ময়- 
মিশিত শুদ্ধা আকর্ষন করে । গোলকণডা রাজ্যে যাহাতে কোনরূপ 
লুণ্ঠন করা না হয় এবিষয়ে শিবাজী কঠোর নির্দেশে দেন। দোঁকান- 
দ|রগণ স্বেচছার বিক্রয় করিলেই কেবল খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হইত 
মারাঠারা যে সব গ্রামাঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিত উহার কোনরূস ক্ষতি 
হইলে সৈনাদিগকে যে শাস্তি পাইতে হইবে তাহার একটি দীর্ঘ তালিক। 
গ্রস্তত করিয়া সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল | কিন্ত দুই একটি 
ক্ষেত্রে ছাড়া শান্তি দেওয়ার কোন ঘটনা ঘটে নাই। জত্তর হাজার 
গ্ৰাম্য অমার্জিত পাব্বত্য জাতীয় সৈন্যের বাহিনী একটা অরক্ষিত দেশের 
মধ্য দিয়া অগুসর হইল। এ দেশের সম্পদ ও ধনরত্ব সম্বন্ধে কত 
কাহিনী শোনা যাইত | দেশের শাসক ছিলেন বিধমমী এবং তাহার 
খমর্ম মারাঠারা ঘৃণার চোখে দেখিত। অথচ মারাঠা সৈন্যরা সব্রবত্র ঠিক 
ক্রমওয়েলের “নিউমডেল' সমর বাহিনী মত শৃঙ্খলা ও আঘ্কৃচছতা পালন 


(১) মহামান্য নিজামের বর্তমান রাজ্য গোলকৃণ্া রাজ্যের উত্তরাধিকারী। 
গোলকুওা রাজ্য মুঘল সাম্াজ্যের অন্তর্ভকত করা হয় । কিন্ত 
তুধলক বংশের পতনের পরে অরাজকতার সময় বাহমনি রাজ্য 
যেমন বিভিঘ্র অংশে বিভক্ত হয়; গোলক্ওা রাজ্যও অষ্টাদশ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিল রাজ্যের অংশরূপে পরিণত হয়। 


নৃপতি ২৬৭ 


করিন। লুষঠনের উদ্দেশ্যে শিবাজী অনেক অভিযানের নেতৃত্ব করিয়া- 
ছেন বটে, তবে ইংরাজের! যে তাহাকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন 
এই অধ্যাতি বাতিল করিতে শিবাজীর সৈন্যদিগের গোলকুওা অতি- 
যানের আচরণ মনে রাখাই যথেষ্ট । 

হায়দরাবাদে উন্মত্ত উৎসাহ সহ শিবাজীকে অভ্যর্থনা করা হইল । 
শহবেব বাস্তাগুলিতে লাল এবং জাফরান রঙের সূরকি পূরু করিয়া 
ইড়াইয়া দিয়া সুশোভিত করা হয়। লাল রঙের চাদোয়া৷ এক গৃহের 
ছাদ হইতে অন্যগৃহের ছাদপর্য্যস্ত টাঙাইয়া দেওয়া হয়। পথে চলিতে 
লৌকেন মানে হইত তাহারা যেন একের পর এক লাল ও পীতবর্ণের 
সূরদ্দেব ভিতর দিয়া চলিতেছে । প্রত্যেকটি গবাক্* দিয়া লোকেরা 
শিবাজীকে উপহা'র দেওয়ার জন্য সেনার পদ হাতে কনিয়া ঝুঁকিয়া পড়ে । 
মাক্গলিক আভার্থনাব প্রতীক স্বরূপ হিন্দ রমনীরা শিবাজীর মাথায় চারিদিকে 
প্রজ্লিত গ্রদীপ দোলাইতে লাগিল। স্থানীয় লোকের মনোভাব বঝিয়া 
শিব'জী তাহার অভ্যস্ত সাধারণ পরিচঢছদ ও বিলাসীতাব প্রতি স্বাভাবিক 
উদাসীনতা স।ময়িক ভাবে ত্যাগ করেনে | "শহরে গ্রবে কবিবার প্র 
তিনি রেশম বস্ত্রের স্বর্ণ খচিত রাজনেশে সুসজ্জিত হন। সেনাপতিদিগকে 
স্বণনিনির্মত কন্দির অলঙ্কার ও বক্ষত্রাণ এবং তরবারী উপহার দেন। 
তাহাদের পাগডি মনিমূক্তায় সাঁজাইয়া দেন | রাজধানীর সিংহাদ্বারে 
প্রবেশ করা মাত্র সমবেত জনতা উচ্চরবে আনন্দধূনি করিতে থাক । 
শিবাছী দক্ষিণে ও রামে মোহর ও মনিমুত্ভী বিতণে করেন এবং তাহার 
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান নগরবাসীদিগকে সঃমানিত বেশভূষা উপহার দেওয়ার 
জন্য তাহার কোষাধ্যক্ষকফে আদেশ দেন। 

তবে শিবাভীর মৃসলমানদিগের জাঁকজমকের অনুকরণের প্রচৈষ্টা 
গোলকণ্ডার অভিজাত সম্পূ্দায়কে যে বিমুগ্ধ করিয়াছিল তাহা মনে 
হয়না, কারণ ইহাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন বিজ!পুর বা আগার 
ওমরাঁহদের মতই আড়ম্বরপর্ণ ছিল | গোলকৃণ্ডার অভিজাত পরিবারের 
কোন তদ্রলোকই দইটি হস্তী সন্মুখে না লইয়া চলিতেন না। হাতীর 
হাওদার উপরে পতাকা উডীয়মান থাকিত, আর পঞ্চাধধাটজন অশ্বারোহী 
সৈন্য, ভেরীবাদক, বংশীবদক এবং বল্লুমধারী ভূত্য সঙ্গে চলিত। 


২৬৮ বীর বিদ্রোহী 


ভূত্যপের হাতে মাছি তাড়াইবার ব্যাজন থাকিত। (১) মরাহগণ রৌপ্য 
নির্মিত এবং রঙ্গীন পালকিতে যাতায়াত করিত । 'তাহাদে'র হাতে 
ফুল, মূখে হৃকৃকা এবং তাহাদের সাধারণ জাচরণে অত্যন্ত অলসতা 
ও নৈতিক শিথিলতা গ্রকাশ পাইত |” (২) শিবিকার চারিদিকে 
থাকিত উষ্টের উপর অধিষ্ঠিত গায়কগণ। 

এইরূপে আবু হোসানের প্রাসাদে এক অতি মনোরম কিন্ত ভরঙ্কর 
অতিথির আবিভাব হইল । প্রাসাদের তট্টালিক৷ অতি বৃহৎ । ““দৈধ্যে 
ইহা তিন শত আশি পাদক্ষেণ অপেক্ষাও বেশী |” সিংহদ্থারের সন্বুখে 
স্তম্শ্রেনীপূর্ণ উচচ গাড়ীবারান্দার উপরে নহবৎখানা | "শহরে রাজার 
উপস্থিতিকালে এ স্বানে তীহার নিযুক্ত বাদকদল দিনের মধ্যে কয়েক বার 
যন্ত্রঙীত করিত | (৩) প্রাসাদের প্রতেকটি গ্যালরি ছিল জলের 
ফোয়৷রায আ্শোভিত এবং প্রত্যেক ঘরে নল দিয়! জল সরবরাহ কর.র 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত প্রাসাদের গায়ে রুচিবিরোধী এবংদৃষ্টি কট “কাষ্ঠ 
নির্মিত কতকণ্খলি দোকান ঘর” থাকায়, শিবাজীর আগমনের স্বল্পকাল 
পৃর্রে থেবেনো৷ এ প্রাসাদ দেখিয়া উহার গ্রুকত সৌন্দর্য উপলদ্ধি করিতে 
পারেন নাই। উপ্যানগুলির সৌন্দর্যে তাঁহার নৈরাশ্য অনেক লাঘব 
কারে। মরুভূমিবাসী পৃব্বপূরুষদিগের ভল এবং ফুল, বৃক্ষঃ ছায়া 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক উদানের অপুর্ব সমনয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির স্পৃহা! মুস- 
লমানেরা চিরকালই বজায় রাখিয়াছে । গোলকৃণ্ার প্রাসাদের উদ্যান- 
শ্েণীও তাহাদের এই জুনাম রক্ষা করিয়াছিল। উদ্যানের মধ্যে ছায়াতরু 
শোভিত দীর্ঘ পরিষ্কার ভ্রমন পথ। পাশে সুন্দর ফলের বাগান| উদ্যানের 
সীমান্তে তাল এবং সুপারি বৃক্ষের এত ঘন সমাবেশ যে উহার মধ্য 
দিয়া ক্ষীণ সূর্যয কিরণ অতিকষ্টে প্রবেশ করে। ধারে ধারে শ্রেতবর্ণ 
পৃষপরাজি। ইহাকে স্বানীয় লোকেরা ডেতিডের (13851) ফুল বলে। 
উহা অনেকট৷ লবঙ্গ ফলের মত দেখিতে । 
তো কতিলত 
(২) 1600 
(৩) 10৩৩0০£ 


নৃপতি ২৬৯ 


শিবাজী প্রাসাদে আগমন করার পর নৃপতিহয় পরস্পরকে আলিঙ্গন 
করিরয়া গোলকগ্ার রাজার সিংহাসনে পাশাপাশি উপবেশন করেন । 
তাহাদের চারিদিকে মশলার থালা এবং লঙ্বাগ্রীবায্‌ক্ত সোনার পিকদানি 
হস্তে ভূত্যগণ দণ্ডায়মান | গোলকৃণ্ডার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী চুমকি 
বসান মগ্সিন বস্ত্র 'ও সোনার তকমা পরিহিত পরিচারকবর্গ ময়ূরের 
পেখমে প্রস্তুত পাখায় ব্যজনে রত | মনিমুক্তা খচিত খাঁচা হইতে 
পাখীর সুমধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে এবং লাল ও নীল রঙের অশ্ব 
লেছে স্বর্ণবূলি মিশাইয়া একটি শোভাযাত্রা তাহাদের সম্মুখ দিয়া 
চলিয়া যায়। 

দুই নৃপত্তি কয়েকঘন্টা আলাপ অ]লোচনায় কাটাইলেন | শিবা্জী 
উহার ব্যক্তিত্র ছ্বারা স্বেচ্ছায় এই পারস্যদেশীম ভীরু রাজাকে বিমুগ্ধ 
করিয়া ফেলিলেন | গোলকগুার রাজা এতর্দিন গুনিয়া আমতছিলেন 
যে শিবাছী পাব্বত্জাতীয় এক অসভ্য বব্ৰবর এবং ইগ্লাম ধর্মের ধুংস 
ও বিনাশ সাধনই হইল তাঁহার পরম আনন্দের কাজ। কিন্তু শিবাজীর শিষ্টাচার 
ও সৌজন্যে তিনি বিস্ময়ে একেবারে তীহার বশীভূত হইয়।৷ পড়িলেন। 
গোলকৃ্ডাধিপতি তীহার বৃহৎ কিন্ত বিষাদময় চোখদ্‌টি দিয়া বারবার 
শিবাভীর মখের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন যে এ কমনীয় মৃত্তি 
এবং মনোমুগ্ধকর হাসির মধ্যে ম.সলমানদিগের বিরচিত কাহিনীর কোন 
লনবীয় লক্ষণ পাওয়া যায় কিনা | হায়দরাবাদে তাহার অবস্থিতির 
জনা নিদ্দিঃট প্রাসার্দে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শিবাজী গাব্রোথান করিলে 
আবু হোসেন তাহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করেন এবং তীহার বাহুতে 
রূপার চাষচ দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে গোলাপের আতর মাখাইয়া রাজার 
নিজহন্তে সুপারি ও এলাচ দিয়া প্রস্তত একখিলি পান শিবাজীকে 
উপহার দেন । 

কয়েকদিন ধরিয়া একাদিত্রমে ভোজ ও উৎসব চলিতে লাগিল। শিবাজী 
ও তাঁহার সেনাপতিপদিগকে আবু হোসেন গ্রতিরিন নান! প্রকারের মণি, 
জহরত, পোশাকাদি, এবং অশু ও যুদ্ধে ব্যবহার্ধ্য হস্তী ইত্যাদি উপহার 
দান করেন | পশ্চিমঘাট হইতে আগত এই অমার্জিত পাব্বত্যলোক- 
গুলিকে ক করিয়া নিজের ত্রশৃষ্য দেখাইয়া গোলকুণ্ডারাজ ছেঁলেমানুষের 


২৭০ বীর বিদ্রোহী 


মত আনন্দ বোধ করিতেন । রাজার সাহসিকতাপূর্ণ কারের কাহিনী দ্বারা 
শিবাজীর বীরত্বকে ছাপাইয়া৷ দিতে না৷ পারিলেও তিনি নানাবিধ বিলাসী- 
তার দ্রব্যের সৃক্ষ কারুকার্য্য দেখাইয়৷ এবং গোলফুও্ডার সংস্কৃতির বণনা 
করিয়া মহারাষ্টরাজের বিস্ময় উৎপাদন করেন | তিনি শিবাজীকে 
লইয়৷ রাজধানীর সব্্বত্র ভ্রমণ করেন এবং সুন্দর সন্দর মসজিদ, প্রাসাদ, 
পৃৰ্বপূরুধগণের সমাধিস্থান এবং সবুজরঙের গন্থুজযুক্ত কৃষঃপাণরে নির্মিত 
অট্টালিকাি তাহাকে দেখান | সমাধি সৌধমালার প্রতোকটির মধ্যে 
পাথরের শবাধার কার্পেটে মণ্ডিত এবং কবরোপরি স্মৃতিস্তম্ত মূল্যবান 
সাটিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল | উপরে শত পৃষ্পগুলি মেঝে পর্যন্ত 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল | সমগু কর্ষাট বহ্‌ গ্রদীপে আলোকিত । (১) 

শিবাজী একদিন যুদ্ধে ব্যবহৃত গোলকৃণ্ডার শ্ষ্ঠ হস্তীটির বৃহৎ আকৃতি 
এবং কারুকাধ্যময় সাজপোষাক ও আভরণ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন । 
আবু হোসেন তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞানা করেন, “আচ্ছা আপনাদের কি বৃদ্ধের 
হাতী নাই?” 

পশ্চাতে দণ্ডায়মান প্রহরীর্দিগের প্রতি তাকাইয়া শিবাজী 
“ইহারাই আমার যৃদ্ধ হস্তী।” 

আৰু হোসেন ইহা শুনিয়া তাচিছিল্যভরে হাসিয়া ফেলেন এবং তাহার 
এ শেষ্ঠ হাতীটি লোকের মনে কিরূপ ভীতি সঞ্চার করে সে বিয়ে 
নানারপ গল্প বলিতে আরম্ভ করেন। ইয়েসাজি (5591) নামক 
এক সর্দার প্রহরীকে নির্দেশে করিয়া শিবাজী বলেন, “এই লোকটি 
আপনার হস্তী অপেক্ষ! অধিক বলবান, ইহা আপনি ইচ্ছা করিলেই 
টের পাইবেন 1”? 

আবু হোসেন উত্তরে বলেন, “আচছা, পরীক্ষণ! করা যাক। যুদ্ধ 
হস্তীর মহত তখন হাতীটির . পশ্চাৎ দিকের শিকল খুলিয়া দেয় ও 
আস্তাবলের ডাগ্ডার আঘাতে উহাকে উত্তেজিত করে । মুক্ত তরবারী 


্ 


(১) এই বর্ণনার বিষয় অক্সফোর্ড বিশৃবিদ্যালয় পারস্য ভাষায় রীডার 
মি সেউলের সংগৃহিত কৃতব-শাহী চিন্রাক্কণ হইতে গৃহীত। 
(২) 063০: 
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এ 


হস্তে ইয়েসাজি হাতীটির দিকে অগৃসর হয়। হস্তী গর্জন করিয়া 
তাহার প্রতি ধাওয়া করে। ইয়েসাজি পাশে একটু সরিয়া যায় 
এবং তরবারির এক আধাতে হাতীর শুড় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। বড় 
বড় সামরিক উপাধি ও শরীরে বমর্মপরিহিত থাকা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে 
রাজোদ্যানে নকল যুদ্ধ ব্যতীত এই হাতীর আর কোন বিপজনক অভিজ্ঞতা 
ছিলনা । শুড় ছিনা হওয়ায় জানোয়ার এখন বেদনায় ভীষন চীৎকার ও 
আর্তনাদ করিতে করিতে দৌড়াইয়া পলায়ন করে। ইয়েসাজি শান্তভাবে 
এবং ধীর পদক্ষেপে শিবাজীর পশ্চাতে নিজের স্থানে ফিরিয়া আঁসে। 
লজ্জা পাইয়া আবু হোসেন শিবাজীর ও তাহার অনুচরদিগের নিমিত্ত 
শুধ নূতন উপছ্টৌকনের আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তিনি শিবাজীর 
অশরকেও মনি-জহরত যুক্ত একটি কণ্ঠহার উপহার দেন | 

শিবাজী অবশ্য উপহার এবং ভোজউতসবে মোহিত না হইয়া গোলকৃ্া 
রাজ্যের মিত্রতার নিদর্শ নস্বরূপ আরও নিঃসন্দেহ গ্রমান চাহেম। মুঘল 
ও বিজাপ্‌র শক্তি এক হইয়া যদি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করে, তবে এ 
রাজ্যরক্গার জন্য কর্ণাটের উপকূলে গোলকৃণ্ডাঁর সীমারেখার কিছু অদল 
বদল করার জন্য শিবাজী গোলকৃও!র বরকন্দাজ সেনাবাহিনী ব্যবহার 
করার ও বদ্ধিত হারে কর দাবী করেন। (গোলকৃণ্ডার দরবার এই 
ভাতার পরিমান দৈনিক তিন হাজার ' হনে (7792) ধার্য করেন। কিন্ত 
মারাঠারা ইহাকে ₹প ভাষায় তর্ধীনতার নিদর্শন স্বরপ কর বলিয়া 
অভিহিত করেন |) দীর্ধকালব]াপী আলোচনার পর এই সন্ত উভয়- 
পক্ষে গৃহীত হইলে শিবাজী মাঠ মাসে হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করিয়া 
কনাটের অভিযুখে রওনা হন। 

কৃষ্ণ নদী পার হইয় তিনি তাঁহার সেনানায়কদগকে আরও দক্ষিণ- 
দিকে চলিতে আদেশ করেন। তারপর হঠাৎ তিনি সকলের অগোচরে 
সমর বাহিনী হইতে সরিয়া পড়েন । হন্মন্তে নামক যে মারাঠা বাদ্খণ 
রাজ্দূতরূপে গোলকৃণ্ডায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল কেবলমাত্র 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি শীশৈল মামক গ্রসিদ্ধ শিবমন্দিরে উপস্থিত হন । 
সম্ভবতঃ হায়দরাবাদের প্রমোদ উৎসবের কৃত্রিম চাকচিক্যে তিনি কুস্তি 
বোধ করিতেছিলেন। পৃব্ৰের ন্যায় সন্যাস জীবন গ্রহণের স্পৃহা তাহাকে 


২৭২ বীর বিদ্রোহী 


পূনরায় পাইয়া বসিল। বিশাল মন্দিরের অন্ধকারাচছন্ু অভ্যন্তরে একাকী 
নতজান্‌ হইয়া বসিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, আর এই বলিয়া বিলাপ 
করিতে থাকেন যে যদিও একাকী নীরবে ভগবানের উপাসনাতেই মাত্র 
তিনি তৃপ্তি লাভ করেন তথাপি তাহাকে রাজপ্রাসাদে এবং যুদ্ধের শিবিরে 
ভবন যাপন করিতে হয় | উপবাস এবং উপাসনায় তিনি দশদিন 
মন্দিরে অতিবাহিভ করেন । হন্মস্তে উদ্দিগ্রা হইয়া উঠিলেন | সেন্য 
বাহিনীর সহিত ফিলিত হওয়ার পয়োজনীয়তা তিনি শিবাজীকে নানা 
ভাবে বৃঝাইতে চেষ্টা করেন । সমগ্‌, কর্ণাটক প্রদেশ তাহার অসির 
সম্মুখে উন্মুক্ত ; এদিকে মূল্যবান সময় নষ্ট হইতেছে । মন্স্রভেদী অশ্ব 
বধণ করিতে করিতে শিবা্ী বলেন, “আমি যে কেবল এখানেই শান্তি 
বোধ করি।” ত্রারপর তরবারি কোষোনমুক্ত করিয়া তিনি আরও বলেন, 
“আমি যদি এখানে বাস রস, না পারি, তবে অন্তত: পন্ষে যেন 

এখানেই আমার জীবন শেষ হয়।” এই বলিয়া তিনি তরবারির উপরে 
ঝুকিয়া পড়িতে চেষ্টা করেন । হাতে ধরিয়া হনুমান্তে তাহাকে নিরস্ত 
করেন । তিনি শিবাজীকে মনে রাখিতে বলেন যে এইরূপ কাজ 
করিলে তীহার গ্রতিষ্ঠিত রাজ্য পড়িয়া থাকিবে, তাহার সৈন্যরা নেতৃত্ব- 
বিহীন হইবে, এবং যে কাজ তিনি কারন্ত করিয়াছিলেন উহা অসমাপ্ত 
বহিয়া যাইবে | 


গতীর দীর্ধশাস ত্যাগ করিয়া শিবাজী মুহূর্তকাল নিশ্চল অবস্থায় 
দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরে তরবারি খাপের মধ্যে পৃরিলেন। এদিনই 
তিনি মন্দির পরিত্যাগ করেন । কিন্তু উহার পৃব্র্ের দশদিন মন্দিরে 
চপি চুপি থাকিয়া যে পরম শাস্তি উপভোগ করেন তাহা মনে করিয়া 
শৈবধম্ম প্রচারের নিমিত্ত মন্দিরের পৃজারীদিগকে বহুধন সম্পদ উপহার. 
রীপে পান করেন। 

অনস্তপূরে শিবাজী মারাঠাসৈন্যপ্দিগ্র সহিত পুনরায় যোগদান করেন। 
সৈন্যরা অপ্রতিহত গতিতে সমগ কর্ণাট গ্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। বিজা- 
পুরের কেন্দ্রীয় শাসকগণ শিবাজীর অগ্নগতিতে বাধা দিতে সাহঙ্দী হন 
নাই, এবং এখনও পর্ব উপকূলে দূর্গ এবং শহরগুলির উপর শিবাজশির 
আত্রর্মণে তাহারা প্রকাশ্যে কোন বাধা দিলেন না। কিন্ত বিজাপুরের 
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গভর্ণ মেন্ট অপেক্ষা দৃটমনোভাবাপনন কয়েক দল বি্জাপূরী সৈন্য ও 
কয়েকটি সেনাপতি মারাঠাদের প্রতিরোধ করে, কিন্ত উহা বেশী দিন 
টিকিল না। বিশাল জিঞ্রিদুর্গ মারাঠারা সহসা আক্রমণ করিয়া অধিকার 
করে। মারাঠাদের অধীনস্থ এই দূগ পরে মুঘলেরা আক্রমণ করে এবং 
তখন তাহারা এ দূর্গ দুর্ভেদ্য মনে করিয়া আত্রমণ প্রত্তিহিত করিতে 
বাধ্য হয়। এই সময় যেসুইট মিশনারীগণ এ অঞ্চলে বেদান্তের পর- 
মেশুরবাদ ও খুষ্টিয় দর্শনের মধ্যে সমনুয়তা প্রচার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
তাহারা এই কাভ' সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া উত্তেজিতভাবে লেখেন, 
বন্র নিপাতের মত শিবাজী এ স্বানে আবির্ভূত হন এবং প্রথম আক্র- 
মনেই ইহা অধিকার করেন |” কিন্তু ইহাতেও সন্ত না হইয়া তিনি 
“নূতন প্রাচীর, পরিখা ও বুরজ গ্রভৃতি নিম্মাণ করেন এবং এই সব 
নিম্মাণ কাধ্য এমন সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণরূপে সম্পাদনক করেন যে এইরূপ কাজ 
করিত পারিলে ইউরোপীয় সামরিক স্থাপত্য শিল্পীদিগেরও লজ্জিত 
হওয়ার ফোন কারণ থাকিত না ।” 

একদল সৈন্য ভেলোরদ্গ অবরোধ করার জন্য নিযুক্ত করিয়া শিবাজী 
দক্ষিণের দিকে অগৃসর হন। ভেলোর দর্গ প্রতিরোধ করিতেছিল এক দঢ় 
প্রতিজ্ঞ আফগান, সৈন্যদল | নগর দৃর্গের চারিদিকে পরিখায় বছ হিং 
কৃমীর বিচরণ করিত । তাহারও এই দুর্গ গ্রতিরোধ সাহায্য করে 
জ্নমাসে শিবাজী এই প্রদেশের বিজাপুরী শাসন কর্তাকে পিছন হইতে 
আক্রমণ করেন। এই গভর্ণর মারাঠারিগের অগুগমনের সংবাদ পাইয়াই 
বিচক্ষণ ও বৃদ্ধিমান ব্যকির মত পলাইয়া চলিতেছিলেন। কিস্ত সহসা 
শিবাজীর আক্রমণে বিভ্রাস্ত হইয়৷ তিনি মাত্র একশত অনুচর সহ গভীর জঙ্গলের 
অভ্যন্তরে আশয় গৃহণ করেন । তীহার অন্যান্য সমস্ত সৈন্য মারাঠাদের নিকট 
বন্দী হয়। তীহার যুদ্ধে ব্যবহায্য অশু এবং কামান প্রভৃতি মারাঠারা 
বাজেয়াপ্ত করে । শিবাজী তাঞ্জোরের চৌহদ্দির দশ মাইলের মধ্যে 
পৌছিলে তাঁহার বৈশাত্রেয় শ্রাতা ব্যাঙকাজী শিবাজীর এত ভরত অগু- 
গতিতে আতঙ্কিত হইয়া ভীতচিত্তে লন্ধির প্রস্তাব করেন ৷ শিবাজী 
তাহাকে শিবিরৈ আমস্ত্রণ করেন ; কিন্তু তাহার বিশৃস্ততৃ! সগ্বদ্ধে সন্িগ্ধ 
হইয়া শিবাজী তাঁহার পক্ষের পাঁচজন লোককে জামিনরূপে দাবি ফরেন। 


২৭৪ বীর বিদ্রোহী 


ইহার কিয়খকাল পব্রে তিনি মাদ্রাজে ইংরাজ বণিকরিগের নিকট 
হইতে “কিছ, যুদ্ধের মাল মশলা” কিনিবার প্রস্তাব করিয়া এক চিঠি 
লেখেন । 

ব্যাক্কোজী ছিলেন অত্যন্ত বদমেজাজী 'ও উদ্ধত প্রকৃতির | এক 
সপ্তাহ ব্যাপী কান্নাকাটি 'ও বাদান্বাদ করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতার 
শিবির হইতে পলায়ন করেন এবং মুঘল বাদশাহ ও অন্যান্য ভারতীয় নুপতি- 
বন্দের নিকট ত।হার দাবি রক্ষার কাজে সাহাষ্য প্রাথনা করিয়া উদন্ডট 
আবেদন পত্র পাঠাইতে লাগিলেন । ব্যাঙ্ষেজীর এই গ্রকার শক্রতা- 
মূলক কাজের প্রতিশোধ স্ব্ধূপ তাহার প্রতিভূ্দিগের নিকট হইতে 
শিবাজী ন্যাধ্য খেগারত দাবি করিতে পাহিতেন | বিস্থ তাহা না 
করিয়া তিনি শুধু .একট ঘাড় নাড়িয়া বলেন. “সে এভাবে পলাইয়া 
গেল কেন? সে একোবারেই অব্নাচীন যুবক এবং ছেলে মানষের মত 
ব্যবহার করিতেছে |" তারপর কম্পিত কলেরব প্রতিভূঘিগের প্রতি 
তাকাইয়া তিনি উহািগকে নানা গ্রুকার উপহ।র ও জঅম্মানসূচক পোশা- 
কার্দি দিয়া বিদায় দেন । 

পরের বৎসর সম্পূর্ণ সময় ব্যাক্কেজী কর্ণাটের উপকলের এক প্রান্ত 
হইতে অপর গ্রস্ত ঘরাফিরা করে | কিন্তু শিবাজীর বিরুদ্ধে যৃদ্ধ 
করিবার মত তাহার সৈন্য সামন্ত কিছুই ছিল না। -াস্তিবক তিনি যে 
সব এক পৈতৃক বাম্পন্তিরূপে পাইয়াছি লন উহা অনায়াসে দক্ষি4 
প্রদেশে মারাঠাদের বিজিত রাজ্যের অন্তর্ভক্ত হইয়] যায়! শেখ পর্যন্ত 
ব্যাঙ্কোজী আত্মসমর্পন করিলে শিবাজী তাহাকে তাঞ্জোর শহর ও উহার 
স্রিকটস্থ কিছ, জমিদারী দিয়া তাহাকে কাজে নিযুক্ত রাখেন। কিন্ত 
শিবাজী চতুর বাদ্সাণ হনুমান্তেকে বাক্কোজীর মন্ত্রীৰপে নিযুক্ত করিয়া 
তাহার উপর চাপাইয়া দেন। বাস্তবিক শিবাজীর মনোনীত এই মন্ত্রীই 
তাণ্োরের গ্রকৃত শাসন কত্তা হইলেন | পরাজিত ব্যাঙ্কোজী তাহার 
পদমর্ধযাদ)' অনুযায়ী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশ ধর্মকর্ম 
মন দেন ও ফকীরের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। 

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে কেবল কর্ণাটকই নহে, উহারও দক্ষিণে মহীশর 
পর্য্যস্ত শিবারীর অধিকৃত হয়। বিদ্বিত প্রদেশ. সমূহ সংরক্ষনের জনা 


নপতি ২৭৫ 


ওখানে যথেষ্ট পরিমানে সৈন্য সামন্ত রাখিয়া অপর্যাপ্ত লুগিত দ্রব্যসহ 
শিবাজী ভারতের পশ্চিমদিকে তাহার রাক্তধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন | 
এ বৎসর জানয়ারী মাসে বোম্বাই হইতে মিঃ গ্যারী লেখেন, “সীজারের 
চ্পেন বিজয়ের সাফল্যের ন্যায়, শিবাজী এ অঞ্চলে আসিম্মা ওখান হইতে 
সোনা, হীরা চুনি, পান্না, গ্রবল প্রভৃতি এত বিশাল পরিম'নে শৃধ্য 
লইয়া যাঁন যে উহাতে তাহার সামরিক শক্তি গ্রচুব বৃদ্ধি পায় এবং 
উহা তহাকে নব নব বিজয় অভিযানের ক্পনা করিতে উচ্ছদ্ধ করে| 
শিবাজীর এই বিজয এতই অনাযাঁসলন্ধ হইয়াছিল যে এই অভিযানেৰ 
সমূহ বাধাবিখ্বের এবং বত বৌশলে ও দক্ষতার সহিত তিনি উহা 
অতিক্রম কবেন ইহার প্রকত গুরুত্ব উপলদ্ধি করা কঠিন | বাস্তবিক 
সমগৃ অভিযাঁনটি অতি সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল এইবপ মনোভাব পোষণ 
করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এই অভিযান চলে 
শিবাজীর কর্মস্থল হইতে ৭০০শত মাইল দু'বে দূর্গম্য ও অপরিচিত 
দেশে । এইরপ যুদ্ধে সত্বর চমকপ্রদ জযলাভ করা অতি প্রয়োজন 
কারণ সাময়িক ভাবেও কোনরকম বিপর্যয় বা পরাজয ঘাটলেই মৃঘালেরা 
মহারাষ্টের উত্তর সীমান্ত হইতে আক্রমণ করিতে প্রলৃন্ধ হইত এবং 
বিজাপুরের সুলতান ও পুনরায় শেষবারের মত একবার ভাগ্য পরীক্ষা 
করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। এইরূপ ঘটনায় গোলকুণ্ডার সুলতান 
যে তীহাব নৃতন মিত্র শিবাজীর অপরাজেয়তায় উদ্দিল বিশাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন উহা মলিন হইয়া পড়িত। প্রত্যেকটি অভিযানের পৃৃ্বে 
শিবাজী সমস্ত ব্যাপারটা যনে মনে সমালোচনা করিয়া তাহার পান্ে 
কত রকমের আশঙ্কার সম্মুখীন হওয়ার গ্রয়োজন হইতে পারে এইসব 
বিবেচনা করিতেন | মুঘলেরা যদি' মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া অগ্ুসর 
হইতে থাকে, বিজাপুর এবং গোলকণ্ডা মুঘলের সামরিক সাহাধ্য ও অর্থ 
লাত করিয়া তীহার প্রতি কঠোরতা অবলঘ্ন করে এবং তাহাদের রাজের, 
মধ্য পিয়া শিবাজীকে গৃহমুখে যাইতে না দেয়-এইরপ কত রকমের 
আতঙ্ক তাহার মনে উদিত হইত । কিন্ত এই প্রকারের আশঙ্কামূলক 
চিন্তায় শিবাী নৃতন উদ্যমে যুদ্ধ প্রকৃত হইতেন | এইরূপ অবস্থার 
কথ চিস্তা করা সন্দ্বেও শিবাজী কখনও মনের অস্থিরতা প্রকাশ করেন 


২৭৬ বীর বিদ্রোহী 


নাই, এবং এই সুদীর্ঘ অভিযানের কীস্তি কখনও বাহিরে গ্রকট হয় 
নাই। এমনকি যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপে একাটি নগর দুর্গ ছাব্বিশ 
পিন যাবত তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিয়া টিকিয়া থাকে তখনও 
তাহার মানসিক কোনরূপ চাঞ্চল্য হয় নাই । এই দুর্গের সৈন্যব্যক্ষ 
মারাঠাদের গ্রাথম আক্রমণেই নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার 
পত়ীর নেতৃত্বে সৈনার! যুদ্ধ চালাইতে থাকে । এই দর্গ শেষ পব্যন্ত 
বিজিত হইলে ত্র বীর মহিলাকে শিবাজী তীহার স্বাভাবিক সৌজন্যের 
সহিত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে মূক্জিদান করেন । 

আঠার মাস ব্যাপী অভিযানের পর কর্ণাণক ও মহীশ্র বিজয় সমাপ্ত 
হয়। রাজধানীতে গ্রতগাবন্তুন করিয়া বিজাপুর রাজ্যর যে অংশবিভিত 
দেশগুলি এবং মারাঠা রাজ্যের সহিত সংযুক্ত চিল উহাও তাহার 
রাজ্োর অন্তর্ভূক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন | 

শিবাজীর এই অভিযানের সাফল্য শুধু নৃতন দেশ জয় দ্বারা বিচা্য্য 
নয়, ইহার আসল গুরুত্ব হইল ভবিষ্যৎ বুদ্ধে এই সব বিজিত প্রদেশের 
কৌশলী ও সামরিক ব্যবহারের সুবিধা লাভ। মুঘলেরা যদি' বন্ধ বিস্তৃত 
কোন অভিযান চালনা করে তবে মারাঠাদের পান্ষে কর্ণাটক হইবে 
প্ুতিরোধের 'ওআত্মরন্ম।র শেষ সীমান্ত। এখেনস বাসীরা যেমন তাহাদের 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এক দ্বীপে ও জাহাজে আশয় লইয়াছিল, 
সেইরূপ মারাঠারাও পূর্ব উপকূলে মৃদৃরে অবস্থিত দর্গাদিতে প্রয়োজন 
বোধে আশয় গ্রহণ করিতে পারিবে । মহারাষ্ট দেশ বশ করিবার জন্য 
একবার যুদ্ধ করিয়া পরে আবার নূতন দেশ আক্রমণ করিয়া ৭০9০ 
মাইল ব্যাপী এলাকার মধ্যে শক্রপূর্ণ মহারাষ্ট্রের যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে যোগা- 
যোগ রক্ষা করার প্রচেষ্টা বিশাল মুঘল সামাজ্যের পক্ষেও কষ্টকর। 

এই অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় শিবাজী এই সব বিষয় চিন্তা 
করিয়াছিলেন | পরবতী ঘটনাবলিতে শিবাজীর অসাধারণ সামরিক 
দূরদৃষ্টির সমর্থন পাওয়া যাঁয়। শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাহার 
জীবনের শেষ অভিযানে সামাজ্যের সমস্ত ধনবল ও লোকবল দিয়া 
মারাঠাশক্তিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেন । মুঘল সৈন্যগণ তাহাদের 
. সম্মুখের সমস্ত বাধ! বিষ্মু অতিত্রম করে। প্রবল বন্যার মুখে বাঁধের 


নপতি ২৭৭ 


ন্যায় বিজাপর ও গোলকুণা রাজ্য বিধুস্ত হইল। আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া 
হইয়া বাঁধা দেওয়া সত্বেও একে একে মারাঠ৷ দুর্গগুলি মুঘলদের অধিকৃত 
হয়। অবশেষে মুঘলেরা জিঞ্জি দুর্গে উপস্থিত হয় । কিন্তু সেখানে 
শিবাজীর দ্বিতীয় পৃত্র রাজারাম মারাঠা গু তিরোধের প্রদীপ জালাইয়া রাখে । 
যেসুইট মিশনারীগণ শিবাজীর জিঞ্জিদূর্গের নি১মাএবাধ্যের প্রশংসা কিয়া 
ছিলেন । এই দুর্গের রোমাঞ্চকর অবরোধে তাহাদের প্রশংসার তাৎপর্য 
প্রমানিত হয় | মুখলদিগের আত্রমন ব্যর্থ হইল। বিশাল মুঘল সৈন্যবাহিনী 
অনাহারে ও রোগে কিট হইয়া পড়িল। বয়সের চাপে ও সাধের 
স্বপ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আওরঙ্গজেব টলিতে টলিতে কোনওরূপে উত্তরা 
ভিমূখে প্রত্যাবন্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাহ!র চতুদিকে বিড্রোহের 
গর্জন ও সামাজ্য চর্ণ বিচুর্ণ হওয়ার লক্ষণ প্রকটিত হয়। ব্যরখ-প্রয়াস 
আওরঙ্গজেব দীধশ।স ফেলিরা পরম মর্মযন্ত্রণা ও দদর্শার মধ্যে জীবনের 
শেষ নিশাস ত্যাগ করেন। তাহার বালিশের নীচে একখানি দলিল 
পাওয়া যায়। উহার শেধ অংশে লিখিত ছিল, “কখনও নিজের পৃত্র- 
দিগকে বিশ্বাস করিও না, আর সব্বদা এই প্রবাদ বাক্য মনে রাখিও 
যে “রাজার কথা নিষ্ফল 1? 

আওরজজেবের মৃতদেহ জনহীন রাস্তা দিয়া সমাধি-স্থানে ভ্রত লইয়া 
যাওয়া হইল | প্রজাদের মধ্যে কেহই তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
করিল না। রাঞ্জা নামক একটি ছোট শহরে অতি সাধারণভাবে তীহার 
দেহ সমাধিস্থ করা হয়। একথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে তখনও 
একটি লোক ছিল যে আওরঙ্গজজেবের বহৃপৃব্বের এক সহৃদয় কাজের 
কথা স্মরণ করে। ইনি শিবাজীর পৌত্র এবং মারাঠাদের তদানীস্তন 
রাজা | রাজকীয় অনুষ্ঠানাদির নিয়মমত তিনি আওরঙ্গজেবের সমাধি- 
স্থানে আসিয়া গ্রার্থনা করেন । মারাঠা যুবকের ধনে হস্তক্ষেপ না 
করার জন্য জিনাতৃ-উন-নিসার কাতর অনুরোধ রক্ষা! করায় আওরঙ্গজেব 
যে উদার্ধ্য দেখাইয়াছিলেন উহার প্রতি কৃতজ্ঞত৷ প্রদর্শন করাই ছিল 
মারাঠারাজের সমাধিস্থানে আসার উদ্দেশ্য | 

দর্গাদি অবরোধে রত সামান্য এক সৈন্যদল হইতে মারাঠার। এখন 
ভারতবর্ষ বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল | আওরঙঈজেবের 
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মৃত্যুর পর নামে মাত্র মুঘল বার্দশাহের অস্তিত্ব রহিল। মারাঠা অশ্বারোহী 
সৈন্যদল অবাধে দিলুশির রাজপথে বিচরণ করিত; আর মারাঠা প্রহরীরা 
বানৃশাহের প্রাসাদের বারান্দায় তাল রাখিয়া ধীর পদক্ষেপে পাহারা দিত। 
মারাঠা 'ওডোসারের (0৭০৪০) কবল হইতে রোমুূলাস অগস 
টলাসের ( £0179]09 08০5]0৪ ) অপেক্ষাও হীনতর অবস্থা 
হইতে দিল্শীর বাদশাহ অবশেষে ইংরাজদিগের হাতেই উদ্ধার লাত 
করেন | বাদশাহের জীবন তখন নিতান্ত নিঃসঙ্গ | বৃদ্ধ দিলুীশুর 
কম্পিত কলেবরে ছিনু চাঁদোয়ার তলায় অসীন। তৈমুরলঙ্গের বংশবর- 
রূপে তাহাকে তখন চিনিতে পারাও কষ্টকর | 


একবিংশতি অধ্যায় 


কর্ণাট অভিযানের সাফল্যে শিবাজী যে আনন্দ উপভোগ করিলেন 
তাহ। শীধই পারিবারিক অশাস্তিতে মলিন হইয়া গেল। 

তাহার রায়গড়ে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্জী সয়িরাবাই তাহার 
পুত্র রাজারামকে শিবাজীর উত্তরাধিকারী করার জন্য নানা প্রকার 
ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। শন্তুজীর চরিত্রে অস্থিরতা ও অসংযমত'র প্রতি 
দোধারূপ করিয়া তিনি ষে সব ইঙ্গিত করেন অপৃষ্টক্রমে এক বাদাণ কন্যার 
সহিত ঘৃণিত ও অখ্যাতিকর যোগাযোগে এই সময় শন্তুভীর চরিত্রের 
এসব ক্রটি বিচ্যুতি খুব প্রকট হইয়া উঠে । জ্ষ্ঠপৃত্রের গ্রেণড রের 
আদেশ দিয়া শিবাজী তাহাকে পানহাল! দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। চিরকাল 
রাজপ্রাসাদে লালিত পালিত শন্তুজী পিতার কঠোর শমশীলতা বা তাহার 
প্রজার্দিগের সরল জীবন যাপন পদ্ধতি কিছুই পছন্দ করিতেন না । 
আওরঙ্গাবাদে মধল দরবারে তিনি দেখিতে পান যে ওখানকার সৈন্যাবাক্ষেরা 
তীহার পিতার অপেক্ষা অনেক জমকাল বেশভ্া! পরিধান করিতেন ও 
তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী আরামে জীবন যাপন করিতেন। তাহার 
পিতা নিজকে রাজা বলিয়া অভিহিত করিতেন বটে কিন্ত মুঘল ওমরাহদের 
অন্তঃপুরের বিলাসীতা ও অজসু দাসদাসীর তুলনায় তাহার পিতৃগৃহের 
নিরস শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের তারতম্য বিশেধভাবে ফটিয়া উঠিত। শন্তুজী 


নৃূপতি ২৭৯ 


দিল্লীর দরবারের ওমারাহদের মত পোশাক পড়িতে আরম্ভ করেন । 
শেতবর্ণের মস়্িন, বস্ত্র ভাজে ভাজে শক্ত ইস্ত্রি করিয়া উহা এরূপ স্বচ্ছ 
করা হইত যে ভিতরে তীহার সুগঠিত দেহের সঙ্গে আটা কিংখাখ্র 
পরিচুদও উহার ভিতর দিয়া দেখা যাইত। ফলের কাজ কর! ফ্লিকের 
শাল 'ও বত্ররাজি বিরাভিত পাগড়ি তাহার অঙ্গে শোভা পাইত। মুঘল 
রাজপুরঘদের অনুকরণে ভিনি তাহার পুরু নাকের ডগায় একটি ফল 
ধরিযা র.খিতেন, আর তাঁহার বৃহৎ চ্গঃছয় দিয়া উদশস দৃষ্টিতে এদিক ওদিক 
তাকাইতেন | তাহার চোখে শিবাজীর সুদশন চলর দীপ্তি ছিল না। 
উহাতে বরং তীহার মাতার স্বপ্াতুল উদাস চোখের আভাস পাওয়া 
যাইত | (১) কিন্ধ তাহার চরিত্রে ইঞ্িয় ভোগবাসনার স্পৃহা অত্যন্ত 
বলবতী ছিল, যদিও তাহার মণ সদগুনাবলীর আবেগময় উচ্ছ[সও 
কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইত । 

শন্ভুজী যে তাহার গ্রেপ্তার ও কারাবাস ধীরতাবে সচ্য করিবেন ইহার 
বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তিনি গোপনে মুঘল সেনাপতি দি'লির খাঁর 
নিকট এক চিঠি দেন। (১৬৬৫ খুষ্টাব্দের অভিযানের সময় ইনি 
ছিলেন জয়সিংছের অধীনস্থ সেনাপতি | ইনি অত্যন্ত উদ্ধত প্রকতির 
'ও বদমেজাজী ছিলেন। সন্ধিতে শিবাজী কতকগুলি অনুক্ল সন্ত লাভ 
করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ইনি ত্রোধে দাত দিয়া বাহ্‌র মাংস কাম- 
ডাইয়া ছিড়েন |) দিলির খায়ের নিকট হইতে সহান্ভূতিপূর্ণ উত্তর 
পাইয়া শল্তুজী পানহালা দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া মুঘলপিগের অধীনস্থ 
এলাকায় আশয় গ্রহণ করেন । দিলির খা তাহাকে সাগুহে অভ্যর্থনা 
করিয়া সমমানসূচক পরিচ্ছদ উপহার দেন ও তাহাকে সত হাজারী 
মনসবদারের পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। শন্ভুজীকে মাবাঠাদের 
রাজা, বলিয়া স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া দি'লির পা বাদশাহের 
নিকট এক চিঠি লেখেন। তিনি মনে আশা পোষণ করেন যে ইহাতে 
মারাঠারা দৃই দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে । 

এই আশা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিলনা । কারণ শিবাজীর 
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প্রতিষ্ঠিত মারাঠা জাতি তাহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত, আর এদিকে 
শন্তুজীর অনুগামী কেহ ছিল না বলিলেই চলে। তথাপি আপাতঃ দৃষ্টিতে 
পিলির ধার প্রস্তাব যে স্বাভাব্কি ছিল ইহা স্বীকা্য । সাধারণতঃ 
সাম়ীজ্যবাদী শক্তিসমৃহ সীমান্তদে”গুলির সম্বন্ধে এইরূপ পদ্ধতি ও যৃক্তি 
অবলম্বন করে। কিন্ত নিজের স্বভাব অনুযায়ী আওরঙ্গজেব তাঁহার সেনা- 
পতির প্রস্তাব সন্দেহের চোখে দেখেন | তিনি মনে মনে প্রশ করেন যে 
শন্তভী পিতার সহিত আগায় আসিয়াছিলেন এবং পিতার ন্যায় পলায়ন 
করিয়াছিলেন অথচ তীহার স্বার্থ রক্মায় দিলির খা এত ব্যস্ত হইয়াছেন 
কেন ? সূত্রাং আওরঙ্গজেব শন্তুক্তীকে গ্েপার করিয়া বন্দীর ন্যায় 
দিলীতে আনিতৈ দিলির খাকে আদেশ করেন। যে মারাঠা রাজপূত্রকে 
অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া আন্িথ্য দান করিয়াছেন তীহাকে দীর্ঘকাল 
সন্দেহ ও অস্থির অবস্থায় রাখিয়া অবশেষে মৃত্যুর সম্মখীন করিবেন, 
অখবা পন্তুজ্ী দ্বিতীয়বার পলায়ন কবিলে দিলির খা নিজে সয়াটের 
বিরাগভাজন হইবেন-_এই সব চিন্তা করিয়া দিলির খা শন্তুজীকে গ্রেপ্তার 
করিবার জন্য বাহিরে নানারূপ আড়ম্বর করার ভান করেন এবং কারা- 
বাসের অধ্যক্ষ যে ভাবে কয়েদীর সঙ্গে ব্যবহার করে এইভাবে শন্তুজীর 
সহিত অপমানসূচক কখাবান্তী বলেন। ব্যাপার বুঝিয়া শস্তুী পলায়ন 
করিয়া একেবারে পিতার নিকট উপস্থিত হন। কাজেই দিলির খা ওজর 
দেখান যে শম্তুজী প্রতিশ্রতি তঙ্গ করিয়া বন্দীত্ব এডাইব'র জন্য সময়মত 
পলায়ন করিয়াছেন | শিবাজী কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া পুত্রকে 
ফিরাইর। লহেন এবং তঁহাকে আনিঙ্গন করিয়া তাহার সহিত সস্েহে 
কথাবান্তী বলেন। কিন্ত তিনি জযষ্ঠপুত্রের মধ্যাদা অনুযায়ী শস্তুজীকে 
কোন সরকারী পদ' দিলেন না। দরবারে হাজীর থাকার জন্যও শন্তুজী 
কোন অনুমতি পাইলেন না । 

পিতাপূত্রের মনোমালিন্য কখনও তিরোহিত হয় নাই | কারণ 
শিবাজী যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও শস্তজীকে পিতার আকহিমক পীড়ার 

বাদ যথা সময়ে দেওয়া হয় নাই। পিতার অসুখের সংবাদ পাওয়া 
মাত্র শল্তজী দ্রততম উষ্টে আরোহণ করিয়। পানহাল. হইতে রায়গড়ে" 
অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে বিন্দুমাত্র বিশাম না করিয়া ভারতীয় 
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গ্বীঘেমের সুদীর্ঘ .দিন ও শৃসরুদ্ধকারী রাত্রি অবিরত ছৃটিয়া পার্বত্য 
রায়গড় দূর্গে উপস্থিত হওয়া মাত্র শুনিতে পান যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। 
তৎক্ষণাৎ উষ্টটির দিকে ফিরিয়া উহার মস্তক কাটিয়া ফেলেন । 
তারপর পিতার মৃত্যুসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার হতাশা ও 
শোক নাটকীয় ভাবে প্রদর্শন করার চিহ্নত্বব্ূপ তিনি মস্তকহীন উষ্টের একটি 
শিলামূর্তি এস্থানে প্রত্িষিত করার আদেশ দেন | এই স্মৃতিস্তম্ভ খুব 
নুবৃদ্ধির পরিচায়ক না হইলেও উহা এখনও দণ্ডায়মান আছে। 
পিতৃচরিত্র হইতে শন্তুজীর চরিত্র শোচনীয়রূপে বিপরীত হইলেও 
তাহার অতিভয়ঙ্কর মৃত্যু ও ধর্মের গ্রতি একনিষ্ঠা বিবেচনা করিয়া 
মারাঠারা পিতার প্রতি তাহার বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করিয়াছে । 
বাদশাহ তাঁহকে ইসলাম ধম্ম গৃহণ করিতে হৃকৃম দেন। তিনি ইহা 
অস্বীকার করিলে তাহাকে জোর করিয়া সৈন্যশেনীর মধ্যে দৌড় করান 
হয়। এ সময় সৈনারা তাহার উপর যখেচ্ছ অত্যাচার করে। ছিন 
বনজ ও রক্তাক্ত শরীরে তাহাকে বাদশাহের সমমুখে আনা হইলে তখনও 
তিনি ধম্মীস্তর গৃহণে স্বক্ষিত হইলেন না। তাহার জিহ। কাটিয়া ফেলিয়া 
পুনরায় তাহাকে খর্শীস্তর গৃহণ করিতে বলা হয়। তিনি তখন লিখিবার 
জন্য কাগজ কলম চাহেন ও লেখেন, “সমাট তাহার কন্যাকে আমার 
সহিত বিবাহ দিয়া আমাকে ঘূষ দিলেও আমি ধম্মত্যাগ করিব না।” 
ফলে তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়। হত্যা করা হয়। বাদশাহের প্রতি- 
হিংসাপরায়ণতা৷ শন্তুজীকে অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাহায্য 


করিয়াছে । 


জীবনের শেষ বৎসরে শিবাজী বিজাপুরের প্রুতিরক্ষকরূপে এক নূতন 


ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 

সতত দলগত কলহ এবং অশান্তি ছিল এই দৃর্ভাগা নগবীর বৈশিষ্ট। 
সুলতান নাবালক । যে দ্ঢ়-চরিত্রো রাণী শিবাজীর বিরুদ্ধে আফজলরখাকৈ 
প্রেরণ করেন তাঁহার সহিত তুলনায় বর্তমান রাজমাতা ছিলেন একেবারেই 
ভিন প্রকৃতির। তাহার পত্র পধ্যস্ত তাহার অশোভন চরিত্রে অসন্তোষ 
ও আপত্তি প্রকাশ করিত। বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ তিনি ওলল্াজ 


২৮২ বীর বিদ্রোহী 


সৈন্যদিগের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহাদের সহিত বাণী ক্যারোলীনের 
(09:9170) অপেক্ষীও অধিকতর প্রকাশ্যে আববোপসাগরে নৌবিহারে 
গ্রমোদ উপভোগ করিতেন। (১) বিজাপুবের জনৈক রাজকন্যার সহিত 
আওরঙগজেবের এক পুত্রের বিবাহ দেওয়া হইবে এইরূপ একটি 
স্বীকৃতির অভিযোগের ফলে বিজাপূর রাজ্য এবং মুঘল সায়াজ্যের মধ্যে 
ভীষ্ণধদ্ধ আরন্ত হয়। দিলির খা বিজ্াপুবেব দিকে অগ্মসর হই রাজধানী 
অবরোধ করেন এবং নগর প্রাচীবের বাহিরে সমগ্ণ এলাকা ধ্বংস ও 
বিধুস্ত কবেন। বাদশাহের পদমর্যাদা এবং জিদ রক্ষার জন্য মুসলমান 
অধিকৃত ভারতবর্ষ খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং ইনার ফলে মারাঠাদিগের 
আধিপত্য অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠ্ে। 

দেহের চমর্ম কাটিয়া একস্বান হইতে অন্যস্থানে লাগাইবার পরীক্ষা- 
কার্ষেয মূঘল অস্ত্রচিকিৎসকগণ যে নৈপন্য প্রদর্শন করেন তাহা এই 
যুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য। বিভাপুব বাসীরা ধৃত মৃঘলদিগেব নাক কাটিয়া 
দেয়। মুঘল সামরিক বিভাগের কয়েকজন ডাক্তাব আহত ব্যক্তির ললাট 
হইতে চামড়া কাটিয়া উহার সাহায্যে কাটা নাক পূনরায় যথাস্থানে জ্ড়িয়া 
দেয় | মানুচিচ লিখিয়াঙ্ছেন, “আমি এইরূপ নাক সংযুক্ত অনেক 
লোককে দেখিয়াছি | নাক না থাকিলে তাহাদিগকে যেরূপ অঙ্গহীন 
বলিয়া মনে হইত ইহাতে ততটা খারাপ মনে হয়না । কিত্ত তাহাদের 
তুরুর দূইদিকে ক্ষতের দাগ দেখা যাইত।” 

এই যুদ্ধে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং বিজাপৃরীরা ক্রমশ: হতাশ 
হইতে থাকে। অবশেষে বিজাপুরের নাবালক সুলতানের অভিভাবক 
শিবাজীর নিকট সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করেন | যাহাকে কয়েক 
বৎসর পৃব্র্বেও “অমানুষিক কসাই” বলিয়া অভিহিত করা হইত তাহার 
নিকট যে চিঠি লেখা হয় তাঁহার করুণ সুর বড় মর্মস্তদ। সুলতানের 
অভিভাবক লেখেন, “আপনি এই রাজ্যের অবস্থা সম্যক অবগত 
ত্াছেন। আমাদের সৈন্য নাই, অর্থ নাই, এবং সাহাধ্য করিতে কোন 
মিত্রও নাই। আমাদের শক্র অগণিত এবং তাহারা যৃদ্ধ লিপ্সু। ,,, 


(১) 95299 
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চু 


আপনি আমাদিখকে সাভাষা নাকরিগে আমরা নিজদিগকে রক্ষা করিতে 
পারিব না। আপনি আমাদের দিকে একবার তাকান। আমাদের কি 
কর্তব্য তাহা আমাদিগকে বলুন, আমরা আপনার কখামত চলিব।'” 

শিবাভী প্রখমতঃ দাবি করেন যে দক্ষিণভাবতে তাঁহার সমস্ত বিজিত 
দেশ সমূহে এবং বিজাপূর রাজ্যের যে সব অঞ্চল তিনি বলপৃব্বক দখল 
করিয়াছেন বিজাপব কর্তৃপক্ষকে উহার উপর শিবাজীর অধিকার মানিয়া 
লইতে হইবে । বিজাপুর সরকাব এই সন্তে সম্মত হওয়ার পরে শিবাজী 
তীছাব দইটি সেনাপতিকে বিজাপৃরেব পক্ষে যুদ্ধে সাহায্য করিতে পাঠান 
ভীহাবা প্রথমেই দিলিব খায়েন সাহাদ্যের জন্য যে নৃতন মুঘল সৈন্যদল 
আসিতেছিল শাঁহাদিগকে পবাকজ্িত কবেন। তারপর তাহারা দি'লির খাঁর 
আবনোধকারী সৈন্যদিগকে বিজাপূরের প্রাচীর হইতে অপসারিত করিয়া 
তাহাদিগকে মুঘল এলাকায় হটাইয়া দেয়। জয়সি"হের অধীনস্থ সেনাপতি 
হিসাবে দিলিরখী! জয়সিংহের হাতে শিবাজীর পরাক্ষের সাক্ষী ছিলেন। 
এখন মুঘল সামাদ্যের প্রধানতম সেনাপতি হিসাবে তিনি শিবাজীর 
অধীনস্থ একজন পেনাপতির নিকট পরাজিত হ'ন। মারাঠাদের মুঘল- 
তীতির পূর্বতন মনোভাবের ষে কত পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা একটি 
উদশহরণ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায। শিবাঁজীর একজন সেনাপতিকে 
দিলির খায়ের বিরদ্ধে যুদ্ধে সৈন্য চালনা করিতে বলা মাত্র তিনি 
খুশি হইয়া জবাব দেন, “আসি এক্ষনি যাইয়া দিগ্রির খাঁকে উপযুদ্ধ 
শাস্তি দিব |? 

গুকৃতপন্সে বিজাপৃর 'ও এখন গোলকুগার ন্যায় মারাঠাদের মুখাপেক্ষী 
ও অধীনস্থ রাজ্যে পরিণত হইল । কিন্ত বিজাপূরের জনসাধারণ 
(শাসন কর্তৃপক্ষ বাদে) শিবাজীকে অধুনাতম বহিঃশক্র,র আক্রমণ 
হইতে তাহাদের মুজিপাতা বলিয়া মনে করিতে লাগ্িল। যে বিজাপুর 
শহরে একদিন গ্রাম্য নিঃসঙ্গ বালক শিবাজী সন্দি্ধ আবহাওয়ায় ঘরিয়া 
বেড়াইতেছিলেন, সেই বিজাপূর শহরে যখন ' তিনি সাড়স্বরে বিজয়োথ- 
সবের শোভাষাত্রায় অশ্বারোহণ করিয়া প্রবেশ করেন তখন আনণঙ্গে 
উন্মন্ত জনতা তাহাকে পরম সাদরে অভ্যর্থনা করিল | ইহার পর 
তাহারা শিবাজীকে দেবতার মত শৃদ্ধার চোখে দেখিত। 
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যে মসছিদে হজরত মহমমদের কেশ স্মৃতি চিশ্বদূপে সংরক্ষিত ছিল 
সেই মসজিদে এ কেশ সন্থলিত কৌটায় এবং চিত্রাঙ্কিত ভেনাস ও 
কিউপিডের সদা হাস্যমুখের সম্মুখে নতজানু হইয়া যে সব উলেমারা 
দিনের পর দিন তীহার্দের অতিধানের অভিশাপ সম্পক্ষিত সমস্ত ভাষা 
শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেন তীহারই এখন শিবাজীর নিরাপত্তা 
এবং সুখ সম্পদের নিমিত্ত প্রাথনা করতে লাগিলেন। “সোনালী বস্ত্র 
সুশোভিত পাগড়ি এবং “আপাদ লপ্বিত কোট” পরিহিত যে সব ধনী 
ব্যবসায়ীরা এক কালে শিবাজীকে তাহাদের ধনরত্ব ল্‌ঠনকারী বলিয়া 
অভিশপ্ত করিতেন তাহারই এখন কারুকার্ধয মণ্তিত মেহগিনি কাঠে 
প্রস্তুত বারান্দার চাতালে ঝুকিয়া মৃঘলদিগের ধংসাত্বক কার্ষেযর উদ্ধার- 
কর্তারপে হর্ষধূনি করিয়া শিবাজীকে সোল্মাসে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন । 
অশৃপৃষ্ঠে শিবাজী প্রাসাদের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলে ফৌয়ারার চারিদিকে 
রোয়াকের উপর আসীন বড় বড় ওমরাহর তীহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
জন্য উঠিয়া দীড়াইলেন এবং সুলতান নিজে অগ্ুসর হইয়া বিজয়ী বীরের 
সমমানার্থে ভোজ সভায় শিবাজীকে অত্যন্ত শদ্ধাসহ আমন্ত্রণ করেন । 
তখন হয়তো বিয়ার্টিশ বৎসর পৃব্বেকার এক চিত্র শিবাজীর মনে 
ভসিয়া উঠে। পিতা তাহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন, আর তদা- 
নীস্তন সুলতান এক গ্রাম্য অমার্জিত কিশোর বালকের সিংহাসনের সম্মুখে 
সাষ্টাঞ্ে অভিবাদনের জন্য তাটিছলাভরে অপেক্ষমান | যে মারাঠা 
বালক সেদিন অভিবাদন না করিয়া ফিরিয়া আসিয়াহিল যে আজ এ 
প্রাসাদেই বহ্‌ আড়গ্বর ও জঠকজমকের পরিবেশের মধ্যে অধিষ্ঠিত, আর 
সুলতান তাঁহার সমমূখে ভীতি-বিহবল কলেবরে দ্ডায়মান। উত্তর ভারতে 
আর এক সিংহাসন কক্ষে এ মারাঠা যুবকই আর একদিন এরূপ 
অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করেন ; পরস্থানেই আর একজন 
মারাঠা (১) আর একদিন সামাজ্যের বিঘি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনের আদেশ 
দেন, আর বিনয়াবনত বাদশাহ তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল ! 

ভোজোৎসবের পর ভোজোৎসব ! কখনও সৈন্য বাহিনী পরিদর্শন, 


(১) বর্তমান গোয়ালিয়রের মহারাজার প্ব্বপূরুষ সিদ্ধিয়া | 
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কখনও শোভাযাত্রা, কখনও প্রমোদমেলা ! 

কিন্ত এত বিজয়োৎসব ও আমোদ প্রমোদের মধ্যেও শিবাজীর মুখ 
চিন্তাগুস্ত এবং উহাতে বিষাদরেখা । কাছের' অজ্তহাত দেখাইয়া তিনি 
যত সত্বর সম্ভব বিজাপর হইতে সরিয়া পড়েন। এইরূপ অপূর্ব ভাগ্য 
পরিবর্তনে যে কোন লোকের পক্ষে আত্বশ্রাধায় গর্বিত ও মহিমানিত 
বোঁধকরা স্বাভাবিক---যে বালক একদিন পিতার অবহেলিত, বিদ্রোহী 
বলিয়া বিতারিত, রাজ্যের চিরশক্র বলিয়া গণ্য, তাহাকে কিনা আজ 
ছোট-বড় নিব্বিশেষে সকলে তোষামোদ ও ভ্তোকবাক্যে অভ্যর্থনা করিতে 
ব্যস্ত! কিন্ত এই সব ঘটনার পরিবেশই শিবাজীকে পার্ধিব জগতের 
চপলতা, পরিবর্তন ও সমাপ্রি---এই চিন্তায় বিভোর করিয়া তোলে । 


শিবাজীর দূঃসাহসী কাজ করার ক্ষমতা যে শেষ পর্যন্ত অক্ষম ছিল 
তাহার আর একি রোমাঞ্চকর কাজে ইহা প্রমাণিত হয় । পিতার 
পৃনঃপ্‌ন: তিরস্কারে হতাশ হইয়া শাহজাদ! মুয়জম হতাশ হইয়া পড়েন। 
শঠতা৷ ও খলতাপূর্ণ কার্যে যর সন্বদ্ধে পৃর্রে তাহার যে প্রতিকল মনোভাব 
ছিল উহা পরিত্যাগ করিয়া তিনি শিবাজীকে আটক করিবার এক মস্ত ফন্দি 
আঅাটিলেন | তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে শিবাজী যখন বিজ্বাপুর 
রাজ্যকে মূঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন তখন তিনি মুঘল 
বাদশাহের বিদ্রোহী পৃত্রকেও জমাটের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন | 
সুতরাং তিনি এক মিথ্যা! বিদ্রেহের অভিনয় করিতে সংল্পক করিয়া 
শিবাজীর লাহাধ্য প্রার্থনা করেন | একবার শিবাজীকে মুঘল শিবিরে 
পাইলে তাহাকে আবদ্ধ করা বেশ সহজ হইবে ! কিন্ত কাজটি তত 
সহজ ছিল না] শিবাজীর গোয়েন্দারা শীঘুই সমস্ত বুঝিতে পারে । 
শিকার হইতে শিবিরে ফিরিবার পথে শাহজাদা একদিন এক বৃদ্ধ কৃষককে 
পথে দণ্ডায়মান দেখিতে পান। সে অতিশয় বিনমূভাবে সেলাম করিয়া 
শাহজাদাকে এক ঘটি খাটি দুধ দেওয়ার অনুমতি গ্রার্থনা করে। মুয়জম 
তখন তৃষ্িত। তিনি আপ্যায়িত বোধ করিয়া দূধের পাত্র গুহণ করেন। 
দূধপাদ শেষ হইলে তিনি এ পাত্রের নীচে এক টুকরা কাগজ দেখিতে 
পান। উহাতে লেখা ছিল “আমার নাষ শিবাী। আমি আপদাকে 
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এই দুধের পাত্র উপহার দিলাম। আপনার যদি আর কিছ, প্রয়োজন হয় 
জামাফে সংবাদ দিবেন । আমি সানন্দে আপনার সেবা করিব | 
কাগজের লেখা পড়িয়া মুয়জম সমমূখে তাকাইয়া মাত্র দেখেন যে এ 
তাফাইবা মাত্র দেখেন যে এ জাল কৃষক তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । 
শিবাজী যে মুয়জমের ষড়বস্ত্রের বিষয় সম্যকঞ্ঞাত ছিলেন তাহা শাহজাদাকে 
জানাইবার ইহা হইল তাঁহার অপূর্ব কৌশল | (১) 

শিবাজী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করার পর বন্ধুরা তাহার কণ্ঠস্বরে 
একটা নূতন রকমের গান্তীর্য্য এবং ব্যবহারে নমুতা ও উদাসীনতার 
ভার লক্ষ্য ফরেন । কোনও একজন লোকের গ্রতি হঠাৎ তাকাইয়া 
তিনি তাহার ভুল, দোষ ক্রটি বিচ্যতির জন্য ক্ষমা চাহিতেন ; কখনও 
বা আর একজন লোকের নিকট তাহার মৃত্যুর পর দেশেব অবস্থা কিরূপ 
হওয়ার সম্ভাবনা পূত্র শস্তুজীর নিবূদ্ধিতা, এবং স্বম্পভাষিনী কিন্ত রুক্ষ 
স্বত।ব! রাণী পোয়িরার বিষয়ের উচ্লোখ সোয়িবার আচরণ---প্রভৃতি বিষয়ের 
উল্লেখ করিতেন। রাজ-মহিষীর নানা গ্রকার চক্রান্তে শিবাজী মনে খুব কেশ 
অনুভব করিতেন । এই কারণেই এ রাণীর পুত্রের সাপক্ষে শন্তজীর চরিত্রে 
অনেক ক্রর্টি থাকা সত্তেও শিবাজী তাহাকে জ্যেষ্টের উত্তরাধিকারিখ্ডের 
অধিকাব হইতে বঞ্চিত করিলেন না। কিন্ত এই সব ব্যাপারে শিবাজী অস্তঃপুর 
মহলে যাঁওযা ত্যাগ করেন। বাণী সোয়িরা মম্মভেদী উক্তি করিয়া 
বলেন, “বাল্যাবস্থা হইতে আমি বিশুস্তভাবে তাহার সেবা করিয়া আসি- 
তেছি। কিস্ত আমার প্রতি এখন আর তাঁহার শেহ নাই। তাই তিনি 
আমার সংসর্গ ত্যাগ কবিয়া একাকী বাত্রিবাস করিতেছেন” | (২) কেহ 
তাহার প্রতি শিবাজীর আগেকাধ ভালবাসা ফিরাইয়া দিতে পারিলে 
তিনি তাহাকে পূরস্কার দিবেন বলিয় গ্রফাশ করেন। কিন্ত শিবাীর 
ক্রমবস্থমান বিষলতা কিহতেই দূর হইল লা। তিনি গুরু রামদাসেক্র 
নিকট এক চিঠিতে লেখেন, “ভগবান যর্দি এখন আমাকে তাঁহার পদতলে 


(১) মানুচ্চি 
(২) এস্‌ এদৃ সেন অনুদিত, “শিবদিগিজিয়” 
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আহ্বান করেন তবে বড়ই ভাল হয়। মাত্দেবীর নিকট হইতে বিচেষ্ছদ 
আমি আয সহ্য করিতে পারিতেছিনা” (১) 

ক্রমশঃ শিবাজীর আসনুমৃত্যুর অশুভলক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
১৬৮০ খৃ্টাব্দের মাচর্চ মাসে পাশফুলিয়া উঠায় তিনি অত্যন্ত বেদনা 
বোধ ক্রেন এবং হাটিতে কষ্টবোধ করেন । তখন হইতেই তিনি 
অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া শয্যা গুহণ করেন। তাহার হাট কমেই 
অধিকতর ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে এবং তিনি জরবোগে আক্রান্ত হন। 

তেসরা এগ্রিল শিবাজী বেশ বখিতে পাবিলেন যে তিমি 
দ্রত ঘৃত্যুর দিকে অগুসব হইতেছেন। তীহার মন্ত্রী এবং সেনাপতিয়া 
শোকান্নিত চিত্তে শয্যাব চারিপার্ে দগ্ডাযমান ছিলেন । হঠাৎ তাহার 
তশ্্রাচ্ছন ভাব কাটিয়া যায় । তিনি পার্খচরদের দিকে তাকাইয়া 
তাহাদিগকে কাঁদিতে নিঘেধ করেন । তিনি বলেন যে উচচ নীচ 
শিব্রিশেষে মৃত্যু সকলকেই আহ্বান করে ; তাহাদেব ধম আত্মা অমর 
বলিয়া অভিহিত । 

রাজপ্রাসাদে রাণীর মহলে নানা প্রকার গোপন আশঙ্কার ও অশ্তভ 
ঘটনার আভাস পাওয়া যাইতেছিল বটে, কিস্তু শিবাজীর শয্যাকক্ষে অতি 
প্রশান্ত ভাব বিরাজিত । সেখানে সারিবদ্ধ ধাদ্ষণগন শিবাজীর আত্বর 
মুক্তির জন্য আরাধনায় (১) নিমগ্য শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী তাঁহারা শিবাজীকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “কেন আপনি আমাদিগকে আহবান করিয়াছেন ?1” 
ঘমূর্ঘ শিবাজী বলেন, “জন্মাবধি এখন পধ্যস্ত আমি কখনও পাপকার্ধ্য 
করিতে বিরত হইনমাই। আপনারা কি আমাকে পাপের দায়িত্ব হইতে 
[জি দেবেন?” যজমানের কহন্পিত পাপের অন্য দায়ী প্রধান পূরোহিত 
তখন প্রার্থনাত্তে বলেন, “কেবল নরহত্যা ও স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যাডিচার 
ভিন্ন আমি আপনার সমস্ত পাপ নিজ দেহে তুলিয়া লইয়া আপনাকে 
উহা! হইতে মৃক্ত করিয়া দিলাম |” বাাক্মণগণ পূনরায় গ্রার্থনায় রত 
হইলেন | শিবাজীর দেহ গঙ্গাজলে শুদ্ধ করিয়া জীবনের শেধরদিন পর্যন্ত 
তিনি যে হিন্দুধনের্ম আস্বাবান বহিয়াছেন ইহ! প্রকাশ করিতে অনুরোধ 


(১) পৃর্রে উষ্টিখিত পুণ্তকে ট্য। 


২৮৮ বীর বিদ্রোহী 


করেন | শিবাজী হিন্দধঙেম তাঁহার দৃঢ় বিশাস প্রকাশ করার পরে 
তাহারা তীহার শধ্যার চাবিপার্” তৃলসীপাতা ছড়াইয়া দেন (১) 

পবক্ষণেই শিবাঁজীর যৃত্যু হয়। 

অনুচরনর্গ শিবাজীর তববারি তুলিয়া লইয়া উহা সাতারায় ভবানী- 
মন্পিরে প্রেরণ কনে । তরবারিটি এখনও এ মন্দিরে সংরক্ষিত । 
মন্দিরেব পরিচারকেরা উহ] আত্যস্তরীণ কক্ষ হইতে বাহির করিয়া 
দর্শকর্দিগকে দেখায় । খাপের মধ্য হইতে বাহির করিলে তরবারিটি 
অতি প্রকাণ্ড ও উহার ওজন এবং আয়তনের জন্য উহা আপাতঃ দৃষ্টিতে 
বাগমানান শক্ত বলিয়া মনে হয়। কৃত্রিম ফুল ও কীচের ঝাড় লণ্ঠনে 
শোভিত মন্দিরের সাজ সজ্জার সহিত তুলনায় এ তরবারীর অতি সাদাসিধা 
সেকেলে গঠনের বৈষম্য সহজেই ধবা পড়ে । সমাট স্বার্লামেনের 
(2821500080৩) সমসাময়িক জয়ইযৃস্‌ (1০59৩) ও ডুরাণ্ড (05579) 
এব নাম এবং আমাদের (খৃষ্টান ধর্ম রোলাও ও অস্কালন (4১958102) 
এর কথা যেমন মধ্যযুগের ইউরোপীয় জ্রাম্যমান গায়কদের মুখে মুখে 
শোনা যাইত, তেমনই শিবাজীর কাহিনী মারাঁঠাদের চারণকবিদের মুখে 
শোন। যায় (২) 

শিবাজীর ঘৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে আওরঙ্জেবের মুখে আনন্দের 
আভাস দেখা যায় বটে, কিন্তু এই সময় তিনি শিবাজীর অসাধারণ 
বীরত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন, “তিনি ছিলেন একজন মহাবীর নেতা । 
একমাত্র তাঁহারই পক্ষে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সন্তব হইয়াছে। 
দীর্ধ উনিশ বৎসর আমার সৈন্যবাহিনী তীহার সহিত যুদ্ধে 
ব্যাপৃত ছিল। কিন্ত ইহা সত্তেও তাহার রাজ্যের আয়তন ক্রমশ: বৃদ্ধি 
পাইয়াছে।” (ওম্ম) 

মূঘলদিগের সাধারণ মনোভাব এঁতিহাসিক কাফি খা স্পষ্টতর ভাষায় 


(১) মৃত্যুশয্যাক়্. মারাঠাদিগের । আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকম্ম সম্বন্ধে 77845 
244 05545 0 /8৫ 89%54) 7442 নামক পুস্তক ড্রষ্টব্য | 
(9০20, ০০০ 7558 204, 03012, 082৩6ত) 

(২) 5811180, 0০05 2) 708198109 “8688484/8/ 


নূপতি ২৮৯ 


বর্ণনা করিয়াছেন । শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ স্বনিনামা্র তিনি সবিস্ময়ে 
লেখেন, “কাফের জাহাণ্মে গিয়াছে |” (১) 


এই মহাবীর এবং অসাধারণ মহারাট্রীনেতার মৃত্যু যে সতাই সম্ভব 
হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করিতে ইংরাজদিগের বহ্‌ সময় লাগিয়াছিল। 
বোম্বাইয়ের ইংরাজ কৃঠি সুরাটের কঠিতে চিঠি লিখিয়া জানান, 
“এখানে এক. সংবাদে প্রকাশ যে শিবাজী মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে । 
কিন্ত সরাট কঠি হইতে ৭ইমে তারিখের চিঠি অনেক বেশী সতকতাপূর্ণ। 
তাঁহারা লেখেন, “সব জায়গা হইতেই শিবাজীর মৃত্যু সত্য বলিয়া 
সংবাদ আসিতেছে । কিন্তু এখনও কেহ কেহ এ সংবাদের প্রকৃত 
সত্যতা সম্বন্ধে মন্দিহান। কারণ, তীভার সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ বহৃবার 
রটিয়াছে। সুতরাং আরও সঠিক সংবাদ না পাইলে আপনারা এ বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হইবেন মা | 

শিবাজীর মৃত্যুর আট মাস পরেও বোম্বাই কৃঠির এক চিঠির ভাষা 
এইন্ধপ --“এতবার শিবাজীর মৃত্যুসংবাদ সম্বন্ধে অলীক রটনা করা 
হইয়াছে যে কেহ কেহ তাহাকে অমর বলিয়া মনে করিতেছেন। যতদিন 
না তাহার রাজ্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধির অবনতি আমারা স্বচক্ষে দেখিতে 
পাইব ততদিন পর্য্যস্ত তাহার মৃত্যুর সংবাদ বিশাস করা কঠিন। কারণ 
ইহ] ঠিক যে তাহার মৃত্যুর পরে এমন কেহ থাকিবে না যে শিবাজীর 
ন্যায় কৃতিত্বের সহিত রাজ্যের সমৃদ্ধি অক্ষম রাখিতে পারিবে ।” 

কিন্ত শিবাজী মহারাজা সত্যই নৃত। রায়গড় প্র।সাদে তিনি শেষ 
নিশাস ত্যাগ করেন। জীবনে ধিনি একদিনের জন্যও বিশাম করেন 
নাই সেই কর্মোগী নেতা" * "নিশ্চল ও নীরব | 

বিশাল জনতা আর্তনাদ করিয়া মহারাষ্ট্রের মুজিদাতার প্রতি শৃদ্ধা 
নিবেদন করে। পুরোহিতর্দিগের মন্ত্রোচচারণ, রাজপ্রাসাদের অধিব1সী- 
দের শান্ত শোক প্রকাশ, ভূত প্রেত দরে রাখিবার জন্য মুঠি মৃঠি সরিঘ। 
(১) এই সংক্ষিপ্ত কিন্ত সাময়িক উপযোগী উক্তির ভিতর শিবাজীর 

মৃত্যুর দিনের প্রতি বৈশিষ্ট্য আরোপ ও বাক্যাংশ গঠন দ্রষ্টব্য । 


২৯০ বীর বিদ্রোহী 


নিক্ষেপন, মধ্যে মধ্যে এজিয় শিবাজী মহারাজার জয়ে”র ধ্নি- প্রভৃতি 
সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রীয় অস্ত্যো্ট ক্রিয়া অনুষ্ঠান পালিত হয়। এদিকে * প্াসাদের 
বাহিরে উচ্চ ভূমিতে এরূপভাবে *মশান প্রস্তত করা হয় যাহাতে চিতার 
আগুন বহুদূর হইতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে কাঠ কাটা 
ইত্যাদির শব্দ চারিদিকে আচ্ছন্ করে। কিন্তু শিবাজী যে ক্ষদ্র কক্ষে 
শায়িত ছিলেন সেখানে এ সব শব্দ বিশেষ প্রবেশ করে নাই। তাঁহার 
বিছানার গদি সুগন্ধ বিলুপরে আচ্ছাদিত আর গ্াত্রাবরণ গোলাপের 
পাপড়িতে শৌভিত। যে চোখের দীপ্তির সন্বদ্ধে সকলেই বিস্মর-বিমৃগ্ধ 
মন্তব্য করিতেন উহা চিরতরে নিব্বাপিত | যে মুখ মণ্ডল 
প্রায় সব্বদাই হাসিতে উদ্‌্ভাধিত হইত উহা এখন সরু ও আনত । 
যে জিহ্বার নিস্থতবার্ণী এতদিন সকলকে বিমুগ্ধ, আশীসিত ও ত অনুপ্রেরিত 
করিত উহার শীচে একখানা পান্রার টকরা রক্ষিত। 

অতিশয় শৃদ্ধার সহিত অনুচরেরা শিবাজীর দেহ একখানা শেত বস্ত্র 
আচছাদিত করে । শিবাজীর মুখমণলের উপরিস্থ বন্ত্রে একাটি গোল 
ছিদ্র করা হয় এবং উহার মধ্য দিয়া কয়েক ফোটা পবিত্র জল তীহার 
মুখে দেওয়া হয়। শোকের চিহৃস্বরূপ অন্চরেরা তাহাদের মস্তক মুন 
করে এবং নখ খুব ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলে । মৃতের বিধবাদিগের 
কর্তিত কেশ তাহার পদতলে রাখিয়া! তাহার দেহের উপর পুনরায় 
গোলাপের পাপড়ি ছড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর তীলাকে একটি অতি 
বৃহৎ পাল্কীতে করিয়া আবদ্ধ অন্ধকার ঘর ও শোকার্ত নারীদ্বিয়গর নিকট 
হইতে দূরে প্রাসাদের বাহিরে অপরাহ্থের ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ আলোতে 
আনয়ন করা হয়। এপ্রিল মাসের তীর রোদে তীক্ষ্ম ঘাসগুলি গেরয়া- 
বর্ণ, পাতাহীন রৌদ্রদপ্ধ নগ্ন বৃক্ষ শ্রেনী। প্রাসাদের প্রাচীর হইতে 
পাহাড়ের উপরে কেবল ধূসর রঙের পাথর, গাঢ় নীল পব্বতশিখর এবং 
ছায়া সমন্বিত গিরিসঙ্কট ও বহুদূরে বিশাল সমুদ্রের ঝক্মকানি দেখা 
যাইতে ছিল । শোকাতুর জন সমুদ্রের মধ্য দিয়া শিবাজীর শবদেহ 
যখন বহন করা হইতেছিল তখন হিন্দ্দিগের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী 
সকলে কণ্ঠরোধ করিয়া ফৌপাইয়া কীদিতে লাগিল | বনের মধ্যে 
'ঝড়ের হাওয়ার যেরূপ শব্দ হয় জনতার দীঘশাসে প্রায়' সেইরূপ শব্দ 


নৃপতি ২৯১ 


শোনা যাইতে লাগিল । 

মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়। শিবাজীর দেহ চিতীয় স্থাপন করা হয়। 
উত্তরে মহাকাল তাহার পরিণীতা বধু হৈমবতীর সহিত সগৌরবে অধিষ্ঠিত। 
চিতা প্রদিক্ষণ করিয়া সকলে ধান ও নারিকেল ছড়াইয়। দেয় | তারপর 
চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। দেহ ভস্মীভূত হওয়ার পর শোকার্ত 
জনতা আর্তনাদ করিয়। ক্রন্দন করিবার অনুমতি পায়। তখন তাহার 
মুখে হাত রারিয়া৷ উচ্চস্বরে কীদিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ ; 
আকাশে তারার মাল৷ । 

সমাপ্ত 


